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বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ৮ কলিকাতা! বিশ্ববিস্যালয় | কলিকাতা-১২ 


গ্রস্তাগান্র 


নির্ঘণ্ট 


প্রবন্ধ 


লেখকের নাবানুসারে বর্ণাগ্ররদে বিশ্যন্ত 


আদিত্য ওছদেদার 
ছাপাখালার কাজ 
এ মারিনিনা-বাইকোড৷ 
একটি কারখ।ন! গ্রদ্থাগা.রত্ 
কথ৷ 
এম, এম, প্যাটেল 
শেঠ মানেকল।ল জেঠাভাট 
পুস্তকালয্ন 
এল আর রঙ্গ নাথন 
পশ্চিম বঙ্গের জন্ত খসড়া 
প্রথথ।গ!র আইন 
গ্রন্থ(গ।[রক বৃত্তি শিক্ষা_ 
দেশে ও বিদেশে 
গোঁরাঙ্গ চন্দ কুওু 
গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ও পুস্তক 
এ্রন্থন 


১২০ 


২১৯ 


২৩২ 


জন শ্থিটন 
স্কপ লাইব্রেরী 


নিপিল রঞ্জন বায় 
বপরিহার্ঘ বর্ণমাঞা 
প্রফুল কুমার গুপ্ত 
অগ্ধাগার আন্দোলনে 
মুশিদাবাধ 
প্রবীর রাছচৌ ঘুরী 
স্বতিকুশলী গ্রন্থাগার 
কমীঁদের ভবিষৎ 
প্রমীল চতুর সন্তু 
গ্রপ্বাগ।(র ক বিশিনচত ও 
কলিকাতা পাবলিক ল।ইত্ৰেরী 
হন 
বিজ্ালাখ মুখোলাধা। 
গ্রন্থনিপাচনের গোড়ার কথ। ৯৮৫ 
বিমল কুমার দত্ত 
গ্রস্থাগ।র লা জ্ঞান-ভাণ্ডাগ্ ২৩৬ 
বিদল কুমার বন্েঠাপাধ।াগ 
বাংলা সাহিত্যে খক্মনাম 


[৮০] 

বিপু বন্দেপ।ধ্যার শচী শু নাখ লেনগুপ্ত 

বাংল। সাহিত্যে ছদ্ম নামের গ্রন্থাগার ও জনসাধারণ 

চলন স্রাসস্বন্দর সাহা 

ডি ম্যাক ওয়ান হু bl 

পৃথিবীর জাতীয় গ্রন্থাগার £ গ্রন্থাগার ও সামরিক 

লেবানন পত্রিক। 

ধেরী এাংলেদায়ার সাধন চট্টোপাধ্যায় 

ইচনেস্কে। পণ্চালি ত একটি অসামাজিক সাছিত্য 

আমাম।ণ গ্রস্থাধার শৌরেন্র মোহন গঙ্গোপাধ্যাঙগ 

ঘোহিত নান 1ংস্কাতিক 

ছোটদের গ্রন্থাগ।র 28827 
মুৱ্রারি ঘোষ পুনরুজ্জীবনে গ্রন্থাগারের 

জনের উপর শুদ্ধ ভূমিকা 

সংবাদ পরিক্রমা 

আন্তর্জাতিক কপিরাইট বিধি- কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর করেকটি 
নদান্র্জ।তিক বৈজ্ঞানিক তথ্যানু- গ্রন্থাগারের টুকিটাকি খধর ৭৯৯ 

সন্ধ'ন ল: ্বলন ১৯৫৮ গ্রন্থ একাশন পরিলংখ্যান ১৯৫ ৭২ 
উনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত জাতী যান চি oe 

পশ্চিদবঙ্গের কত্রেকটি সাধ। বল ভতাৱতীয় মানক সংস্থ। ও গ্ৰস্থাগ।র ১০০ 

গ্রন্থাগার শহর কলিক হার করেকটি শিশু ও 
কলিকা চ।এ টুকিটাকি তথ্য কিশোর গ্রন্থাগার ২৮২ 

সাধারণ সংবাদ 

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ ২৪০ বিভিন্ন খিশ্ববিগ্তযলঙ্গে এবং 


অরয়োদশ বঙ্গীয় প্রস্থাগার সম্মেলন ২৩৯ ঠা 

বঙ্গী্ন গ্রন্থাগার শশ্মেলন লাইত্রেরী এলোসিঙেশবন কর্তৃক 
মূল অ পো! প্রবন্ধ গৃহীত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ 
ধার। বিবরণী 
উদ্বে'দন তাহণ 
মুগ-সভাপতির ত।হণ শম্মেলন সম্পর্কে ঘোষশ। 


পরীক্ষা ফলাফল (১৯৫৮) 


গ্রন্থাগার সংবাদ 
॥ পশ্চিমবঙ্গ ৷ 


কলিকাতা 

আলোক সংঘ ১৭৭ 
ইন্টালী ইনষ্টিটুঃট ৭৪, ২৪১ 
ইসলামিজ। লাইভ্রেবী ৭৪ 
কালীঘাট তরুশ সংঘ ৩৯১ 
কিশোর গ্রন্থাল ৯৯৩, ২৪২ 
ইচতন্ত ল।ইত্ৰেৱী ৩০১ 
জীখন মিলন লাইত্রে রী ৭, 
২৪২, ৯২৭ 

দমদম লই ত্ৰঙী ও [লিটারারি 
ক্লাব ২৭, ২৪৩ 


নর্থ ইন্টালী কমগা লাই:ব্ররী ১৩ 
নারী শিল্প নিকেতন ১২৮, ২৪৩ 


উচ্থাপুর, সম্মিলনী আনন্দ মঠ ২২৪ 


ক।5বাপ1ড়”, প্রগতি পাঠাগার 
৩০১ 


টাকী, সাধারণ পুস্তকালছ ও 

পাঠাগার ১২৯, ২২৪, ২৪৪ 
তারাগুনিঘ। বীণাপানি পাঠাগার 

৭৮, ২২৪ 
বনাম, সাধুজন পাঠাগার ৯৯৩ 
বজবক্জ, ত্রচী সঙ্ঘ ৩৪১. 

বিস্ঞানগঃ, ২৪ পরগণ। জেল! 
গ্রন্থাগার চা 
মুলান্দোড, ভাৱতচল্তর এগার ৪৮ 

সরবেড়িযা, লাধাশ পাঠাগার 


নারিকেলডাজা স্টার শুকুঙগাস ২৪৫ 
ইনষ্টিটিউট ১০৩ সংগ্রামগড় সন্তান সঙ্ঘ ২১ 
পূর্বাচল £59 হ।লতু, সাধারণ পাঠাগার ২৭৮ 
যাগবধাজার খিডিং লাইত্রেণী হাড়োগ।, পীর গে।রাটাদ সাধারণ 
১২ পাঠাগার ২১, ২৭৪ 
মাইকেল মধুদূদন লাইক্রেরী ৭৭ bh 
মহাজাতি প৷ঠাগার ১২৮ জলপাইগুড়ি 
রাইটার্স কাউন্সিল লাইত্রেরী ১০২ জলপাইগুড়ি, আজ।দছিল 
রযমনে হন জ্লাইত্রেণী ও পাঠাগার ৪৯ 
ক্রি রিডিং রুদ ১২৮ আলপাই গুড়ি, জেলা কেন্দ্রীয় 
শৈলেশ্বর লাঈব্রেণী ২১ শ্রস্বাগার 5৮ 
শ্বঝারবন রিডিং ক্রঃয ৩০২ মাখ।ভাঙ্গা, নুপেজ্র নারায়ণ 
চবিবশ পরগণা মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ১৩২ 
উদ্াপুর নবাবগঞ্জ, সাখারণ নদীয়া 
পাঠাগার ২৪৪ লবন্ধীল, সাধারণ গ্রন্থাগার ৩০৩ 


Ie 


শাজপুর, অক্ষ গান্থাগার 
শান্তর, পাবলিক লাউত্রেরী 


১৩০, ১৯৯, ১২৪ 


১৯৪ 


পুরুলিয়া 
গডজগুপুএ, বিশ্ান্দএ সাহিত্য 
মন্দির ১৩০ 
পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা গ্রন্থাগাএ লংঘ ৭৮ 


বৰ্ধমান 


করল্দা, তারতী পাঠাগার ৩০৩ 
কল।লবগ্রাম, শিক্ষ:-নিক্তেন 
আঞ্চলিক গ্রন্থাগার 
কাটোয়।, গ্রন্থাগার সম্মেলন 
জাড়এ্র।ম, মাধনল।ল 
পাঠ।গার 71, ২৪৫ 
পাএহ-উ, এডাল্ট এডুকেশন 
লাইব্রেরী 
বধ মা৭, জেল। গ্রথাগার 
পরিষদ 
বহরকুলি, জীগদাধর এস্থাগার 
২২ 
মানকর, পলীমঙ্জল লাইব্রেরী ৪১ 
বস্ুলপুর, স্বামিজী [মিলন 
মন্দির পাঠ।গ।র ২০৫,২৭৯ 
অখণ্ড, চিত্তরজ্জন পাঠ মন্দির ২৪৭ 
শিক্ষাহকোন, বদলা পলী 
উদয়ন পাঠ।গার 


২৪৬ 
৪৭ 


২৪৭ 


১০৫ 


৩:২ 


J 
বাকুড়। 
কাকটিত্না, পাবলিক লাইব্রেরী 
১৮৮ 
ডাগ্লা, সুভাষ লাইব্রেরী ৯৪৮ 


পাত্রলায়ের, সহৃদয় নেতাজী 


প্াইত্রেরী ২১৯ 
পয, রাখকুষ। সধারণ 

পাঠাগার ২৪৯ 
বাকুড়।, গেলিহব! গ্রন্থাগার ৪৯ 
বাকুড়া, বিষ্ণুপুর লাধারণ 

পাঠাগার ৪১ 
ভগলদিঘী, আআ লোদয় 

পাঠাগার ২৪৮ 
লিঘল৷পুর, রবীশ্র পাঠচক্ত ৩৩৩ 


পোনা মুখী, ঝস্থদেব গ্রন্থাগার 


৭, ৩৩২ 
(বিউর, মহেশপুর রামকৃষ্ণ 
পাঠাগার ১৩০ 
বীরহূম 
সাইত্িয্প৷, টাউন ইশ ১৩১ 


নিউড়ী, দুবিলী গ্রন্থাগার ও 
রামরহজন পশৌরতবন ৭৬, ১৩১ 
মেদিনীপুর 
গোপালচক, রামনগর ইউনিয়ন 
সাধারণ পাঠাপার 


১৩১ 
বনডাছি, শিশির স্বতি 
পাঠাগ।র ৩০৩, ২২ 
রাঞ্জনাপ্রায়ণ বন স্থৃতি 
পাঠাগার ১৯৪ 


LL 
লে।নাখালি, মন্মধ স্বতি 
সাধারণ পাঠাগার ৯৪৯ 
হাওড়া 
জাগ।ছ', ফ্রেশুল করা ৫০ 
ডোষছুড, নোনাকুঞু পলা 
উত্রয়ন সমিতি ২৪১ 


ব্/াটর।. প ঝলক লাউগ্রেপী ৭০ 
শিপু, সেন্ট্র।ল পাউব্রেরী 


১০৭, ৯৪০ 

বিষ্পদ স্মতি পাঠ।গার ৪৯ 
ভাস্কর, আনন্দমন্ত্রী সাধারণ 

পাঠ.গার ২২৫ 


ভারত পাঠাগার ২২, ১৯", ৩৩৪ 


জেলা পাঠাগার লংঘ ১০৬ 
রাজগর্, পাবলিক 

শাষটত্রেরী ১০৯ 
উত্তরপ।ড।৷, পাবলিক 

পাউন্রেরী ২৫০ 


হুগলী 
গুড়াপ, সুরেশ স্থৃতি 
পাঠাগার ২৫১, ৩৩৪ 
গোস্বামী মালপাড়া, সাধারণ 
পাঠাগার ৭৭ 


রা, বিবেকানন্দ পাঠাগার ৭৬ 
জগমোছনপুর, জাতী 
সেবা-লখিতি 
জিরাট,গ্রগতি পাঠাগ(র ১৯৫,২৫৩ 
ভিবেণণ,ফিতসাখন সমিতি লাধারণ 





২০১ 


পাঠাগার ১০৭. ২২৮, ২২৫ 
তাজ্জাড়া, পলীমঙ্গল 
পাঠাগার ১২৯, ২৭৮ 


পহলামপুর, প্রগতি পাঠাগার ২২ 
বৈস্ধবাটী, যুবক লমিতি ৭১, ২০৩ 
রাজবলহ।ট, হেমচন্্র স্মৃতি 
পাঠাগাত 
সালেপুত্র, রামনগর গোলাল 
স্ন্দরী সাধারণ পাঠাগার ২৫৪ 
ইরালদাসপুর, সাধারণ পাঠাগার 
সুপেস্্র পাঠ নিকেতন ২৫৪ 
গেলা আদ্থাগার পরিষদ < 


১২৯ 


॥ অন্যন্য রাজের খনর ॥ 


এশ।ই।বাদ বিশ্ববিচ্থ।লঘ ১৯ 
কেরালা ১৫৮ 
কেণলাছ গ্রন্থাগার আইন ৮৯ 
গ র্পমেন্ট অফ উত্তিথ লাইব্রেরী জ 
এলো সিল্লেশন ৮১ 


* দিজীী লাইত্রেরী 
এলোলিয়েশন ৫২, ৮২, ১৯৬ 
দিল্লীর লাধারণ গ্রস্বাগার ৮১ 


নয়াদিল্লীতে লাইত্ৰেৱী সেমিন।র 


পাঞ্জাব 


মধ্যপ্ৰদেশ লাইব্রেরী 
এসোসিয়েশন ৮, ১৫- 


মংদ্রাজ ১৯৩ 
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অপরিহার্য বর্ণমালা 
শ্রনিখিলরঞ্জন রায় 
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উপরে ছড়া দুইটি ছোটদের সাধারণ ছড়া হইলেও ইহার মধ্যে এক অনপনেয় 
সত্য নিহিত রহিয়াছে । এই সত্য বাক্তি ও সমগ্র ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য । 
বর্তমানে ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার সমস্যাই সর্ববৃহৎ জাতীর সমস্যা । ১৯৫১ সালের 
সেশসাস রিপোর্ট হইতে দেখা যার যে ৩৬ কোটী ভারভবাসীর মধো অক্ষরের জ্ঞান 
আছে এই ধরণের লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটী মাত্র । ঘটনা ইহ) নয় যে এই সমস্যার 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমরা কেহ উপলব্ধ করি নাই, কিল্তু ৩* কোটী ভারত- 
বাসীর মধ্য নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই সমস্যা এতই ব্যাপক যে একটি নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে এই কাধ সম্পাদন করাকে অগ্রগণ্য দেওয়া বাস্তব বলিরা আমরা মনে 
করি নাই । 
নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই সমস্যাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ন! করিলেও 
ইহাকে পশ্চাতে রাখিয়া অনান্য ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর গুক্রত্ব দিবার এক দৃ্টভঙ্গী 
বিশেষ বিশেষ মহলে দেখা যায়! সতাকে অস্বীকার করার একটা দ্টিভগ্গী* 
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আমাদের মধ্যে আছে, কারণ এই সতা প্রতিষ্ঞ। আনাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া 
মনে হয় । সমাজশিক্ষা সম্পকে বিশেষজ্ঞদের লিখিত বিভিন্ন সাহিতো এই 
ধরণের মতামতই ব্যক্ত হইয়াছে ॥ অনেক সময় বল: হইয়। থাকে বে সমাজ 
শিক্ষার আদর্শ হইবে ব্যাপক ও সর্বাংসীন £ এক কথায় ইহার উদ্দেশ্য হইল 
জন জীবনের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন । আপনি সমাজ শিক্ষার কোন 
কর্মীকে জিজ্ঞাসা করুন, শতকরা নিরানম্বই ভাগ ক্ষেত্রে সমাজ শিক্ষার সুদূর 
প্রসারী সম্ভাবনা ও গুকুত্ব সম্পরকে কয়েক্ট গাঞ্সভরা কণা শুনিতে পাইবেন । 
কর্মসভীর মধ্যে প্রা-তবয়স্কদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী অবশাই 
আছে, কিন্তু ইহ! একটি কর্ম সুচী মাত্র ॥ প্রাপ্ত বয়স্কদের জনা শিক্ষা কেন্দ্র 
স্থাপনের কর্ম‘স্‌চী অন্যান্য কর্মসীর তুলনার মুখ ইহ) কখনও মলে 
হইবে না। আধিক"তু, অন্যান কম"সডী যেমন, কুটীরশিল্প যাহ! গ্রামীন 
অর্থনীতির সহায়ক, বিভিন্ন প্রকারের আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান যাহা 
সমাজশিক্ষার কর্ম সৃচীকে জনপ্রিয় করিয়া তোলে, উন্নততর ব্যাপক চাষ প্রণালী, 
সার তৈয়ারী পদ্ধতি, সবাক ছবি ইতাদি কমসচীর উপর অধিকতর নজর 
দেওয়া হইয়াছে । সমাজ শিক্ষার এই উদার দ্টিভঞ্গী সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধতা 
লাই এবং এ ধরণের বিভিন্ন কমণসভীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সকলেই 
একমত ॥ অক্ষর জ্ঞানই যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে ইহা। এতই স্পষ্ট যে 
তাহা। লইয়া তকে‘র অবকাশ নাই । 
সমাজ শিক্ষার এই দ.ষ্টিভ*গীর একটি অশ্তনিহিত বিপদও রহিয়াছে । 
জনসাধারণের নিরক্ষরত। দৃরীকরণের এই সমস্যাকে গোণ ব) ক্ষুদ্র করিয়া দেখার 
ফলে শুধু যে দ্নশিক্ষার প্রশনকে পিছাইয়। দেওয়। হইবে তাহ! নহে, অধিকম্তু 
জাতীর অগ্রগতির ধারাকে ব্যহত করিবে । ইহা) সত্য যে শিক্ষিত লোকমাত্রই 
উন্নত নাগরিক হুইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । তবে এই কথা অনম্থীকাষ” 
যে শিক্ষার আলোকদীস্ত বুদ্ধি দিরা মানুষ শ্র:দ্র স্বার্থ এবং সংকীর্ণ গণ্ডী 
হইতে জীবনকে উধ্য্বে তুলিয়া ধরিতে পারে । বর্তমান যুগে লিখিতে ও 
পড়িতে জানা একান্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা যাহা মানুষ সমাজ ০সবার কাজে 
নিয়োগ করিতে পারে এবং সমাজ হইতেও নিল প্রয়োজনে গ্রহণ করিতে পারে । 
কথা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর প্রয়োজন । পড়া মানে 
তোত! পাখীর মত কতগুলি শেখা বুলি আওড়ানে। নহে ! বুদ্ধিদীপ্ত পাঠের 
” দ্বারা বর্তমান যুগের মান্ব সমসাময়িক চিন্তাধারার সহিত সংবোগ স্থাপন 
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করিতে পারে ॥ লেখা মানেই কতগহলি দাগকাট॥ নহে । চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার 
অভিবঃক্তিই লেখা । লেখার সাহায্য মানুষ জ্ঞান ভানডারের পুষ্টি সাধন করে । 
এই অর্থে অক্ষর জ্ঞান এই যুগে জীবনধারুণের এক অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ॥ 
শিক্ষার অর্থ কতগুলি মৃলাহীন কথা জানা নহে যাহ! বহু পরিশ্রমে মানুষ 
অর্জন করে আবার দ্রুত ভুলিয়াও যায়। যাহ প্রয়োজন তাহ। হইতেছে প্রকৃত 
শিক্ষা । এই শিক্ষ) সম্পকে ইউনেস্কোর অভিমত হইল-__“পরিবতিত অবস্থার 
সহিত খাপ খাওয়লাইয়া জনসাধারণকে উন্নততর ও সম্ধেশালী জীবন যাপন 
করিতে সাহায্য করা, তাহাদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ সমহেকে বিকশিত 
করিতে সাহায্য কর) এবং সামাজিক ও আঘিক উন্নতি যাহা জনসাধারণকে 
বত'মান জগতে যথাযোগ্য ভূমিকা, সহ শান্তিতে বসবাস করিতে সাহায। 
করিবে ।” 

কাষকরী শিক্ষা। বলিতে আমরা বুঝি ৫/৬ বৎসরে বিদ্যালয়ে নিয়মিত 
শিক্ষার মাধমে লিখিতে ও পড়িতে জানার দক্ষতা অজ'ন করা । 


এখন সমগ্র ভারতবাসীর সার্বজনীন জাতীয় শিক্ষার .এই কর্মসূচী কি 
উপায়ে সাধিত হইবে তাহা বলা প্রয়োজন। এই সমস্যা সমাধানের অসুবিধা 
সম্‌হকে লঘহ করিয়৷ দেখা অসমীচিন। জ্ঞাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার € ন্যাশনাল 
এক্সটেনসন সান্ডিস) মাধামে যে বহুমুখী সমাজ শিক্ষার কম“সংচী কার্যকরী 
হইতেছে তাহাতে নিরক্ষরতঃ বিরোধী অভিযান বাতীত অন্যানা কর্ম“সৃচী 
সম্তোষজনক ভাবে চলিতেছে । 


কুটার শিল্পে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকায় গ্রামবাসীর সহজেই 
সেইদিকে আকৃষ্ট হয় ॥ আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান সমুহ যথ্েত্ট জনপ্রিয়ত) 
অজ‘ন করিয়াছে । সবাক: ছবির অনুষ্ঠানেও যথেছ্ট জনসমাগম হইয়াছে। 
কিন্তু আসল কাজের-_ অক্ষর পরিচয়ের-_সময় সমাজ শিক্ষার কমীকে প্রকৃত 
অসুবিধার সপ্ঘীন হইতে হয় ॥ উদ্দেশ)বিহীন। প্রাস্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের 
, নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ পাওয়া যায় ন৷ ৷ তখনই উৎসাহ-উজ্দীপনা। কমিয়। 
আসে এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সমস্ত পরিকল্পনার গতি মন্থর হয় । 
ফলে কর্মীদের মধ্যে নৈরাশোর সঞ্চার হয় এবং শিক্ষা; বিস্তারের কাজও বাধাপ্রাপ্ত 
হয়। এই অবস্থার অন্যান্য চটকদার ও আকর্ষণীয় কর্মসুচী প্রাধান্য পায় । 
কিন্তু এই কঠোর বাস্তব স্বীকার না করিয়? উপায় নাই যে. যতদিন পর্য*ত জনগণ, 
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শিক্ষিত হইয়া দেশগঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে না পাপ্লে ততদিন পতি 
জাতীয় পুনগঞ্ঠিনের কাজ বাধাপ্রাত হইতে থাকিবে । 
এখন আমানের বিচাল্স করিয়া দেখিতে হইবে খে একটি নিদ্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে পরিপূর্ণ শিক্ষ। বিস্তার সম্ভব কিন)॥ ইংলণ্ডের মত একটি প্রগতিশীল 
দেশ ১০০ বৎসরে তাহাদের দেশে শিক্ষা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
সোবিয়েছ রাশিয়ায় আরও দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছিল । সোবিয়েং 
রাশিয়ার জনশিক্ষা বিস্তারের কাহিনী রোমাণ্ডকর ॥ প্রাকৃবি্লব যুগে 
রাশিয়ার জনগণের অধিকাংশই কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইত না। ১৮৯৭ 
খছ্টাব্দে দেশের জনগণের মাত্র শরতকর। ২৪ জন শিক্ষিত ছিল । ১৯১৭ সালের 
রূশ বিস্লবের পুর্ব পর্য-ত অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই । কূশ 
বিপ্লবের পর নতুন সেবিয়েত সরকার অতীতের এই কলম্কময় অধ্যারের 
দ্‌রীকরণই তাহাদের সবপ্রধান জাতীয় কত‘ব্য বলিয়। ঘোষণা করিল । ১১১৯ 
খ্‌চ্টান্দে নতুন রাশিয়ার জনক লেনিন ৮ হইতে ৫০ বংসর বয়স্ক প্রত্যেক 
নাগরিককে রাশিয়ার ব) নিজ মাতভাষম্ম শিক্ষিত হইতে আহ্বান জানাইলেন। 
রাশিয়ার নিরক্ষরতা। দ:রীকরণের জন্য গঠিত বিশেষ সংস্থা সবদেশব্যাপী এক 
ব্যাপক ও দঢ় আন্দোলন শুরু করিল । বছ বে-সরকারী গ্েচ্ছাসেবী সংগঠনের 
সহযোগিতায় এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী ও দূড় হইয়৷ উঠিল । এই 
সকল সংগঠনের মধ্যে “নিরক্ষরতা নিপাত যাক; সমিতির" (Down with 
IHliteracy Association) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সকল 
সংগঠন নিরক্ষরতার বিক্ষষ্ধে আপোষহীন লৌহদ় সংগ্রাম শুরু করিল । সাত 
বৎসরের মধ্যে, ১৯২৬ সালে, শিক্ষার হার শতকরা ৫৯ ভাগে দাঁড়ায় এবং এই 
অদমনীয় প্রচেণ্টার ফলে ১৯৩৯ সালে দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা ৮২-২এ 
পোঁছায় ॥ মাত্র ২০ বংসরের মধ্যে ৫ কোটা প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত নরলারী 
লিখিতে ও পড়িতে সক্ষম হয় । ক্রশ দেশের বিভিন্ন ভাষায় লক্ষ লক্ষ পাঠ্য 
পুদ্তক, পত্রিকা এবং ইস্তাহার জনসাধারণের জ্ঞানাজনের জন্য গুকাশিত হয়। 
দেশের প্রতিটি শিক্ষিত নরনারীকে এই নিরক্ষরত। দূরীকরণের অভিযানে বাধযতা- 
শলকভাবে নিযুক্ত করা হয় । ১৯৩০ খষ্টান্নে বাধাতামূজক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রচলিত হইবার পর জনশিক্ষ। প্রসারের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইল্ল। 
উঠিল । বত'নানে সোবিয়েতে তা'তবয়স্কদের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে 
* সছবিধ বাবস্থা আছে । প্রথম ৭ বংসর প্রতিটি শুমিক ও কৃষককে মাধ)মিক শিক্ষা 
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শ্রহণ করিতে হয় । জনসাধারণের জুন; বিভিন প্রকারের কারিগরী, বৈজ্ঞানিক 
ও বাবহারিক শিক্ষা এবং বিদেশী ভাষ! শিক্ষার বিশেষ বাবদথা আছে । উচ্চ - 
শিক্ষার জ্রনা নৈশ বিদ্যালযা অথবা চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধামে শিক্ষাদানের 
পণ্ধাতিও প্রচলিত আছে । এই শিক্ষার ব্যাণ্তি বাপক, সার্ব‘জ্ঞনীন এব" 
পরিপূর্ণ । 

মাত্র ৪০ বংসরের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান বা কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে সোবিয়েত 
রাশিয়ার এই বিদ্ময়কর সাফল্য অনুন্নত দেশগুলির নিকট একটি দৃষ্টি উন্মেষক 
ঘটনা । সোবিয়েত রাশিয়ায় এই ঘটনা আমাদের ইহাই শিক্ষা দেয় যে একনিষ্ঠ 
সর্বা্গীন প্রচেষ্টার মাধামে আপডৃতত অসম্ভবকে সম্ভব করিয়। তোল! যায় । 
ইহাই আমাদের শিক্ষ) গ্রহণ করিতে হইবে যে জাতীয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জনা 
নিরক্ষরতা দুরীকরণ একান্ত আবশ্যক । 

বর্ণমালা পরিচিতি শিক্ষার ভিত্তি । বণণমাল। অপরিহার্য । ইহা অতান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার 
বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন 


- জন শ্মিটন 


এই পর্যায়ের প্রথম বক্তৃতায় আমরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্দেশ। 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি । আমরা দেখেছি এই গ্রন্থাগারের প্রথম 
উদ্দেশ হচ্ছে ছেলেদের মধ্যে গ্রন্থ প্রীতি সঞ্চার কর। এবং একাজ সাধারণ ক্লাসের 
পড়ায় মাধামে সম্পন্ন হওয়া কঠিন । এই গ্রথাগারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন 
একই পুস্তক সংগ্রহ ছেলেদের আয়স্তের মধো এনে দেওয়। ব) তাদের সাধারণ 
পাঠা পুস্তকের জ্ঞানকে সুদড়ে ও বঘিত কর্‌বে ৷ দ্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকদের 
উপযোগী প:গ্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ স্কুল লাইব্রেরীর সাফলোর প্রধান সাধন । 
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বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পৃস্তক নির্বাচন প্রসঞ্গ আলোচনার পর্বে আমি 
আর একট অত্যন্ত গৃক্ষত্বপু্ণ' বিষয় আলোচনা করতে চাই ॥ স্কুলের বই 
সরবরাহ করবার দায়িত্ব কার? একথা সকলেই স্বীকার করেন যে বিদ্যালয়ের 
গ্রশ্বাগারুকে প্রন্কত কার্যকরী কানে তুলতে হলে সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে 
বিদ্যালয়-গ্রণ্থাগারের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত এবং এই থনিষ্ঠতা ব্যতীত 
কোন প্রশ্বাগারই ঈশ্সিত কায" সৎ্প“ন করতে পারে ন! । বিদ্যালয়-গ্রচ্থাগারের 
প্রধান কান্দ ছেলেদের পহস্তক ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়। এবং পড়বার অভ্যাস গড়ে 
তুল:তে সাহায্য করা-__আয় সাধারণ গ্রশথাগারের কাজ বিদ্যালয়ে অন্জিত পঠন- 
ক্ষমতা যাতে লু*্ত হ'য়ে না যায় সেইজন্য স্কুল-পরবত্ জীবনের সর্বক্ষণ 
চাহিদামত পুস্তক সরবরাহের চেণ্ট! কর: । * 

এই দুই জাতীয় গ্রচ্থাগারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিবেচনা ক’রে অনেকে বলেন 
যে বিদ্যালয়-গ্রণ্থাগারের কাজ সাধারণ-গ্রথাগারের অল্গীভূত হওয়া উচিত এবং 
সাধারণ গ্রচ্থাগারের সংগৃহীত পুস্তক সংগ্রহ থেকেই বিদ্যালয়ের প্রয়োজ্ঞনানুক্ধপ 
পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত । বই কেনা, লেন-দেনের পূর্ববর্তী 
চ্তরের সমস্ত কান্দ সম্পন্ন কর এবং বইগৃলির সংরক্ষণ এই ব্যবস্থায় সাধারণ 
গ্রতথাগারেরই দায়িত্ব এবং পুস্তক-নিবণচনের প্রাথমিক কার্য শিক্ষণাবিভাগ ও 
গ্রতথাগার কর্মীরা ষহজ্ভাবে করবেন ॥ প্রতি স্কুল, কেন্দ্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগার 
থেকে আপন প্ররোঞ্জন মত বই পাবেন-__ এবং প্রয়োজন অন;সারে স্কুলে সংগৃহীত 
বইগ্যলি তাঁর৷ বদলে নিতে পারবেন ব। নিদিষ্ট সংখ্যার বেশী বইও নিতে 
পারবেন । পরিচালনার সংবিধা বিবেচনা ক’রলে এই বাবস্থ৷ অবশ।ই অনঃমোদ ন- 
যোগ্য বিবেচিত হবে । অনেক মনীষী, এমন কি এল, আর, ম্যাকৃকল.ভিনের মত 
প্রমাণ-প.রুষ পর্য*ত, এই ব্যবস্থা সমন ক'রেছেন । কিন্তু পরিচালনার কথ! 
ছাড়! গ্রথ্থাগারে আরও পৃই একট! বিষয় বিবেচন। করতে হয় Library 
Association-এর গ্রতথাগার সংগঠনের যুন্ধোস্তর পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রদ্তাবের 
মধ্যে মাকৃকল.ভিনের সংপারিশগলে। অম্তভূক্ত করা হয়েছে । এই সুপারিশে 
বল? হারেছে বে স্কুল কর্তৃপক্ষের দায় হ'চ্ছে ছেলেদের ''কাজের” বই সরবরাহ 
করা আর সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ হ'জ্ছে আনুযাল্গিক বই এবং “আমোদের* বই 
জোগান দেওয়া ॥ School Librery Association এই সুপারিশের বিক্ষদ্ধে 
বলেছেন +-_ 


* (১) উল্লিখিত সুপারিশ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্যদ্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণায় 
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উপর প্রতিষ্ঠিত ॥ শিক্ষার উদ্দেশ্য সমস্ত ব্যাক্তির বিকাশসাধন, এবং সনস্ত ব্যাক্তি 
একটি অখন্ড অবিভাজা পদার্থ । তা” ছাড়া বর্তমান শিক্ষা বিজ্ঞানে কাজ এবং 
খেলার মধ্যে পার্থকা কমে বাচ্ছে! (শিক্ষকদের মধ্যে অবশ! অনেকে মনে 
করেন যে এই পার্থকা যে আজ এত বেশী কমান হচ্ছে এতে ক্ষতিই হচ্ছে এবং 
এই দহটে। যে পৃথক এটা বেশী ক'রেই মনে রাখ! দরকার ) 

(২) যে স্কুলের গ্রশ্থাগারে পদতক-সংগ্রহ সীমাবদ্ধ সেখানে Project ব) 
শিক্ষামূলক পরিকক্পনানৃষায়ী কাজ করান’র সৃযোগ কম । 

(৩) স্কুলে 'আমোদের” বই ল। থাকলে সে স্কুলের গ্র্ধাগার কখনই 
আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠতে পারে না) 

বস্তুতঃ স্কুলে যদি মাত্র জ্ঞানের করেকখানি বই সংগ্রহ কারে ছেলেদের 
আনৃষঠ্গিক ও আমোদের বই পড়বার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের 
উপরই নির্ভ'রশ্দীল করা হয্ন তাহ'লে যে এই সমালোচনার অনেকখানিই অম্‌লক 
একথা নিঃসন্দেহ । 

এক জায়গার সমস্ত বই সংগ্রহ করার অনুকূলে যুক্তি দেখান হুয় যে--এই 
ব্যবস্ায় প্রত্যেক গ্রল্থাগারের পক্ষেই অনেক বেশী সংখ্যক এবং অনেক বেশী . 
রকমের বই পাওয়) সম্ভব হবে এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচায় ভালভাবে বই লেন- 
দেনের কাজ করা বাবে । কি”তু এর প্রথম যুক্তিটার বিরুদ্ধে বল৷ যায় যে বড় 
শ্রশ্বাগারে যত বিভিন্ন রকমের বই থাকুক না কেন স্কুল লাইব্রেরীর প্রয়োজন 
কখনই এত হ'তে পারে না। অনেক রকম প্রতিষ্ঠানের বই একসণঞ্গে সংগ্রহ করা 
হয় বলে বড় গ্রন্থাগারে এমন অনেক বইয়ের কাল্পনিক প্রয়োজন অনুভব করা হয়, 
বা? কখনও কেউই বাবহার করে না । স্কুল লাইব্রেরীর পক্ষে আপন প্রয়োজনান:- 
ন্ষপ, বিভিন্ন বিরের বই সংগ্রহ কর) বস্তৃতঃই বেশী ব্যরসাধ্য হবেই তার মানে 
নেই ৷ 

এ ছাড়াও কেন্দ্রীপ্ন সংগ্রহের বিরুদ্ধে একটা! প্রধান যুক্তি হ’চ্ছে যে ধার করে 
আন৷ বই দিয়ে কখনও গ্রচ্থাগারের প্রতি সেই মমরবোধ জাগতে পারে ন৷ বা স্কুল 
লাইন্রেরীর প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মানোর জনা অপরিহার্য’, 
আর বার-ক'রে-আনা বইতে কখনও স্কুলের ছাপ জন্মাতে পারে ন।। 

বস্তুতঃ এই বিবাদের যথাযথ মীমাংসা হচ্ছে স্কুলের নিজস্ব গ্রশ্থাগার গদড়ে 
তোলা এবং সেই গ্রন্থ সংগ্রহকে অন্পূরণ করবার জন? সাধারণ গ্রশ্থাগারের 
সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করা॥ সাধারণ গ্রম্থাঙ্গারের কেন্দ্রীয় সংগ্রহ শিক্ষ'- 
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বিভাগীয় কতৃপক্ষের সাহাষের সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালনায় গ’ড়ে তোল। 
যেতে পারে এবং এখান থেকে ‘আমোদের’’ পড়ার বইগুলো বহল পরিমাণে সংগ্রহ 
বরা যেতে পারে । মোটের উপর কথা স্কুল লাইব্রেরী আর সাধারণ গ্র-থাগারের 
মধ্য পারস্পরিক সহযোশ্িত। একান্ত প্রয়োজন । 

স্কুল লাইব্রেরীর পুস্তক নির্বাচন সম্বণ্ধে প্রধান কথ! হ'চ্ছে পুস্তক সংগ্রহই 
এই বিভাগের প্রধান সমস্যা নয়. পুস্তক নির্বাচনই প্রকৃত সমস্যা । স্কুল- 
লাইব্রেরী একটি স্বনিদিষ্ট সংস্থার প্রয়োজনের জন্য গঠিত ॥ ইহার আয় পরিমিত 
ও স্বল্প । কিন্তু ইহার প্রয়োজন বিপুল এবং যে সমস্ত বিবয়ের বই সংগ্রহ কর। 
প্রয়োজন তাহার পরিধিও অত্যধিক বিস্তৃত । সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হ?চ্ছে 
সেইগুলি সংগ্রহ করা ষা' সবচেয়ে উপযোগী, সবচেয়ে প্রয়োজন এবং যার একট 
স্থায়ী মূল্য আছে । যে কোন বই পাইকারী দামে কিনে তাক ভতি করা কখনও 
আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। প্রতোকখানা বইয়ের বিবল্ল স্বতন্ত্রভাবে 
বিবেচনা ক'রে তবেই কেনা উচিত এবং যে বই স্কুলের পক্ষে ঠিক্‌ প্রাসহিগক নয় 
তা’ কখনই কেনা উচিত নয় । 

যদি স্কুলের পাশেই সাধারণ গ্রদ্বাগার থাকে ( বস্তুতঃ সাধারণ গ্রম্থাগারের 
সাহায্য ব্যতীত কোন স্কুল লাইব্রেবীই সম্পূর্ণ কার্যকরী হ'তে পারে না) 
তা’ হ’লে দ্কুল লাইৱেরীর পক্ষে সব বিষয়ের বই সংগ্রহের চেস্টা ক'রতে বাওযা 
খ্যব উচিত হবে নাঃ যদি কোন অগ্চলের সাধারণ গ্র"থাগারে টিকিট সংহ্হ, 
প্তলোবাজী কিংবা শিক্ষাবহিভূর্তি বিষয় সম্বন্ধে প্রচুর পুস্তক সংগ্রহ থাকে 
তা’ হ’লে সেই অঞ্চলের স্কুলগুলোতে এ বিষয় সম্বন্ধে পৃঞ্খানপহদ্ধ পহদ্তক 
সংগ্রহ করার চেস্ট। নিরর্থক ॥ প্রত্যেক স্কুলের আশহ প্রয়োজন মেটাবার জনা এ 
সব বিষয়ে এক.আধখালা বই থাকলেই যথেষ্ট । যার দরকার সে বিষরষ্টতে 
গভীর জ্ঞানার্জলের জন্য অনায়াসেই সুবিধামত সাধারণ গ্রচ্থাগারের শরণাপন্ন 
হতে পারবে । 

একট। বিষয় মনে রাখা। দরকার বে স্কুল-লাইব্রেরী এক বিশেষ জাতীয় 
প্রশ্থাগার এবং শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনই হচ্ছে এর লক্ষা । সুতরাং পাঠাতালিকার 
অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সম্বশ্ধে বিস্কৃততর জ্ঞান অর্জলে একে সহারক হুস্তে হবে । 
অনেক বই আছে যে গৃলোর ৩০1৪০ খানা অন্ন্পিপির প্রয়োজনও মাঝে মাঝে 
অনুভূত হর ॥ অর্থাভাবে এ বই অতগনুলে। করে কেনা হুয়ত সচ্ভব হবে না; 
কিন্তু লাইব্রেরীতে প্রয়োজন অনুযায়ী এ বই বেশ করেকখান। ক'রে নাখা। যেতে 
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পারে । পাঠ্যতালিকার অন্তভূত্ত, বিষয়ের আনষঠিগক অধ্যয়নের জলা 
গ্রশ্থাগারকে অকুশ্ঠিতভাবে বায় করতে হবে । কেননা এই সমস্ত বই ধথেছ্ট 
সংখাক না থাকলে শিক্ষান'লক পরিকল্পনাগহলো €(51০1৩০) কখনও সফল 
হ'তে পারে না॥ 

পাঠ্যতালিকা-বহিভূতি বিষয়ের, যেমন আমোদ প্রমোদ বা খেয়ালখসীর 
বইয়ের সম্বন্ধে কুলের উচিত সংগ্রহটিকে নানাবিষপক ক'রে তোলা । কিচ্তু 
বিষয়ের বৈচিত্রা থাকলেও সাধারণতঃ কোন বিশেষ বিষয় সম্বশ্ধে খুব বেশী 
গভীর জ্ঞানের বই সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই । তবে বদি স্কুলে প্রক্ৃতি-পাঠ, 
অঙ্ক বা বিজ্ঞান-সংস্বার মত কোন প্রতিষ্ঠান থাকে তবে অবশ্য এই নিয়মের 
ব্যতিক্রনের প্রয়োজন হ'তে পারে । 

লাইব্রেরীর অতা'ত গুরুত্বপূর্ণ অৎগ হচ্ছে কোষগ্রস্থ সংগ্রহ । এ বিষয়ে 
গ্রন্থাগারের সবণনিম্ন প্রয়োজন হচ্ছে Oxford Junior 5755৮০1০12০৭19র 
মত শিশৃবোধ্য ভাল একটি বিশ্বকোষ, একটি ভাল অভিধান এবং একট বড় 
মানচিত্র । একটি স্থানীয় ডিরেক্‌উরী, Whicaker's Almanack এর মত একা 
বৰ্ষপঞ্জী, রেলওয়ে এবং বাসের সমর তালিকা এবং একটি Get ও সংগ্রহ 
করতে পারলে ভাল হয় । 

স্কুল-লাইব্রেরীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'চ্ছে শিক্ষকদের পুস্তক । 
এই বিভাগে উচ্চতর পর্যায়ের সাধারণ ও কোযগ্রণ্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন । কিচ্তু 
আমাদের লক্ষ7 রাখ। প্রয়োজন যে শিক্ষক বিভাগের পৃস্তক বেন সাধারণ 
অ্ন্থাগারের সংগ্রহের অনুপাতে অতাধিক কম বা বেশী নাহয় । আমাদের মনে 
রাখতে হবে স্কুলের প্রধান উদ্দেশা ছাত্রদের বইঘের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া 
এবং বইকে ভালবাসতে শেখানে। । এই জনা কচপনাপ্রধান চিত্তবিনোদক 
পংস্তকগুলি পড়ার যে গুরুত্ব আছে তা আমাদের কোন মতেই ভুললে 
চলবে লা । 

এই উদ্দেশা লিম্ধির পক্ষে কতপনাপ্রধান অবসনু-বিলোদন বইয়ের গুরুত্ব 
ভুল্‌লে চলবে না। গ্রশ্থাগারের সাফল্যের জন্য বহদংখাক সহনির্বাচিত 
কাহিনী প্চদ্তকের আবশ্যক । আর শুধু নাগকরা লেখকদের বইগুলোর মধ্যেই 
এই নির্বাচন সীমাবদ্ধ রাখা চল্‌বে না॥ সংগ্রহ ক’র্‌তে হবে আধুনিক এবং 
জনপ্রিন্ন লেখকদের বইও ! বইয়ের সাহিত্যিক গুণাগণের উপর খুব জোর 
দেওয়ার দরকার নেই, দেখতে হবে শু ভাষা নিম্ন্তরের না হল্ল, বইতে * 
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আপত্তিজনক কিছু না থাকে এবং বইট অসংন্দর না হয় । চিন্ডাকর্ষক ও 
রোমাঞ্চকর বই পড়বার প্রাপ্তবয়স্কদের যতখানি অধিকার আছে, ছেলেদে ও 
ততখানিই আছে ॥ শহধ নীতিশিক্ষামূলক বই যত পাঠককে পড়তে আকৃষ্ট 
ক'রেছে তার চেয়ে ঢের বেশীর পড়ার বিরাগ উৎপন্ন ক'রোছে । 

বইয়ের বিষরবস্তুর দিকে আমর) খতটা নজর দি’, এর শারীরিক গঠনের 
দিকেও আমাদের ততখালিই নজর দেওয়। দরকার । যে বই ঘাঁট.তে কষ্ট হয় 
এবং যে বইরের ছাপা ও আকার পাঠের পক্ষে অসৃবিধাকর, (শশুর কখনও সে 
বই পড়বে না। বই বদি আকর্ষণীয় ন। হয় তাহ'লে সেট। হাতে নিতেই এক 
জাতীর বিরাগ উৎপন্ন হয় এবং এই বিরাগই পাঠের পক্ষে এক বাধা হ'য়ে দেখা 
দেয় । বইয়ের শারীরিক গঠন বিচার করার সময় আমাদের নজর রাখতে হবে, 
বইতে এই সব গণ আছে কিল।_- 

(১) উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় গ্রচ্ছদপট--বই পড়তে ছোটদের আকর্ষণ করার 
পক্ষে এর উপবোগিত৷ অসামানা! অনক্জ্বশ ও অনুপযোগী বাঁধাই পড়ার 
বিরাগ উৎপন্ন করে। 

(২) ভাল সংপাঠ।, উপযুক্ত আকারের অক্ষর এবং ঠিকমত ফাঁক দিয়ে 
সেগুলে৷ ছাপানো । সাধারণ বইরের অক্ষরের মতই ছোটদের বইয়ের অক্ষর 
হওয়া উচিত । চিত্রবিচিত্র, অপ্রচলিত অক্ষর চোখের উপর চাপ দেয়__ফলে 
স্বাভাবিক পড়ার বাধা উৎপন্ন করে। আমাদের আরও মনে প্লাখতে হবে 
ছেলের! বইটি কাজের উপযোগী এই বিচার করে অক্ষরের আকার দিরে । বড় 
হরপের ছাপা বইকে একেবারে শিশব্পাঠ্য বই মনে করা হয় ॥ আমি জালি 
কয়েকজন বুদ্ধিমান; ছেলে বেশ ভাল একথানা বইও খুব বড় হরপে ছাপ। বলে 
পড়তে চায় নি। তাদের কথা, হরপের এ বড় আকার তাদের দশ বছর বয়সের 
পরিবৃদ্ধিকে উপবহক্ত মর্যাদা দিতে চাচ্ছে না। বে ছেলে যত বুদ্ধিমান; তার 
এই বিষয়ে বিচার তত বেশী । 

(৩) কাগজ আর কালির দিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে । কাগজ 
হবে মোটা আর টেস্কসই ৷ ছোটদের বইয়ে খুব পাতলা কাগজ ব্যবহার 
করতে নেই । তা" ব'লে পুক্ল, বৃহদাকার অথচ হালকা কাগক্ষও ব্যবহার্য নয় ॥ 
এঁ কাগজ ছোট বইকে বড় ক'রে দেখিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে, আট আনার 
বই পাঁচ টাকায় বিক্রী করার জন্য ব্যবহৃত হয় ॥ কাগজের রং দুধের সরের মত 
বা সাদাটে হওয৷ উচিত--আর ক্চুব ঘন কালি ব্যবহার করা৷ উচিত নয় । লক্ষ্য 
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রাখতে হবে কাগজ আর কালির রংয়ের সচ্নিবেশ যেন খুব বিরুষ্ধ না হয়, 
তা’হ’লে চোখের উপর চাপ প'ড়বে । 

(8) বইতে থাকবে প্রচুর ছবি, সৃন্দর-ক'রে-আঁকা এবং সুদ ক'রে 
ছাপান ৷ ছবিগুলে। বইয়ের সঙ্গে গ্রথিত হওয়া উচিত শহধু আলগা ভাবে 
লাগান থাকা উচিত নয় 

বাঁধাইয়ের আলোচনা কর) অবশ্য আব্র কাল নিরর্থক । ভাল বাঁধাই বাজ্ঞার 
থেকে উঠেই গেছে এমন কি খুব দামী বই ছাড়া সাধারণ বইতে তদ্ছবা সেলাই 
পরত পাওয়া কঠিন । যাই হোক যদি কোন বইরের উপযুক্ত একাধিক সংস্করণ 
পাওয়। যায়, ত।'হ'লে ঝাঁধাইয়ের কথাটাও আমাদের বিচার ক'রে দেখ) উচিত । 

স্কুল লাইব্রেরী সংগঠন ক'রূংতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে 
অন্ততঃ পক্ষে কিছু সংখ্যক বই ন৷ হ’লে কোন লাইভ্রেরীই গঠন করা বায় না । 
এই বইগবলোকে বলা হয় প্রাথমিক সংগ্রহ । এই সংগ্রহের মধ্যে থাকবে 
পর্বোগ্লিখিত কোবগ্রত্থ, বিভিন্ন পাঠা বিষয়ের ও জ্ঞাতবা বিষয়ের সম্বন্ধে 
প্রয়োজনীন্ শ্র্থ এবং কিছু কাহিনী সংগ্রহ । স্কুলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত 
বিষয়ের বই রাখা দরকার £ স্কুল-গ্রশ্থাগার-পরিচালনা-বিজ্ঞান ; ধম” ও প্‌রাণ ; 
সমাজ ও সমাজ্জ বিজ্ঞান ( রাজনীতি, সাধারণ অর্থনীতি, পৌর বিজ্ঞান, ব্যবসার 
বিজ্ঞান ও শিক্ষা) ; বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের আবিচ্কার, বাবহারিক বিজ্ঞান ও 
যান্ত্রিক আবিৎ্কার, স্বাচ্থাবিজ্ঞান, শানীরবিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা, পূর্ত“ 
বিজ্ঞান (মোটর, জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণের কৌশল ); কৃষি ও উদ্যান সংগঠন, 
গাহস্থা বিজ্ঞান, সংগীত ও কলা, ভাবা ও সাহিত/, ভূগোল, ইতিহাস ও ভ্রণ' 
কাহিনী এবং বিখ্যাত স্ত্রী ও পুরুষের জীবনী । অবশ্য সম্পৃর্ণভাবে বিকাশ 
প্রাপ্ত গ্রত্থাগারেই আমরা এই সব বিষয়ের ভাল সংগ্রহ আশ] ক'রতে পারি ॥ 
কিন্তু প্রতেক স্কুলই এই সব বিষয়ের মধ্যে যেটায় যেটায় বেশী আগ্রহ সৎ্পশ্ন 
সেই সব বিষয়ে ভাল বই সংগ্রহ করতে পারে । এই রকম একটি প্রাথমিক 
সংগ্রহের জনও প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ খান। বই কেনা দরকার এবং তার দাম হবে 
৪০০ থেকে ৬০৭ পাউন্ড অর্থাত প্রায় ৫৭ হাজার টাক।। এই বিষয়ে সম্তায় 
কিস্তিদাৎ করা যায় না॥ তবে খ্বব ভাল মাধ্যমিক বিদ্যালন্ন যেখানে যম্ঠমানল 
পর্যষ্ত এবং আরও উচ্চমানের পাঠের বাবদ্থা আছে সেখানের জলাই এতট। 
দরকার ৷ থে সব স্কুলে মাত্র স্কুল সার্টফিকেট পর্যন্ত পড়াবার বন্দোবস্ত 
আছে সেখানে এর $ খরচ ক’র্লেই চ’ল্‌বে । 
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মাধামিক বিদ্যালয়ে ‘পড়ার ছাড়পত্র একটা প্রধান বিচার বিষয় । স্কুলকে 
এমন সব মন নিয়ে কারবার ক'র্‌তে হয় য। পৃশভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নি । 
সহতরাং ক্ষতিকর প্রভাবের থেকে এদের মুক্ত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজ্বন । প্রাপ্ত - 
বয়ক্কের। যে বই বেশ পড়তে পারে, বয়ঃসন্ধির দশাপ্রা’ত কিশোরের পাক্ষে 
হগ্নত ত!’ ক্ষতিকর হ'তে পারে । এনন অনেক বই আছে যেগুলোর সাহিত্যিক 
মূলা খুব বেশী, কিংবা সামাজিক সমস্য। বোক্‌বার পক্ষে খুব সহায়ক 
কিন্তু এ বইতে হয়ত যৌন বিষয়ের শারীরিক দিক বা পৃঞ্খানুপন্ভ্থ 
ঘটনান;ুগ বর্ণনা আছে! যাদের বয়স হ"য়েছে তাদের এ বই পড়লে হয়ত ক্ষতি 
হবে না, কিন্তু ছোটদের হাতে এ বই কখনই দেওয়া যায় না। এই সমস্যায় 
সমাধান করবার জন। গ্রন্থাগারে হয়ত একটা সংরক্ষিত পুস্তক বিভাগ রাখতে 
হাতে পারে। যাই হোক: কেবলমাত্র নৈতিক কারণেই ছেলেদের সব বই পড়ার 
ছাড়পত্র না দেওয়া যেতে পারে এবং এ বিষয়েও যদি সন্দেহ হুয় তাগ্ছলে স্কুা 
লাইব্রেরীতে বই প’ড়তে দিয়ে ভুল করাই বরং ভাল বলেই আমার বিশ্বাস । 

প্রাথমিক সংগ্রহ সম্পন্ন করার পর গ্র্থাগারকে আরও বধিত করবার 
সময়, শিক্ষকগণ অধ্যাপনা প্রসঙ্গে এবং অন্যত্র যে পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি ক'রেছ্ছেন 
তার দিকে গ্রন্থাগারিক বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে সব 
সময়ই সহযোগিতা ক'রূবেন এবং তাঁদের সৃপারিশ ভাল ভাবে বিবেচনা 
ক'রূবেন। গ্রন্থাগারিক নিশ্চয়ই পুস্তকের বরাদ্দ টাকাকে বিভিন্ন বিষয়ের 
প্রয্লোজন অনুযায়ী বন্টন ক'রে নিতে পারবেন । সব বিষয়েই যাতে উপযুক্ত 
বই সংগ্রহ হয় তাঁকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । অবশ্য এই অর্থ বশ্টন ঠিক: 
হায়েছে কিনা সেটা মাঝে মাছে পন্বীক্ষা করে দেখতে হবে । বলা ধাহল্য 
গ্রশ্থাগারিকের কিছু টাকা আপন বিবেচনা অনুযায়ী বায় বার্সার অধিকার থাকা 
আবশ্যক ৷ 

শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা, তথা শিশু পাঠকদের সণ্গে সহযোযেগিত। 
পন্স্তক নির্বাচনের সহায়ক হয়। প্রতোক গ্র্থাগারিকের দায়িত্ব হ'চ্ছে 
পাঠকদের পড়ার কৌতূহল চরিতার্থ করা, কিশ্তু স্কুলের গ্রম্থাগারিকের এ 
ছাড়াও অতিরিক্ত দায়িত্ব আছে। তাঁকে ছেলেদের পড়ার কৌতূহল জাগ্রত 
ক'রে তুলতে হবে। ছেলেরা যা প’ড়তে চায় তা* অবশ্য তাঁকে জোগাতেই 
হবে_কেননা, এই কাজ ক’রতে ন! পারলে ছেলেদের প্রকৃত সাহিত্যবোধ গঠন 
করবার জন। তাঁর প্রতি ছেলেদের যে বিশবাস ও নির্ভরতা প্রয়োজন তা" কখনও 


১৩ প্রন্থ।গ।র 1 ১ম সংখ! 


মাতে পারে ন। ৷ স্কুল গ্রতথাগারিকের আরও একট) সমস্যার সম্মুখীন হ'তে 


হয়, যে সব ছেলের। ঠিক: মত পড়ার অভ্যাস সংগঠন করতে পারে নি’ তাদের 
সমস্যা) বদ্তুতঃ স্কুল-গ্র-থাগারিককে স্কুলের প্রতোক ছেলেদের পড়ার 
যোগত ও সমস/!গুলে। ভালভাবে জ্ঞানতে হবে। 

এই জ্ঞান, তিন উপায়ে অজিত হ'তে পারে । প্রথমতঃ ক্লাসের ভিতরে ও 
বাইরে ছেলেদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, দ্বিতীয়তঃ পুস্তক লেনদেনের হিসাব 
নিকাশ পরীক্ষা এবং তৃতীরতঃ পাঠকদের বই সম্বশ্ধে সংপারিশ ও অনুরোধের 
তালিক। পরীক্ষা) । শেষ দুটোর থেকে আমরা জানতে পারি কোন্‌ কোন: বিষয় 
ছেলেদের বিশেষ গ্রিন কিনতু কেবলমাত্র ব)ক্জিগত ঘনিম্ঠত। আলাপ আলোচনা 
ও পর বেক্ষণের সাহাযোই গ্রত্থাগারিক জানতে পারেন কী ধরণের রচন। ছেলের! 
পছন্দ করে । 


পুস্তক নির্বাচন সহায়ক গ্রণ্থমালার সংখ্যা থব পরিমিত হ’লেও, এই 
বিষয়ে কয়েকষ্ট বেশ উচ্চচ্তরের পদ্তক পাওয়া যায় । এদের মধোও স্কুল 
লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ও লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের স্কুল লাইব্রেরী বিভাগের 
প্রকাশিত গ্রত্থগলি সমধিক উক্লেখযোগ্য । 


এতক্ষণ পর্যত আমি কেবল বইয়ের কথাই আলে৷6ন৷ ক'বেছি । কিম্তু 
স্কুল লাইব্রেরীতে সামগ্নিক পত্রেরও উপযুক্ত সংগ্রহ থাক: প্রয়োজন । শিশনকে 
শিক্ষিত ক'রে সমাজ্জে তাকে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করবার যোগা ক'রে তোলাই 
বদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে তাকে সংবাদপত্র পড়তে শেখান দরকার, 
সামরিক পত্র তার আয়ত্তের মধ্যে এনে দেওয়া দরকার । সাময়িকপত্র আজ 
অনেক বিষয়ে বইয়ের চেয়েও গ্‌করুত্ব অর্জন কণরেছে । আমি অবশ্য এখানে 
খালি ইংরাজী সাময়িক পত্রেরই উল্লেখ ক'রূতে পারব । তবে গ্রামার শ্কুলের 
উপযুক্ত ইংরাজী সাময়িকপত্র গুলিতে কী কী বিষয় নিবদ্ধ থাকে ত!’ লক্ষ্য 
করলে আপনারা ভারতীয় ভাষায় যে যে পত্রিকা স্কুলের যোগা তা সহজেই 
নিরূপণ ক'র্‌তে পারবেন । 

প্রথমতঃ সংবাদ পত্রের কথ৷--তিনখানি জাতীয় সংবাদপত্র যাতে তিন রকম 
বিভিন্ন রাজনৈতিক মত প্রকাশ করা থাকে, তা সংগ্রহ কদ্রূতে হবে। 
“Times” পত্রষ্ট অবশাই এই তিনখানার একখান। হবে । এছাড়াও স্থানীয় 
সংবাদপত্র একখানা সংগ্রহ ক’রতে হবে । 
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তারপত্র সামরিক পত্রের কথা-_এই বিষয়টি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী 
বিল্তত ! তবুও যম্ঠ মালের বিদ্যালয়ে, আমি সংগ্রহ ক'ব 

ছোটদের জন্য £ Children’s Newspaper ; Young Elizabethan 5 
Hobbies ; Mcccano Magazine ; Collin’s Children’s Magazine ; 
Pets ; The Scout ; এবং এ ছাড়। আর দুই একটি ? 

উচ্চতর শ্রেণীর জন্যঃ Illustrated London News ; Spectator ; 
New Statesman and Nation: Time and Tide ; Blackwoods ; 
London Magazine ; Geographical Magazine ; History To-duy : 
New Scientist ; Economist ; Art and Industry ; Times Literary 
Supplement ; Studio; Theatre World 3 Poetry Review ; এবং 
International Affairs. 


এই তালিক। প্‌ণণাঞ্গ নয় । এখানে প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলোর নামই 
মাত্র সন্নিবিষ্ট হ‘য়েছে । 

সংক্ষেপে ব'ল:তে গেলে আমি R. G. Ralph তাঁর “The Literary in 
education এগ্রশের যা’ বলেছেন তারই ভাষায় ব’ল্‌ব £ - 

“পুস্তক নির্বাচন করতে গেলে প্রথমতঃ সমস্ত প্রা্তব্য সম্পদের বিবেচন। 
করতে হবে ॥ স্কুলের তাবৎ কর্মীদের এই কাজে একত্রিত ক'রতে হবে । কখনও 
কখনও বাইরের স্কুলের, প্রকাশক এবং পুস্তকবিক্রেতাদেরও সাহাযা নেবার 
দরকার হতে পারে । অবশ; এর মানে এ নগ্ন যে স্কুল লাইব্রেরী গুলো পুস্তক 
নির্বাচনের সময় একে অন্যের ঘ্বছ নফল করবে । কেননা, মূল সংগ্রহ একরকম 
হ'লেও প্রত্যেক স্কুলকে তার আকার প্রকার, পরিবেশ ও পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্নত। 
অনষায়ী শ্বাতম্ত্রা রক্ষা ক'রতে হবে । যে স্কুল লাইব্রেরী নিধিচারে ধরাবাঁধা 
তালিকার বই সংগ্রহ করে--সে কখনও স্কুলের বৈশিষ্ট্যের ধারক হ’তে পারে 
না॥ স্কুলের বরঞ্চ আপন বিবেচনা ও প্রয়োজন অননযায়ী পুস্তক সংগ্রহ করা 
ভাল । তাতে সংগ্রহ খুব ভাল না হোক্‌--স্কুলের স্বাতম্ত্রয রক্ষিত হবে ।» 


ইস্উনেক্ষে! পরিচালিত একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার 


মেরি এাংলেমাস্থার 


শ্যামদেশের উত্তর পুবে বন প্যাং গ্রাম । অপরাহে, রোদের তাত কমেনি 
একটুও, তবু পথের সম্তাপ হরণ করেছে স্নিগ্ধ ছায়ার আবরণ । স্কুলের 
পড়ুয়াদের € ছেলে-মেয়েদের ) একটাল। আবত্ডির সুর ভেসে আসছে কানে__ 
পড়ার ধরণটা কিন্তু সেই চির পরিচিত মাম্ধাতার আমলের ৷ এই গ্রামের 
ইউনেস্কো পরিচালিত ব্নিযাদী শিক্ষ। সংস্থায় শামের ছাত্রেরা পণ্যথির সঙ্গে 
জীবনের সরাসরি যোগাযোগ সাধনে উঠে পড়ে লেগেছে । বুনিয়াদী শিক্ষার 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর প্রতি নিষ্ঠাশীল থেকে এর! গ্রামের অধিবাসীদের উন্নততর 
জীবনযাত্রার কাজে সাহায্য করছে । 

আজ অপরাঞ্জে যার! মাঠে ঘায় নি, তারা জড়ো হয়েছে গ্রামের এই শিক্ষা- 
কেন্দ্রে । এরা এখুনি সরকারী ডাক্তারের কাছ থেকে টিকা নেবে। ডাক্তাররা 
সমাজের স্বাস্ব্যো্নতির অন্য অক্লা*ত পরিশ্রম করে চলেছেন। গ্রামবাসীরা 
সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; এর! কা নেবে আর বিভিন্ন রোগের ওযুধপত্র ও 
অন্যান্য ব্যবস্ৰ। জেনে বাবে । 

ছোটরা চিরকালই ছোট । এই গদুক্ুত্বপৃ্ণ পরিবেশের মধ্যেও যে সব ছেলের! 
ইস্কুলে যায়নি বাপ-মার হাত থেকে পালানোর জ্বলা তাদের আর চেষ্টার অন্ত 
নেই ৷ কেউ কেউ আবার এরই মধ্যে ধূলো বালি ছুঁড়ে ছোটখাটে। একটা লড়াই 
বাহিরে তুলেছে । আকাশে জলভর। মেঘের আবির্ভাবে বর্ষণ সম্ভাবনার কাঁপছে 
যেন সকলে । 

ভাক্তায়ীর হাংগামা চুকে গেল; তবুও কেউ নড়ল না, দলবে'ধে এদিক 
ওদিক অপেক্ষা করতে লাগল ; মনে হল যেন কিসের বন্য অপেক্ষা করছে সবাই । 
কথাট। একেবারে মিথ্যে নর_-কারণ, শোলা গেল যে বই বোঝাই একট? ঘোড়ার 
গাড়ী এদিকেই আসছে ॥ ব্যাপারটা যে ঠিক কেমন ধার। হবে তা এদের কারোর 
স্পষ্ট ধারণার নেই । তবু বইয়ের আকাংখা এদের সফলেরই-_-আর, একট 
গোটা লাইব্রেরী চলে আসছে এই গণ্ড গ্রামে, এটাও তে! কোন কম অবাক 
কাশ্ড় নদ । 
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“এ যে-আসছে !'' অভার্থনার সাড়ায় ভেঙে পড়ে প্রতীক্ষার সতম্ধতা ॥ 
একটা ছোট, বাদামী রঙের ঘোড়ার ক্রাত পায়ের খট: খটু শব্দ ক্রমেই এগিয়ে 
আসছে দুরের মাঠ থেকে, আর গাছপালার চাঁদোয়ায় ঢাকা, পথে আঁকাব1কা 
লতাপাতার তোরণ পেরিয়ে ॥ ছোট একটা, ধবধবে সাদা রং এর ঘর কে যেন 
বয়ে আনলে! পিঠে করে । তার পাশের দিকের দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা 
"ইউনেস্কোর ভ্রামামাণ গ্রন্থাগার 1 কথাগুলো অবশ্য খাঁ শ্যামদেশের 
ভাষায় লেখ। ॥ 

শিক্ষাকেন্দ্রের একধারে থামলে! সেই চল*ত ঘরটা । একি? এর দেওয়াল 
ভেংগে পড়ল কোন যাদুমণ্ত্রে। আর ভার ভেতরে ওগুলো | ও, বই 
হ্যা, বই ! কক্‌ককে নতুন, পুরোণো, বেশ পদনোণে। ত! হ'লেও অনাল্লাসেই 
পড়া চলে__এমন সব বইয়ের সারি । ছেলে, মেয়ে, পঃক্ুষ সকলেই ভীড় করে । 
পুকুর! বাস্ত হয়ে পড়ে গাড়ীটিকে নিয়ে । মেয়েরা আর ছোটর। তো অত বই 
দেখে অবাক । শিক্ষা সংস্থার কমী ছাত্ররা) গ্রামের লোকেদের মনের ভাবটি 
ঠিক ধরতে পেরেছেন ॥ তাঁর। সবাইকে কাছে ডেকে সংগে সংগে বৃকিয়ে দিলেন 
যে, এখান থেকে ইচ্ছা করলে তারা বাড়ীতে বই নিয়ে যেতে পারে । নিজেদের 
পছন্দ মত বই পাওয়া যেতে পারে তার ইংগিতও দিলেন তাঁরা । প্রাথমিক দ্বিধা! 
কাছয়ে কয়েকজন এগিয়ে আসে, পঞ্ছ্দমত কিছু বই মিলে যায় । আর যায় 
কোবাম্ 2? সংগে সংগেই এল আরও অনেকে কেউ কেউ ভিতর থেকে নিজেরাই 
বইপত্র ঘাঁটিতে সৃরু করেছিল, কেউ কেউ আবার কোন ন। কোন ছাত্রকর্মার কাছ 
থেকে বিভিন্ন বই স*বণ্ধে নানান খবর জ্ঞানতে সক করল । বই পছন্দ হ'লেই 
খাতাপ্ন সই করে এই নোতুন পাওয়া সম্পদ দিয়ে খুসী মনে বাড়ীর দিকে পা 
বাড়ালো । কি-তু লিখতে পড়তে জানে কঙ্গন? একজন ছাত্রকর্মীর কাছে 
বিবরণ শুনেই তো, এক ব.্ধাব্যগ্র হয়ে উঠলেন গ্রাম্য গাথার সেই বইখানার 
জন্য ; যেটি তাঁর ভাই-ই ॥ নিজে লিখতে পড়তে ন। জানলে কি হর, বাড়ীতে 
তাঁর ছোট ছেলে তাঁকে পড়ে শোনাবে সেই সব সহম্দর গ্পগ্বলো-_তাই সেই 
ছাত্রকর্মীট নিজেই তার হয়ে স্বাক্ষর করল খাতায় । 

শ্যাম দেশে শিশ  সাহিতেঃ, সচিত্র গঙপের কোন বই নেই বললেই হয় । 
অনেক খাঁজে মিললো, মোটে তিনখানা । কর্মী তিন স্কুলের ছাত্র বেছে নিয়ে 
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তাদের হাতে তিন বই দিয়ে বললেন যেন তারা অন্য সবাইকে এক সংগে নিয়ে 
পাড়ে শোনার । সবাই মার্টিতে বসেছে দেখে আমার ভয় হচ্ছিল কারণ এতে হয়ত 
বইগুলোর অধস্ত হবে, কিন্তু ছেলের? কোলের ওপর বই রেখে যে রকম য় করে 
বইয়ের পাত। ওস্টাচ্ছিল তা দেখে আমার সে ভয় ক্রেটে গেল । ছোটরা বই পড়ে 
সবাইকে শোনাতে লাগল ॥ অচেনা কোন কিছুর কথা এলেই তার অবাক: হয়ে 
যায় আর চেনা জিনিব নিয়ে তাদের তকে'র আর অন্ত থাকে ন৷। ছোট ছেলের 
বই নিয়ে যেতে পারে কিনা, সেই সমস্যা দেখা দিল তখন । আমার মনে হ'ল 
ছোটরা ধদি নিজের নিজের নাম সই করতে পারে, তবে নিশ্চয়ই তাদের বই 
দেওয়া চলে, কি"তু ছাত্রকমীদের ধারণা শ্রনারকম ৷ তাঁরা মনে করেন যে, এই 
বই নেওয়া উচিত ছোটদের অভিভাবকদের, কেননা তাঁদের উৎসঞ্ছহেই তে। ছোটয়: 
উৎসাহ পাবে । হাত্রকর্মীরা এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের রীতিনীতি সম্বণ্ধে 
অবহিত, সুতরাং এ ব্যাপারে এদের লি্ধাণ্তই চংড়াল্ত মনে করে আমি আর 
কিছু বললাম ন৷। হঠাৎ গানের শব্দে ছেদ পড়লো আমাদের আলোচনায় . 
নুটী দল-এর মধ্যেই খুজে পেতে দুখানা গানের বই আবিষ্কার করে ফেলেছে 
আর তারপরেই মহাউৎসাহে গান জুড়েছে গল। ছেড়ে ; শ্রোতার অভাব হয় লা 
তার। বাপ-মা. ভাই-বোনেরা আবার এলোমেলো স:রের ঢেউ তুলেছে অতি 
উৎসাহে । 

পাঠাগার সংস্থার অবস্থা অন্যান্য অধিকাংশ গ্রাম অঞ্চলের মত এখানেও 
সপ্তোষজনক নয় মোটেই, ‘ইস্কুল ছ'ড়বার সংগে সংগেই পড়ার পাঠ চুকে গেছে" 
এই হ'ল গ্রামের অধিকাংশ লোকের জ্রবানবন্দী । এখন অবস্থার ক্রমোশনতির 
সৃচনা হয়েছে । যেখানে সেখানে গাড়ী চলতে পারে এমন বাস্ত: আছে, সরকারী 
শিক্ষা দপ্তর নানা জ্ঞায়গায় বই পাঠাবার বাবদথা করেছেন । “ইউ, এস, আই, 
এস:’-এর গ্রশ্বাগারিক থাকাকালীন আমি নিজেই তো জলপথে নৌকোয় করে 
বইয়ের পসরা পৌছে দিয়েছি গ্রামবাসীদের কাছে । হাঁটা পথে যে সব 
যায়গায় পেশছানো সম্ভব নয় সেখানে একটি অনুরূপ পাঠাগার এখন জলপথে 
বই নিয়ে যাচ্ছে, এরপর থেকেই ইউনেস্কোর স্থানীয় বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্র থেকে 
খন ১০টি গ্রামে পরীক্ষামূলক কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে যে সব ছাত্র কমীদের 
প্ঠানো হোল, তাঁদের প্রাথমিক সমস্য। হোল এই বই পেশছে দেবার ব্যবস্থা 
নিয়েই । শ্যযমদেশে অধিকাংশ গ্রামবাসীই চার বছরে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে 
থাকেন কিন্তু অনভ্যাসে সেই বিদ্যা লোপ পেতে সমর লাগেনা খুন । এর পর 
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&০।৬০ খান! বই এর একট: সংগ্রহ তিন মাসের জুন। পাঠালাম একটি গ্রামে, 
দুভিক্ষের ক্ষুধ৷ নিয়ে পড়ুয়ার: তা শেন করে ফেলল অল্পদিনেই আর অভিযোগ 
করলেন যে তাঁদের আরও লই চাই । এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হ’ল ভামামাণ 
শ্র্থাগার তারপর গাড়ী চাল্গাবার মতে" যে মেঠোপথ তাতে ক'রে মোটর গাড়ী 
ঢালান বিশেষ বিপদজনক আর, প্রযোজনায় বাবস্থা পত্ডের খরচও কম নয়। 
উত্তর পূবে শ্রাত্র একটী নদী, খাল বিলের কোন অস্তিত্বই নেই । গরুর গাড়ী, 
শ. মোষের গাড়ী তাদের তো ১৮ মাসে বছর । কিন্তু উবঙ্গ' গ্রামে এক ধরণের টার; 
পোড়ায় টান৷ দহ চাকার গাড়ী চলে আর তাতে বেশ ভারী ভারী মাল নিয়ে যাওয়া 
যায় ॥ ভাবলাম এতে কেমন হয়? আম্ডজ্গতিক শ্রমিক সংস্বার কুটির শিল্প লাখানা 
অভিজ্ঞ মিঃ ন্যান্সের কাছে প্রদ্তাব করতেই তিনি গাড়ীর একটি সংদ্দর কাঠাচে। 
তৈরী করে দিলেন ; নম্জা্ট ভারী সনদর ৷ মাথার ওপর বাঁকানো ছাদ, তাতে জাল- 
বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানো যায় বইগৃলোকে ; বইগ্লো সাঙ্গানে! যাবে তারুই তিন 
সারি তাকে । ছোট এই ঘরটীর মেকেট। হ’ল বাশের তরী, তাকগুলো কাঠের, 
আর বাকিট। শক্ত বোর্ডের । এতে সমস্ত ভিনিষটাই বেশ হালকা, অথচ ট'কসই 
হ’ল । পাশের দেওয়ালে আনহডূমিক পাল্ল! বসানে।, গাড়ী চলবার সময় বন্ধ 
থাকে সেগুলি ৷ গাড়ী থামতেই ওপরের পাল্লাচিকে উচু দিকে তুলে নেওয়: 
নায়, তাতে পড়য়াদের মাথায় রোদ পড়ে না। নীচের পাল্লা্টি তলার দিকে মেলে 
রাখা যায় । তার ওপরই পড়ুয়ার৷ স্ষচ্ছণ্দে বই রেখে পড়তে পারেন নিজেদের 
খেয়াল খুসী মতে! । ইউলেস্কে। শিক্ষা সংস্থা স্থানীক্প মিদ্ত্রীদের সাহাযো এই 
বিশেষ ধরণের গাড়ীট তৈরী করালেন । সব শেষে আমন্ত্রণ করা হলে! গ্রামের 
প্রদ্ঘাগান্সিকদের এই গাড়ীছিকে দেখবার জনো আর তার সাথে ভ্রামামাণ গ্রদ্থাগারের 
খনা শিক্ষা নেবার জন্যে । 


গ্রচ্থাগারিক শব্দটা অবশ অভিধানিক নয় এখানে মোটেই । গ্রামবাসীদের 
কাছে বই পেশছে দেওয়।, সেগংলে। বিলিকর?, তার একট! মোটামন হিসেব রাখ; 
এই সব কাজে খাঁর! সাহাব। করেন৷ তাঁরাই এক্ষেত্রে গ্রম্থাগারিক । শিক্ষা) সংস্তে৷ 
যে সমস্ত চলতি মাসিক বা সংবাদপত্র সরবরাহ করেন সেগুলোও তাঁর নিয়ে 
পাকেন এবং যার। পড়তে জানে লা তাদের সেগহলে। পড়ে শোনান: এরাই $ এদের 
কেউ বা ধনী অথচ-ক্ুচিসম্পন্ন পাঠক, কেউ ব। দেকানদার, যার দোকানে গ্রামের 
অধিকাংশ লোকেন্রা জমায়েৎ হুয়। কেউ কেউ আবার গ্রামঃ পুরোহিত যাদের 
কাছে নানান: বাপারে পরামর্শ নিতে আসে অনেকে ; কিন্তু শিক্ষাকেন্দ্রের কিছ; 


2৯ প্রন্থাগার [ ১ম সংখ্যা 


কিছু কর্মীদের মত এদের অনেকেই সাফল) স্বশ্ধে নিশ্চিত নয় । এই ধরণের 
পরীক্ষা সফল কেন প্রতিটি গ্রামেই এই একই ধরণের প্রচেণ্টা সার্থক: করে তো" 
খুব অসম্ভব হবে বলে মনে হয়না । 

আমি তে! সন্দিহান নই মোটেই । এই অঞ্চলের দ্‌রতম আর দৃগ‘মতম 
গম এই বন পা: । এপানে যখন আমাদের তৈরী গাড়ীটি আমাদের নিরাপদে 
পোছে দিতে পেরেছে, তখন আর কি? "গ্রামের লোকেরা পড়তে চায় না, 
তাদের সনয় নেই, এমন অনেক কথাই আমাকে অনেক শুনতে হয়েছে । - সে 
কথা কানে নিইনি মোটেই আমি, কারণ, গ্রামের লোকেরা যে উৎসাহ আার উদ্দী 
পনা নিয়ে বই পড়তে এসেছে আমার বিশ্বাসের ভিত্তি সেই নিরীক্ষা) । বন্‌ পণাং 
এ পেশীছবার এক ঘণ্টার মধোই তিরিশ জন পাঠকের সন্ধান মিলেছিল। ছাত্র- 
কমীর' আনাকে আগও জানালেন খে সণ্ধ্ের দিকে মাঠ থেকে ফিরবার পর আরও 
গ্রামবাসী এসে এখানে পেশছবে । ফিরতির পথে সন্ধ্যা নামল । গাড়ীর চাকা? 
অলস মন্থর কণযাচ্‌কোচ আওয়াজ পথের চারপাশে ধ্বনিত হ'তে লাগল । মনে 
হ’ল৷ এরা সবাই যদি বইয়ের খোঁজে আসতে থাকে তবে আমার সংগ্রহ আরও 
কিছু বাড়ানোর জনো তখনি শিক্ষাকেন্দ্র যাওয়ার দরকার হবে । মন প্রান 
করল ঘা ভাবছি তা-কি সতাই হবে 2 


হাওড়া জেল! পাঠাগার সতের মনোন্ঞ গ্রন্থ প্রদর্শনী 

গত ১১ই মে সন্ধ্যায় হাওড়' ডিউক লাইব্রেরী ভবনে হাওড়া জেঙল! 
পাঠাগার সঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত ৫ম বাধিক গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় । 
জেল। শাসক শ্রী বি বি মণ্ডল উহার উদ্বোধন করেন । 

কলিকাতার ৩৩টা পুস্তক বাবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান 
করিয়া পাঠাগার ও অন্যান। শিক্ষণ) প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কমিলনে পস্তক ক্রুগ্ের 
স্যযোগ করিয়া দেন । 

এই প্রদর্শনী ১৮ই মে পর্যন্ত সব“সাধারণের জলা খোল। ছিল । 


পা্বিষদ কথ? 


শ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কোস' ( মে-জুলাই ১৯৫৮ ) 

এই বংসরের শ্রীচ্মকালীন গ্রশ্থাগারিক শিক্ষণ কোর্স যথারীতি জাতীয় 
গ্রন্থাগারে শ্বিপ্রহরে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যায় পৃথক দুই দল 
ছাব্রছারী লইয়। ১২ই নে হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এই বংসর ভারতবর্ষের 
প্রায় সমস্ত প্রদেশ হইতে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এই কোর্সে ভতি হইয়াছেন । 
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কতৃপ্পক্ষ তাঁহাদের গ্রত্থাগারিকদের এই শিক্ষা গ্রহণ 
করাইবার জনা আগ্রহান্বিত হইয়াছেন । শৃঞ্খলাপূর্ণ গ্রন্থাগার বাবস্থা গড়িয়। 


তুলিবার জনা এই শিক্ষার প্রয়োদন আছে এই উপলব্ধি সুলক্ষণেরই সং্ডিনা। 
আমরা নবাগতদের স্বাগত জানাই ৷ 


গ্রন্থাগার বাইন 

দ্বাদশ বংগীয় গ্রন্থাগার সন্গেলনে গ্রন্থাগার আইনের যে খসড়া উপস্থিত 
করা হইয়াছিল সণ্েলনে ইহা সংশোধিত হইবার পর পরিষদের পক্ষ হইতে 
ইহাকে একট প;ুচ্তিক। হিসাবে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই 
পদদ্তকের তিনটি অংশ থাকিবে । প্রথম অংশে গ্রচ্থাগার আইনের ভুমিকা, 
দ্বিতীয় অংশে সংশোধিত আকারে খসড়া আইন এবং তৃতীয় অংশে আইনটিকে 
কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ! ও নির্দেশাবলী । এই পহুপ্তিকা্টি ডাঃ 
এস আর ব্রগ্গনাথন লিখিয়াছেন । পরিষদ কার্ধালয় হইতে পহস্তিকার্ট 
বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে । 


লাইন্রেরী ভাইরেকরী 

লাইব্রেরী ভাটরেক্উনী শুকাশের প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে । এই 
ডাইরেক্টরীতে সদিনবেশিত তাকে সময়োপযোগী করিবার জন্য পরিষদ সমস্ত 
গ্রন্থাগারের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন সম্বলিত একখানি করিয়) “রিপ্লাই পোষ্টকাড? 
পাঠাইতেছেন । যত শীতঘ্ত সম্ভব ইহার উত্তর পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরিত হইলে 
প্রকাশনা ত্বরাশ্বিত হইবে ৷ যাঁহার৷ পোষ্টকার্ভটি পান নাই তাঁহারা অনংগ্রহ 
“করিয়া পরিষদের সঞ্গে যোগাযোগ করিবেন । 
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শৈলেশ্বর লাইত্রেরী ॥ ৪সি, প্রদ্ুরাম সরকার লেন ॥ কলি_১৫ ॥ 

বিগত ২৭শে এপ্রিল পাঠাগারের বাধষিক সাধারণ সভ। ও নিখণচন অনুষ্টিত 
হর, সভায় সম্পাদক বিগত বৎসরের আর-বারের হিসাব উপস্থাপিত করেন । 
সম্পাদক তাঁহার ভাষণে গ্রথাগারের ক্রমোণন|তির পমণালোচনা করেন এবং 
গ্রশ্থাগার়ের উতনতির জন) জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন । নিন্ললিখি ৩ 
বান্তিগণ ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য কাম'নিবণহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন ॥ 
সভাপতি শ্রীক্িতেন্্রনাথ সেন, সহঃসভাপতি শ্রীজ্ঞানে*দুনাথ ভট্টাচার্য“, শ্রীঘীরা 
কুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পদক শ্রীনরসিংহ পাল, সহঃসম্পাদক শ্রীপাঁচকড়ি মন্ডল ও 
শ্রীমনোরঞ্জন সেন। গ্রণ্থাগারিক শ্রীনিতাইচণ্ বসহ। সহঃ গ্র*থাগার্িক 
শ্রীদঃলালচন্দ্র দত্ত, ্রীকেশবচ+দ্র পাল । কোষাধাক্ষ ঠীবলাইলাল দে । 


পীর গোরাটাদ্ সাধারণ পাঠাগার ॥ হাড়োম্। ॥ চবিবশ পরগাণী ॥ 

পীর গোরাচাঁদ সাধারণ পাঠাগারের উদ্োগে হাড়োয়ায় নববর্ষ দিবস 
উদযাপিত হয় । সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রীপ্রবেধচণ্চ 
চট্রোপাধ)।য় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বঞ্গীয় গ্রল্থাগার 
পরিষদের সম্পাদক শ্রীরাথালচন্দ্র চক্রবর্তীবিশ্বাস । সভায় ন;তা, গীত, আবুত্ডি 
এবং হাসাকৌতুক ইত্যাদিতে উপস্থিত দর্শ‘কব্‌দ্দকে বিশেষভাবে মুক্ধ করে । 


সন্তান সংঘ 1 সংগ্রামগড় ॥ চব্বিশ পরগলা ॥ 

গত ১৩ই এপ্রিল সন্তান সংঘে বাখিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হর, সভা 
নিম্নলাখিত ব্যক্তিগণকে লইয়) ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য একটি কার্ধনির্ধাহৃক 
সমিতি গঠিত হয় । সভাপতি শ্ৰীক্তবরঞ্জন দেবনাথ, সহঃসভান্পতি শ্রীপরেশনাথ 


চক্রবতী ॥ সম্পাদক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দেবনাথ, সহঃসম্পাদক শ্রীনারারণচন্দ্ দেবনাথ 
ও যোগেশচন্দ্র দেবনাথ, কোবাধ্যক্ষ শ্রীনারায়ণ দেবনাথ (ছোট) । 


বৈশাখ ১ ১৩৬৫ ] প্রস্থাগার ২২ 


হেমচজ্ স্থবতি পাঠাগার ॥ রাজবলঙাট ৪ হুগলী ॥ 

২৭শে এপ্রিল হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার গ্রাক্গণে পাঠাগারের চতুত্রিংশ বাঘিব, 
অধিবেশন এবং কবি হেমচণ্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্টিত হয় ॥ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য 
করেন সর্বত্র সমথনাথ ঘোষ এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন 
শিবপ্রসাদ কাব/ব্যাকরণতীর্থ । পাঠাগারের সম্পাদক বিগত বৎসরের কার্যবিবরণী 
উপস্থাপিত করেন । তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পশ্চিমবঞ্গ সরকার 
পাঠাগারছঁকে পল্লী পাঠাগারকরূপে অনুমোদন করিয়াছে ; এক্ডন) সরকারের নিক 
হইতে এককালীন-৪,০০০ টাকা সাহায। পাওয়। গিয়াছে এবং বাক্িক ১,৯৮০ টাক। 
সাহাব? পাওয়া যাইবে । বতা'মানে পাঠাগারের সদসা সংখ্যা) ২০৩ এবং পুস্তক 
সংখ্যা ৭,২০১ । 

কবি হেমচন্দ্রের জশ্মো২সব উপলক্ষে বিভিঃন বক্তা কবির প্রতি শ্রদ্চাজলি 
নিবেদন করেন । সভাপতি গ্রচ্থাগার কিভাবে জঞনশিক্ষার সহায়ক হইবে তাহার 


সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন । কবির জগ্মস্থানে কোন স্মৃতিসৌধ নিমণাণ ন: 
হওয়ায় সভাপতি দহঃখ প্রকাশ করেন । 


ভারত পাঠাগার ॥ ২৭, জনস্পদাপ্রসাদ বন্ধ্যোপাধ্যার লেন ॥ ছাওড়া ॥ 

গত ১৩ই এপ্রিল পাঠাগারের একাদশ বাষিক উৎসব অনষ্ঠিত হর ৷ 
সভায় সভাপতির করেন ডাঃ নীহ।ররজন রায় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে 
উপস্থিত থাকেন সাহিতাক প্রঃকিমল কর । প্রদর্শলী, বিতক সভ', নাটক ও 
বিচিত্তাননষ্ঠানের মাধঃমে উৎসবের পরিসমাপ্তি হল ) 


শিশির তি পাঠাগার ৷ বনভাহি মেদিনীপুর ॥ 

গত ২৬শে মার্চ বনডাহি শিশির দ্মৃতি পাঠাগারের ওম বাঘিক প্রতিষ্ঠ। 
দিবস উদযাপিত হয়। ঝাড়গ্রাম, রাজ-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিরকৃমার 
মজহন্দার সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কুত করেন 
খাড়প্রাম রাজ-কলেজের অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায় ॥ সভার শ্রীঅল"তকুমার ঘটক. 
ব্রানদকুমার বীরেন্দ্রবিজল্প মল্পদেব, সুবোধরজন। রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ গ্রণ্থাগাগ 
ও পাঠক সম্বণ্ধ কয়েকটি মনোজ ভাষণ দান করেন । উক্ত সভায় সাধারণ 
পাঠাগারের নৃতনকাব"া নির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয় ॥ 


বিবিধ বাত? 


বীরভূম জেল। গ্রন্থাগার সম্মেলন 

গত ২৩শে মার্চ “অহবিলী লাইব্রেরী এন্ড রামরঞ্জন টাউন হলে”' বীরভূম জেল! 
গ্রশ্থাগায় সম্মেলন অনুষ্টিত হইয়াছে । সম্মেলনে ব*্শীয় গ্রদ্থাগার পরিষদের 
পক্ষ হইতে বিদ্য়ানাথ মুখোপাধ্যায় এবং শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্গিবিত 
ছিলেন । ্থানীয় জেল! সমাজ শিক্ষা অধিকর্তার সহিত আলোচনায় জ্ঞান! যায় 
যে, এ জেলার ৪০টি গ্র-থাগার সরকারী শ্বীকৃতি লাভ করিল্লাছে এবং উহার মধ্যে 
১০টি গ্রন্থাগার সরকার হইতে বাধিক ৪,০০০ টাক! সাহাব পায় । বীরভূহ 
জেলায় প্রথম শ্রেণীর একটিও গ্রণথাগার নাই দ্বিতীয় শ্রেণীর মাত্র ১ গ্রথাগার 
আছে আর বাকি সমস্তই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত গ্রতথাগার ॥ জেল! গ্রথ্থাগার প্রতাষ্ঠত 
হইয়াছে এবং উহার সম্প্রসারণকলেশ একটি নতন ভবন নিমিত হইতেছে । একটু 
ভ্রামামাণ গ্র“থাগারও প্রতিট্টিত হইয়াছে, তবে উহার কাব" সম্বন্ধে বিশেষ কোন 
সংবাদ পাওয়া যার নাই : এদিন বৈকাল ৫ ঘষ্টিকার এক সভ। অনুষ্টিত 
হর । সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেন্তের অধ্যাপক । 
সম্পাদক আন"দগোপাল মিত্র জেলা গ্রণ্থাগার ব্বপথার সমালোচন 
করিনা একটি বব্ত;ত। দেন। শচভুনাথ বণ্দ্যোপাধ্যায় জেল: গ্রথাগার পরিচালন 
বিষয়ে পরিষদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিজ্রয়ানাথ মৃখোপাধ্যায় গুস্বাগার 
পরিচালনার বিষয়ে আলোচন) করেন এবং সরকারী পরিচালনায় গ্রন্থাগার বাব- 
সার উদ্দেশা বিশ্লেষণ করেন। সভাপতি জেলা গ্রপ্থাগ!র ব্যবস্থার বটি, 
বিচাতি ও করণীয় কার্য সম্বশ্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন । সভার গ্রন্থাগার পরিষদের 
চলতি বৎসরের কাজ হিসাবে জেল শ্রত্থাগায়গুলির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত উনবিংশ শতাম্দীতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর এক সামগ্রিক 
তালিক। প্রচ্তুতের প্রপ্নোজনীয়তা আলোচিত হয় । 


€যান্থাইরে গ্রন্থ প্রদর্শনী 


কিছুকাল পে চ্থানীয় শ্রীমতী নঘথিবাঈ দামোদর থ্যাকার্সে মহিল। বিশ্ব- 
বিদযালয়ে একটি চিন্তাকর্ষক পুস্তক প্রদর্শনী অনৃষ্ঠিত হইয়াছে । এই প্রদর্শনীর 


বৈশাখ 2 ১৩৬৫ ] শ্রন্থাগার ২৪ 


উদ্যোক্র৷ ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গাহস্থি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকাবশ্দ 
এবং গ্রচ্থাগারের কর্ম'চারীবর্গ ।  গাহদিথ বিজ্ঞানেরও যে বৈশিণ্টা আছে 
এবং গ্রশ্থাগারের বইগুলি যে পড়িয়। দেখিবার প্রয়োজন আছে, পুদর্শনী দেপিহ 
ছাত্রীরা সেই সব নতুন করিয়া উপলব্ধি করিতে শিথিয়াছে । 

যার সক্রিয় সহযোগিতায় প্রদর্শনীর অনুন্ঠান সম্ভব হইয়াছে, তিনি 
হইতেছেন ডাঃ যোসেফাইন ক্টাব । 

শ্রদশ'নীটি ছাত্রীদের নিকট অন্য দিক দিয়।ও শিক্ষণীয় ছিল । প্রদশ'নীতে 
উপস্থিত ছাত্রীদের গ্রথাগারের কমচারীর।) কা, কাটালগ কি ভাবে 
ব্যবহার করিতে হয়, বই কি ভাবে সাজ্জাইয়' রাখতে হয় এবং তালিকা পুস্তক 
হইতে কিভাবে বই খহভিয়ং বাহির করিতে হয় প্রভাতি বিষয় বিশদ ভাবে 
বর্ণনা করিয়া বঝাইয়। দেন । 


এন্ত সধ্ালাচন৷ 


গ্রন্থাগার বিজ্ঞল ॥ স্মববোধকুমার শুখোপাধ্যায় ॥ ভি এম লাইত্রেরী 
কলিকাতা ৷ ১৩৬৪ ৷ ৮৮০+৩৯২ পৃষ্ঠা ॥ সমৃল্য_দশ টাক! ৷ 


গ্রচথাগার পরিচালনার জনা অধ্‌ন। একটি বিশেষ বিদ্যা গড়ে উঠেছে যাকে 
বল৷ হয় গ্রন্বাগার বিদা। । দেশের শিক্ষ। ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রশ্থাগারের অবদান 
সম্পরকে পৃথিবীর সর্বত্রই সক্রিয় সচেতনতা দেখা দিয়েছে । আমাদের দেশেও 
এর ব্যতিক্রম নেই । তাই আজ সরকারী ও বেসরকারী আয়োজন ও প্রচেষ্টায় 
বিবিধ গ্র্থাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এবং তাদের সম্যক ও সুষ্ঠ; পরিচালনার জনো 
ব্ত্তিকুশলী কর্মীর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে: সেই প্রয়োজন মেটাবার জনে? 
প্রশ্থাগার-বিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও এদেশে বেশ কয়েকটি সংগঠিত হয়েছে । 
এবং অন্যান্য শিক্ষ। বিভাগের মতো এ বিভাগেও আজ ছাত্রছাত্রীর সংখ্য। কম নয় । 

কিন্তু এই বিদ্যাচর্চার জন্যে ইংরেজী পুস্তকের ওপরই আমাদের নির্ভর 
করতে হয় । অথচ আজ আমরা এ বিষয়েও সচেতন যে আমাদের সকল বিদ্যাই 
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মাতৃভাষার মারফত আয়ত্ত হওয়া উচিত) সুখের বিষয়, এই সচেতনতা আলোচ্য 
প্রশ্ধের লেখক মহোদয়কে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং যে ধরণের গ্রন্থ লিখতে 
তিনি প্রয়াস পেয়েছেন সে ধরণের গ্র্থ বাংল ভাষায় এই প্রথম । শুধু এই 
একটি কারণেই তিনি অশেষ ধন্যবাদের পার হবার যোগ্য । 

লেখক গ্রন্থাগার বিদ্যার প্রায় সব বিভাগ ও দিক নিয়েই আলোচনা করতে 
চেয়েছেন ॥ এইটাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব । গ্রন্থের “পূর্বাভাষ' থেকে জান। যায় 
যে, লেখকের উদ্দেশা হল তাঁর গ্রশ্থটিকে একাধারে শ্র-্থাগার-বিদ্যার ছাত্রছাত্রী ও 
বাংলাদেশের বিভিন্ন ছোট বড় গ্রন্থাগারের কমীদের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী 
করা । কিন্তু ব্যাপার হল, গ্রশ্বাগার-বিদাযার ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন ও গ্রদ্থগার' 
কমাদের প্রয়োজন ঠিক এক নয়। ছাত্রছাত্রীদের দ:ষ্ট থাকে পাঠ্যতালিক।- 
অণ্ততুক্তি বিষয়গুলির প্রতি, যে বিষয়গৃলি খানিকট। অহেতুকভাবে বিদেশের 
আদর্শ, বিধিব্যবস্থা, এতিহাসিক পরিস্থিতি এবং তজ্জাত তত্ডে ন ও তথ্যে ঠাসা। 
অন্য পক্ষে গ্রঘাগার-কমিগণের প্রয়োজন হল বিশেষ করে গ্রশ্ধাগার-বিদ্যার 
ব্যবহারিক দিকটা--কেমন করে আমাদের দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে 
আমাদের প্রন্থাগারগহলির সংগঠন ও পরিচালনার কান্দে এই বিদ্যাকে প্রয়োগ করা 
যেতে পারে ॥ লেখক এই দুই প্রয়োজনের নৌকায় প! দিয়ে বহপ্থানেই টাল 
সামলাতে পারেননি, _কখনো। একদিকে কুকেছেন, কখনো অন্য দিকে । 
ফলে, তথ্য সমাবেশ ও পরিবেশনের বেলায় ভারসামোর অভাব ঘটেছে । 
তাছাড়া, লেখক গ্র্থাশার-বিদ্যার প্রায় সব বিষয়গুলি আলোচনা করতে গিয়ে 
কয়েক বিষয়ের প্রতি মোটেই সুবিচার করেন নি; গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির 
ভয়ে বিষয়গুলি আরম্ভ করতে না করতেই শেষ করেছেন। বর্গীকরণ, রেফারেন্স 
লাইব্রেরী এবং বিব্লিওগ্রাঞ্ী সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে একথা বিশেষ করে 
প্রযোজ্য । লেখক Brown-এর Manual of Library Economy-কে আদর্শ 
ধরেছেন, কিন্তু Brঃ০w৷-এর বইতেও এতগহলি বিষয় নেই ॥ সে বই ওদেশের 


পাবলিক লাইব্রেরী পরিচালনার দিকে দৃষ্ট রেখে লেখা বিষয়গুলি সেইভাবেই 
নির্বাচিত ও লিখিত ॥ 


বে গ্রশ্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদ এক একটি এমন বিবয় নিয়ে লেখা বার ওপর 
গোটা-বই লেখা চলে বা লেখা হয়েছে, সেখানে প্রত্যেকটি কথা ওজন করে লেখা 
উচিত ॥ অবান্তর কথা বৃথা জায়গা জোড়ে ও আনন্দ বস্তুকে চাপা দের । লেখক 
এবিষয়ে তেমন সতর্ক হুননি। যেমন, শ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন, 


বৈশাথ £ ১৩৬৫ ] অস্থাগার ২৬ 


"আমরা যদি জাগিয়। ঘুমাইয়া থাকি তাহ। হইলে সে ঘন ভাঙ্গন সহজ নয় । 
আমাদের জ্রাতীয় সরকারও এ[বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইলে অনেক সংবিধ) হয় । 
কিন্তু পেটের চিন্তায় সরকার ব্যতিব্যগ্ত, মাথার চিন্তার তাহাদের অবকাশ 
আছে বলিয়া মনে হয় না ৷* [ পঃ ১৯২] এবং. ''লণডনের উপকণ্ঠে হেডিন 
সহরের পৌর গ্রত্থগারের ( Borough Library ) প্রধান গ্রশ্থাগারিক শ্রীযুক্ত 
জে, ই, ওয়াকার এই প্রসঞ্গে আমার সহিত আলোচন!’ করেন । তাঁহাদের সুন্দর 
ও মনোরম গ্রন্থাগারে তিনি প্রায় দুসগ্তাহ কাল এই সব বিষয়ে অনুশীলনের 
সুযোগ আমায় দেন এবং তাঁহাদের ভ্রাম্যমাণ গ্রশ্থাগারেও বেশ কয়েকদিন 
আনন্দে কাটে ।'’ [ প্‌ঃ ১৩ } এই সমালোচনা ও আত্মপ্রচার পরিচ্ছেদের 
বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একান্তই অবান্তর ॥ এইভাবে গ্রশ্থের অনেক স্থানেই 
অবান্তর কথার প্রয়োগ ঘটেছে । পাঠ্পস্তক-জাতীয়় গ্রন্থে এট? বাছ্ষনীয় নম ) 

আর একটি কথা, লেখক পুস্তকের নাম দিয়েছেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান । 
গ্রশ্থাগার-বিদ্যা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কেন--ত্যর কোনে। কারণ লেখক জ্রানান নি । 
এ সম্পর্কে একট) আলোচন! প্রাসচ্গিক হত ৷ Butler-এর An Introduction 
10 Library Science বইট স্মরণ করা উচিত ছিল ॥ 

তবু লেখকের উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয় । গ্রন্থাগার-বিদযা সম্বন্ধে একটা 
প্রাথমিক ধ্যরণ। লাভ করবার জন্যে এ গ্রন্থ যপেষ্ট উপযোগী । বিশেষ করে 
গ্রন্থের পরিশিৎ্টভাগ খ্যবই আকর্ষণীয় এবং নূল্যবান। ডিউই দশমিক বগীকরণ 
ভফশীলে ভারতী বিদ্যার সম্প্রসারণ প্রচ্থাগার-কমীদের খুবই সাহায্য করবে । 
পরিভায।-সংকলনটিও মুল্যবান । কিন্তু তালিকাটি বর্ণানুক্রমিক না হওয়াতে 
বাবহার করতে কিছু অসুবিধে হবে । (গ্রস/১১) 


সম্পাদকীয় 


ব্জামাদের নববর্ষ 


গ্রত্থাগার অষ্টম বর্ষে পদার্পন করল । নববর্ষে সম্পাদকীয়র মাধামে 
পাঠকদের জন্য শুভকামনা, তাঁদের সহযোগিতার জন; ধনাবাদ জ্ঞাপন এবং 
শেষে নতুন বৎসরের জনা নতুন উৎসাহে কর্মে ব্রতী হবার অঙ্গীকার করাটাই, 
প্রচলিত রীতি । আমাদের বেলায়ও সেই রীতির ব)তিক্রম নেই । প্রসঙ্গতঃ 
শুধ ৰ এটনকু বলতে পারি যে আমাদের এই শুভকানন৷া ও ধনাবাদ শুরাপন 
নিতা'তই আনংঞ্ঞানিক ব্যাপার নয় । পত্রিক। পরিচালনার সঙ্গে যার! যুক্ত 
আছেন তারা নি“চয়ই উপলব্ধি করে থাকেন যে পর্রিক' প্রকাশনের সমস্যার অন্ত 
নেই, বিশেষ করে সেই পত্রিক। যদি আদর্শবাদী কোন সংগঠনের মুখপত্র হয় । 
দুর্বল আঘিক ভিত্তি, প্রকাশযোগ্য প্রবপ্ধের অভাব তার সঙ্গে বত'মানে যুক্ত 
হয়েছে কাগজের দহৃভিক্ষ । বাংলাদেশের জনৈক বিদগ্চ সাহিতাকের কাছে 
সম্প্রতি আমর গ্রত্থাগারের প্রবণ্ধের জনা দ্বারগ্থ হয়েছিলাম । তিনি ম'তব! করে" 
ছিলেন যে এখনও নিয়মিতভাবে এধরণের একখানি বাংল! মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত 
হয় এটা জেনে তিনি আম্চর্যাশ্বিত হয়েছেন । বস্তুতপক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে 
শগ্ততথাগারের” অচ্তিত্ব আন্চর্ভ্রনক ব্যাপার । এর জনা স্গভাবতঃই 
আনর। আমাদের পাঠক ও পৃঞ্ঠপোষকদের কাছে নী । শুধুমাত্র মামুলী 
ধন্যবাদের পাল! শেষ করে এ লণ পরিশোধ করবার ধৃষ্টত1 আমাদের নেই ॥ 

সনস্ত পত্রিকার আধিক ভিত্তির দড়ত। নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের উপর । 
দহ তরফই এই বাবস্থায় লাভবান । সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমাদের 
বিজ্ঞাপনদাতাদের দাক্ষিণোর কথা আমর) কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্নরণ করছি ॥ 
আনর। বইরের কারবারী । যত বেশী করে সম্ভব দেশের লোকের হাতে বই 
তুলে দেওয়ার বন্দোবন্ত করাই আমাদের কম'নীতির মূল কঘ।। বাংলাদেশের 
এক প্রান্ত থেকে অনা প্রাণত পযন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সমদ্ত গ্রন্থাগার এই ব্যাপারে 
আমাদের সহযোগী । মুখ্যতঃ তারাই “প্রদ্থাগার’ পত্রিকার পঞ্ঠিপোষক, এবং 
এই সমস্ত গ্রল্থাগারের পাঠকবর্গই “গ্রন্থাগারের” পাঠক ॥ সুতরাং 
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“গ্রন্থাগারের” মাধামে বইয়ের খবর প্রচার কর পুস্তক প্রকাশকদের পক্ষে 
অব্যবসারী-জনেচিত কাজ্জ হবেনা । কথাটা প্রচারধ্মী ও খুব স্থুল মনে হলেও 
অসত্য বা। অপ্রাসঠিগিক নন ॥ এ বিষয়ে আমর। অধিকসংখ্যক প্রকাশকদের 
সহযোগিত। পাবে এ আশা রাখি । 

দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রতথাগার সন্দেলন বাংল। দেশে প্রন্থাগার আইন পাশ করবার 
জনা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তার ফলে বত্পীয় গ্র্থাগার পরিষদের উপর 
গুরু দায়িত্ব নাচ্ত হযেছে । এই -আইন পাশ করাবার জন্য জনমত সৃষ্টির 
প্রশোজন । এই ব্যাপারে এগ্রত্থাগারের”  ভামিকা খুবই গন্রুত্বপৃণণ 
গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে জ্ঞ/তব্ তথা সমুহ "'গ্র-্থাগার” মারফৎ ব্যাপক প্রচারের 
প্রয়োজন । গ্রন্থাগার আইনের স্বপক্ষে জনমত স:হ্টি করবার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেন্টাই 
আমাদের নতুন বছরের অন্গীকার ॥ 


অচ্ষর্ূপা দেবী 


গত ৬ই বৈশাখ, ইংরাঙ্জি ১৯শে এপ্রিল বাঙলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক 
অননক্পপা। দেবী পরলোক গমন করেছেন । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৬ বৎসর 
হয়েছিল । 

বাঙাল৷ দেশের সাহিত্য জগতে দীঘ“কাল ধরে তিনি তাঁর রচনাসচ্ভায় দিয়ে 
পরিপনষ্ট করে আসছিলেন । গল্প, উপন্যাস স্মাহিত্য সমালোচনা, সমান্ধ 
সমস্যামূলক প্রবন্ধ প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর দেখতে 
পাই । 

* এভুদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব তার উপর পড়েছিল ॥ তাই তাঁর চানিন্দিক 
দ্‌ড়তা এবং বাক্য ও আচরণে অকপটতা আমর শ্রচ্ধার সঞ্গে প্রত্যক্ষ করেছি 
এজন্য অন্যন্ূপ) . দেবীর কর্মজীবন কেবলমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমাবল্ধ 
থাকেনি । সমাজ, শিক্ষা জাতীয় চরিব্রা্নয়ন বিষয়েও তিনি নিরলস কর্মী 
ছিলেন। 

বেদনাত‘ হৃদয়ে আমরা তার পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই । 





এন্ভাগায 
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গ্রন্থবিদ্যা 
UGE 
আদিত্য ওহদেদার 
ছাপাখানার কাজ 
(১) 


ছাপার কাজের জন্যে চারটে জিনিসের একান্ত প্রয়োজন-__ 

১। যা দিয়ে ছাপা? হয়, গথেণৎ টাইপ (Types) 

২। যার ওপর ছাপ! হয়, অর্থাৎ কাগজ (Paper) 

ও ॥ যার চাপে ছাপা হয়, অর্থাৎ মুদ্রাযণত্র (21535) 

81 যার দ্বার টাইপের অক্ষরগহলি অণ্কিত হয়ে ওঠে, অর্থাৎ কালি Ink) 
টাইপ 

এদের মধো গুরুত্বে টাইপই হল সবশ্রেষ্ঠ ঃ কারণ বই ছাপার কাজে 
টাইপের অভাবে অন্য বচ্তুগুলি নিরর্থক । 

টাইপ হুল এক টুকরো চত্তুক্কোণ ধাতু--যার একদিকে মাথার ওপর কোনো 
অক্ষর, কোনো। সংখগ বা কোনো চিহ্নের নক্স। খোদাই অথবা ঢালাই করা ঘাকে । 

টাইপের ধাতু হল সীসা। কিন্তু শুধু সীসার হলে টাইপ জজ মজবুত 
ও চোখালে। হতে পারে না, ভাই কিছু টিন (1০) ও এণ্টিমনি (antimony) 
ধাতু মিশেল দেওয়া হয় সীসার সঞ্চগে । অনেক সময় অন্যান্য খাত, যেমন 
তাম! (5০95৫) মেশানে। হয় {বিশেষ ধরণের টাইপ পাবার জন্যে । বড় টাইপ 
প্রস্তুত করতে গেলে প্রায়ই ফাঁপা টাইপ করা হয় খাতে ধাতুর অপচয় ন৷ হয় 
এবং খরচও বাঁচে । খ্ুব বড় টাইপ যা পোস্টার ছাপত্তে লাগে, তা তৈরী করা হয় 
শক্ত কাঠের টুকরো থেকে । . ২ - 


৩ খরম্থাগার [ ২য় সংখা! 


টাইপের আকারগত পার্থক্য নির্ভার করে টাইপের প্রস্থ (width) ও 
অবয়বের গভীরতার (9০৮67) ওপর ! এ দুটি দিক দিয়ে যতই পৃথক হোক 
না, সব টাইপ উচ্চতার দিক দিয়ে কিতু সমান হবে ॥ এই উচ্চতা এক ইন্চিব 
কিছু কম ৷ 

টাইপের তিনটে প্রধান অংশ আছে, ছাপাখানার ভাষা তাদের বলে (১) 
ফেস: (Face), (২) বিয়াড (Beard), (৩) বডি (Body) । 

ফেল £ টাইপের যে মৃখটায় ছাপ ওঠে সেই মৃখকেই ফেস্‌ বলে । 
অর্থাৎ টাইপের ওপরকার নক্সাট। হল ফেস: । এই ফেস কিনতু টাইপের সব 
মুথট! জুড়ে থাকে না, আশে পাশে সামান্য জায়গ। ফাঁক রাখা হয়। এই 
ফাঁকটা থাক। দরকার, নইলে ছাপবার সময় টাইপগৃলি পর পর সাজালে টাইপের 
নযক্স৷ ব ফেসগলি পরস্পর জোড়া লেগে যাবে, এবং ফলে দুটো অক্ষরের মাঝে 
যে ফাঁক থাক প্রযেজন, সেট। পাওয়া যাবে না । 

দুটে। টাইপ পর পর সাজালে মাঝখানে এই যে ফাঁক সৃষ্ট হয় তাকে বল৷ 
হয় “কাউন্টার” (C০unt৷er; ॥ এই ফাঁক বা কাউন্টার যদি খুব অল্প হয় তাহলে 
ছাপার কালি সহজেই ফাঁক জ্‌ড়ে বসে, এবং ছাপার কাজ পণ্ড করে। 

টাইপের যে সব নক্সার বা ফেসের খানিকটা অংশ টাইপের মুখখ থেকে 
বাইরে কূলে পড়ে, সেই অংশকে বলা হয় “করণ-” (5০17) । এই করণের 
সৃষ্টি করে ইটালিক (1911০) বা বাঁকা অক্ষর, যেমন /. /- )- ৮ প্রতি ॥ করণ 
ওয়াল! টাইপ নিয়ে কাজ করা বেশ ঝামেলার ব্যাপার, এই টাইপ প্রায়ই নূতন 
করে তৈরী করতে হয়, কারণ লহ্বমান করণগুলি সহজেই ভেঙ্গে যায় । 

বিয়া £ টাইপের নক্সা বা ফেসের উপরিভাগ থেকে নিচে কাটা পর্যম্ত 
যে অংশ তাকে বলে “'বির্লা্ভ” ॥ এই বিয়া আবার দৃভাগে বিভক্ত ॥ ফেসের 
ঢালু অংশকে বলে “বেডেল”” (8০৮৫1), এবং ঢালুর নিচে যে সামান্য সমতল 
জায়গা থাকে তাকে বলে ' শোল্ডার’? (5,০০1৭৩০) ॥ কাঁধের ওপর যেমন 
আমাদের মাথা, তেমনি এই শোল্ডারের ওপর থাকে টাইপের নক্সা বা ফেস্‌ ! 

বভি৩ বডি হুল টাইপের গোটা অবয়ব যা। টাইপের ফেস: বহন করে । 
একে “শ্যাৎক” (57,505) ও বলা হয় । 

টাইপের বডি বা অবস্তবেন্ত আকার নানাপ্রকার হয়ে থাকে । এই সমস্ত 
আকারের বিভিন্ন নাম আছে । উনবিংশ শতাম্দীর শেষ পর্যন্ত এই সব নামই 
প্রচলিত ছিল । কিম্তু তারপর এই সমস্ত আকারকে চিচ্ছিত করবার জন্যে একটা 
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গণিত নিয়ম চাল; করা হল । এ নিয়মকে বল। হয় “পয়ে"ট'' পদ্ধতি! টাইপের 
উচ্চতাকে নিয়ে এই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে । টাইপের উচ্চতার বাহ অংশ, যাকে 
মাপা হয় ইণ্চিতে, তাকে বলা হয় এক পয়ে'ট । এই মাপ অন্সারে যদি কোলে? 
টাইপের সমগ্র উচ্চতা হয় ২; ইঞ্চি, তাকে বলব দশ পয়েস্টের টাইপ । 

প্রচলিত কয়েকটি যিভিন্ন আকারের টাইপের পরনে নাম ও আধুনিক 
“পয়েন্ট” সক মাপ দেওয়। গেল 


নাম পয়েন্ট মাপ 
পাল (Pearl) 6 
নন্প্যারেল (Non Pareil) ড 
মিনিয়ন্‌; (Minion) ৭ 
ত্রিভিয়ায (Brevier) ৮ 
বরংঞ্জাইস্‌ (Bourgeois) ৯ 
লং প্রাইমার (Long Primer) ১০ 
স্মল; পাইক! (Small Pice) ১১ 
পাইকা (Pica) ১২ 


টাইপ যদি ভালো ঘষ-মাজা ন! হয়, তাকে বলে “বার” (845) । যে 
সব টাইপের ফেস: খোচা লেগে বিকৃত হয়েছে, ছাপ। ভালো ওঠে না তাদের 
বলা হয় "'ব্যাটার্ড’” (Batre), অর্থাৎ ভাঙা টাইপ । আর টাইপের ফেস: 
যদি কাগজের ফেসে, শিরিষে বা শক্ত কালিতে বুজে ঘাবার ফলে খারাপ ছাপা 
ওঠে, তাহলে তাকে বলব “পিক” (Pick) ৷ 


কাগজ 

বইপত্র ছাপার কাগক্দ প্রায়ই আড|জা ও চান্রকোনা হয়ে থাকে। তাদের 
প্রত্যেককে তা ব! শিট: (515০1) বলা হর ॥ এই তা বা শিট যত বড়ই হোক 
না কেন, তাকে বলব ব্রড-সাইড € ৪:০৪এ-5৭৩ ) | ত্রড-সাইডকে মাকামাকি 
সমান ভাবে ভাঁদ্দ করলে পাই ফোলিও (7০1০ )-_দহ পাতা (159৬5) বা চার 
পহ্ঠো মাপে, ফোলিও ভাঁজের এক পাতা হল ব্রড-সাইডের আর্ধেক ৷ ফোলিও, 
ভাঞঙ্জ করা কাগজকে আবার সমান দূভাগে ভাঁজ করলে পাই কোয়ারটো। 
€2এএ:০ ) চার পাতা বা আট পৃচ্ঠা। মাপে. কোল্নারটোর এক পাত৷ হল 
বুড-সাইডের সিকি ভাগ ॥ তেমনি, কোয়ারটো ভাঁজের কাগজকে যদি সমান * 


৩২ ত্রন্থাগার [ ২য় সংখ্যা 


দহভাগে ভাঁঙ্ করা যায় তাহলে পাব অক্কেভেঃ (0০০৮ )--আট পাত! ঝা 
যোল পৃহ্ঠা । 

ভাজ করা কাগজের নাম অনুসারেই বইয়ের আকারগত নামকরণ হয়ে 
থাকে । যেমন, অক্টেভে৷ ভাঁজের কাগজে ছাপ! বইকে বলি অক্টেভো৷ সাইজের 
বই ॥ এবং কাগজের ভাঁজের হিসেব জ্রানা আছে বলেই, অনায়াসে বুঝতে পারি 
কোয়ারটে। সাইজের বই অক্কেডে। সাইজের বই থেকে বড়॥ তেমনি ফোলিও 
সাইজের বই কেঃয়ারটে৷ সাইজের বইয়ের চেয়ে বড় । 


মুদ্বোবন্ 

ছাপাবার জনো টাইপ সাজিয়ে তাতে কালি বুলিয়ে তার ওপর কাগজ 
বসালেই যে ছাপ! হবে, তা নয় । কাগজের ওপর রীতিমত চারিদিকে সমান ভাবে 
চাপ দিলে তবে কাগজে ছাপ পড়ে । এই ছাপ দেবার য*ত্রই হল প্রেস (7555) 
বা মনদ্রাযন্ত্র ॥ মংদ্রাযণ্ত্রে সাজানে। টাইপ রাখার ব্যবস্থা ও কাগজ বাসয়ে চাপ 
দিয়ে ছাপ তোলার ব)বস্থ। দুইই আছে । 

ম্দ্রাযনর দহ রকমের । হ্যান্ড প্রেস ও গেশিন প্রেস ৷ 

স্যাণুব্পরেস £--হযান্ড প্রেসই মনদ্রাযণ্তরের প্রথম অবদথা । দেখতে অনেকটা 
লোহার টেবিলের মতে৷ । যেখানে সাজানে; টাইপ বসানো হয় তাকে বলে বেড; 
(86৭) । এক সঙ্গে যত পাতার টাইপ এক তা কাগজে ছাপা হয় তাকে বলে 
ফর্ম (Forme) | টাইপের ফমণ বেডে বসিয়ে তাতে কালি লাগানো হয় । 
তারপর তার উপর কাগজ চাপানো হয়। বেডের ওপর দিকে আছে একটা 
চারকোণা লোহার পাত যার আকার বেডের সমান । এই পাতকে বলে স্ল্যাটেন 
(21500) | শ্লযার্টেলের সঙ্গে একট! হাতল 'ল।গানে। আছে, ত! ধরে টানলে 
প্ল্যাটেন নিচে নেমে এসে কাগজের ওপর চাপ দেয়, এবং সে চাপের ফলে ছাপ 
ওঠে॥ হাতল আলগা করলেই স্প্রিংএর টানে স্ল্যাটেন যথাস্থালে ফিরে যায় । 

কিন্তু কর্মীর ওপর শুধু এক ত! কাগজ বসিয়ে তার ওপর "লযাটেনের ভাপ 
দিলে, চাপের ফলে কাগজ ছে"দা হয়ে যেতে পারে এবং টাইপের মুখও ভোতা 
হতে পারে । এই আশজ্কা দুর করবার জলে কাগজকে সরাসরি ফমণার ওপর 
বসানো হয় না। কাগজ প্রথমে বসানে। হয় একটা লোহার পাতের ওপর যা 
মোটা বলাত দিয়ে মোড়া থাকে । এই বনাত মোড়া পাতকে বলে উমৃপান 

+ 05595) | Bম্‌ূপানের সঞ্গে হিজ-কম্জার. বারা আঁট? আছে একটা ফেম 
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যাকে বলে ফি স্‌কেট (655) ॥ ফি.স্কেটের কাজ হল কাগজের চার ধার 
যেখানে কাগন্র আছাপা। সাদ) পাকে, তাকে কালির স্পর্শ থেকে বাঁচানো ॥ 
চমংপ্যানের ওপর কাগজ বসিয়ে তার ওপর ফি স্‌কেট চাপালে, কাগজের সেই 
অংশ বাইরে থাকে যার ওপর ছাপ পড়বে । ফি সকেট-বদ্ধ কাগজকে নিয়ে 
ছনপ্যোন ফর্বার ওপর বসে. তারপর স্লাটেন নিচে নানে ও ছমপ]ানের ওপর 
চাপ দেয় । ছিমপ্যান থাকতেই স্ল্যাটেনের চাপে ক:গন্দ বা টাইপের কোন 
ক্ষতি হবার আশব্ক। থাকে না । 

মেশিন প্রেল : হযা-ড ব! হাত প্রেসে হাতলের সাহাযো ফমণ ও টম:- 
পা৷নকে *ল্যাটেনের নিচে আনতে হয়, আবার হাতল টেনে *লাটেন নাঘাতে হয়৷ 
মেশিন প্রেসে কোনো হাতল নেই, তার বদলে চাকার শ্বার। কাজ সারা হয় । 
এই চাক। বোয়াবার জন্যে পাদানি থাকে, তাতে চাপ দিলে চাকা ঘোরে । আবার 
পাদানির বদলে বৈদহ/তিক শক্তির *বাত্রাও চাকা। ঘোরানোর ব্যবসা করা যেতে 
পারে ॥ স্লাটেনযবক্ঞ এই মেশিনকে প্রেডেল (1551৩ ) মেশিন বলা হয় । 

আর এক রকম মেশিন আছে, যাতে চতুক্কোণ *লাটেলের বদলে গোল 
রোলার € Roller) বা সিলি-ডার (০ylinder ) বাবহার করা হয়। এই 
পিলি"ডাব। ঘুরে ঘরে চমংপ্যানের ওপর গড়ায় এবং ক্রমশঃ সমস্ত ফমণার ছাপ 
কঙ্াজে তোলে ৷ এই ব্রকন সিলি'"ডারযুক্ত মেশিনকে বলে দিলি*ডার মেশিন ৷ 

ছাপার কালিঃ: ছাপার কালি ঘন ও চট:5টে । এই কালি টাইপের 
মুখে লাগানো হয় বে বণ্তুর *ধারা, তাকে বলে ছাপার কুল ব। রোলার । ছাপার 
কল গড়, ন্পিসারিণ, শিরীব ও অনান্য জিনিষ দিয়ে তৈরী । হাত প্রেসে 
হাতের সাহাযোই ছাপার ক্রল ঘুরিয়ে টাইপে কালি মাখানো হয়। মেশিন 
প্রেদে এই কল ঘোরে কলে । ছাপার কালি পাতলা আঁলের মতো টাইপের মুখে 
লেশে থাকে এবং তাতেই ছাপা হয় । 

ট্যইপে কালি লাগানোর কাজ্জটা দক্ষতার সঙ্গে সৎপণন হওয়া উচিৎ । 
কারণ ভাল ছাপাইয়ের লক্ষণ হল কালির ছাপ প্রতোক পাতায় এবং প্রতি পাতার 
সর্বত্র সমান গাঢ় ও উজ্জল থাকা ॥ 

ছাপাখানার দ:টে৷ বিভাগ । একটা কহেপাজিং (0০777099518) বিভাগ 
আর একট! প্রেস বিভাগ ॥ কত্পোজিং বিভাগে টাইপ সাজানোর কাজ চলে । 
তারপর এই বিভাগ বে টাইপ সাজিয়ে দেয়, তা চলে যার প্রেস বিভাগে । 
সেখানে টাইপের ছাপ কাগজে ওঠে । % 


৩৪ শ্রন্থাগ।র [ ২য় সংখ) 


এবার কম্পোজিং বিভাগে প্রবেশ করা যাক । 

কম্পোজিং বা টাইপ গীর্থা £ কম্পোজিং বিভাগে টাইপ নিয়ে কারবার । 
টাইপ থাকে খোপকাটা কাঠের ডালায়, যাকে বলা হয় ‘কেস? (595 )1) ফেসের 
মাপ হল সাধারণতঃ লম্বায় ৩২? ইঞ্চি, চওড়ার ১৪২ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ১৬ ইঞ্চি। 
কেসের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে টাইপ গাঁথার কান্দ্র যাঁর করেন. তাঁর! হলেন 
কমেপাজিটর । 

কেস দহ প্রকারের । আপার কেস ও লোয়ার কেস । লোয়ার অর্থাৎ 
নিচের কেস কশ্পোজিটরের হাতের সামনে থাকে । ইংরেজি স্মল লেটার বা ছোট 
অক্ষরই বেশি ব্যবহার করতে হয়, তাই এই অক্ষরগুলি হাতের কাছে লোয়ার 
কেসে রাখ। হয় । এ কেসে থাকে 6৩টি ছোট বড় নানা আকারের খোপ ॥ 

আপার ঝা উপরের কেস থাকে লোয়ার কেসের ওপর দিকে হেলান 
অবস্থায় । এই কেসে রাখা হয় ক্যাপিটাল এবং স্মল-ক্যাপিটঢাল লেটার । 
এ কেসে থাকে ৯৮ট খোপ, যার! সকলেই আকারে সমান । 

ছাপাখানার ভাষায় ক্যাপিটযাল ও স্মল ক্যাপিটাল লেটারকে বলে “আপার 
কেস' লেটার কিংবা 'ক্যাপ' ও মল ক্যাপ’ ৷ স্মল লেটার বা ছোট অক্ষরকে 
বলে ‘লোয়ার কেস’ লেটার ৷ এ নামকরণের কারণটা সহজেই অনুমেয় । 

আপার ও লোয়ার কেস মিলে হল এক তোড়া কেস । এতে থাকবে একই 
‘ফ"উ'-এর টাইপ । ফণ্ট (6০০৮0) হল সমন্ত অক্ষরের জোট এবং অক্ষরগহলি 
হবে একই নাপের ও ছাচের । 

অক্ষর ছাড়াও কেসে অন)ানা টাইপ থাকে । সেগুলি হল 3 

ভিপথং 2 (107207০78 ) পরস্পর সংযুক্ত দুইটি অক্ষর ॥ আপার ও 
লোয়ার কেস লেটারের সঙ্গে ব্যবন্ধত হতে পারে এমনভাবে তৈরী কনা হর। 
বথা, (6, EE, =. a: 1 

পিনদ্ধ টাইপ : (LigaUre5 ) খোঁচযুক্ত টাইপ একত্রে সংযুক্ত করে 
ঢাল৷ ॥ যেমন, নি 7, ছি, ৷ 

কিগার £ (78৩5) সংখ্যা, আরেবিক কিংবা রোমান । খপ, 0,1,2,3 
হতানি এবং 1, I], 117, IV ইত্যাদি ॥ 

ক্রাকৃলন 2 (Frএction ) ভগ্নাংশ ৷ যথা, ক 3, £$, 2 ইত্যাদি । এই 
সব ফ্াকসনের টাইপ যতটা মাপের, তার দ্বিগুণ মাপের টাইপে যে সব ফ্বাকসন 


ব্যৈষ্ঠ £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার তর 


থাকে তারা হল ;'ত, যত, 23 ইত/রি--অথণাৎ দৃ' সংখ্যার ফাক্‌সন ॥ অন্যান্য 
ফাক্‌সন দরকার হলে এই দহরকম টাইপ সংযোগে কাজ চালালো যায় । 

পন্ষেপ্ট £ (2০0৫5) পয়েন্ট হল “কনা” (Comm), 'ফুলণ্টপ'' 
(Fullstop ), "কোলন" ( C০!০৷ ), "ব্ৰাকেটস্‌"" ( Brackt5 ) ইত্যাদি ) 

বাঙলা, নাগরি ইত্যাদি টাইপের বেক্গার চারটে কেন নিয়ে একটী সেট; । 
এই এক সেট: কেসের তিনখানা হল আপার, বাক একথানা হল লোয়ার । 
আপার কেসগুলি সামনে, বাঁদিকে ও ডানদিকে সাজ্জানে। থাকে । লোয়ার কেসে 
থাকে বেশি ব্যবহৃত টাইপ, আপার কেসগ্‌লিতে থাকে যুজান্ষর ও অন্যান 
কম-বাবহৃত টাইপ । 

ছাপাখালার ক্কমেপাজিং বিভাগে টাইপের কেস পর পর সার্জানো থাকে ; 
কম্পোজ্িটরগণ কেসের সামনে দাঁড়িয়ে ব৷ বসে টাইপ গাঁথেন। টাইপ গাঁথার 
আগে বই সংক্রাণ্ত একটা হিসেব করে নিতে হয়,_-কী ধরণের টাইপ ও কাগজে 
বই ছাপা হবে এবং বইরের পাতা কত দাঁড়াবে । হিসেব কাটা মোটেই শক্ত 
নন্ল । ধর! যাক, একট! পান্ড্লিপির পৃদ্তাসংখ্যা ৩০০ প্রত্যেক পচ্চঠান্ল গড়ে 
২০ লাইন, এবং প্রত লাইনে গড়ে ১০টি শব্দ । পাণ্ডলিপিতে মোট শব্দসংখ্যা 
দাঁড়াল ২* ১৯১০ ৯৩০০ = ৬০,০০০ 1 

এখন হিসেব করতে হবে এই শন্দ্সংখ্যা ছাপতে কত পৃঙ্ঠো লাগবে । 
ছুপাখানার ভাষার টাইপের বডির পূর্ণ মাপকে বলে এম: (61৮) এবং তার 
অর্ধেক মাপকে বলে এন্‌ (67 অথবা আধ এম্‌ ৷ শুতি অক্ষরের মাপ এক 
এম; একসংখ্যার ফ্রাকসনূ্‌ ব৷ ভশ্নাংশ, ষথা 1, হল এক এন: বা আধ এম; 
কিনতু দুই সংখ্যার জ্রাকসন্‌, যথা ;¥ কিংবা 3$, হল এক এম মাপের । এক 
ইঞ্চিতে ৬ এম পাইকা। টাইপ ধরে। ইতিপর্বে বলা হয়েছে যে টাইপের মাপ 
“'পরেস্ট”এ ধর হয় ॥ এই “পরেন্টা পদ্ধতি আমেরিকা থেকে চালু হয়েছে । 
পয়েন্ট হিসেবে এক ইন্ডি হল ৭২ পরেপ্ট। এই [হসেবে এক এম পাইকার 
মাপ হল ১২ পরেন্ট ৷ 

ধরা বাক, যে কাগজে বই ছাপ। হবে তার পুতি পৃষ্ঠায় ২৫ লাইন করে ছাপ! 
হবে, এবং গড়ে প্রতি লাইনে ১০ট। পাইক। টাইপে গাঁথা শব্দ ধরতে পারবে । 
তাহলে প্রতি পাতার ছাপা হবে ২৫% ১০= ২৫০টি শত্দ । পাণ্ডংলিপির শব্দ 
সংখ্যা হল ৬৮,০০০ ॥ অতএব বইয়ের পৃহ্ঠাসংখ)। হবে ৬০,০০০ + ২৫০ = ২৪০ । 

কঞ্জোলিং ছক (০০7012০3708 5570২) টাইপ কম্পোজ বা গাঁথার সময় 





তু L প্রন্থাগার [ ২য় সংখ্য! 


কেস থেকে টাইপ বেছে বেছে নিয়ে যে পাত্রে রাখা হয় তাকে বলে কশেপাজিং 
Bক। এছ পেতলের তৈরী ॥ এই পারছ বাঁ হাতে ধরে ডান হাতের তর্জ্জ নী ও 
বড়ো! আজ্বল দিয়ে টাইপ তুলে নিয়ে চ্িকের ওপর সাজানো হয় ॥ ট্টকের 
একাদিকে লাইনের মাপ ঠিক রাখবার জনো একটা প্যাচ আছে । এই প্যাচ 
ঘুরিয়ে বইয়ের লাইনের মাপে ছাপার লাইনে ষ্টকে বাঁধ। যায় ॥ 


এক লাইন যতে! এম মাপে গাঁঘা হবে, অন্যান্য সব পরো লাইন ঠিক ততো 
এন মাপের হওয়। চাই, নইলে মাজেন অসমান হয়ে পড়বে । প্রতি পুরে) লাইন 
সনান সংখ্যক এম-এ সাঙ্গানোকে বলে জার্িফাই 04568(5) করা । এর আর এক 
অথ" হল, প্রতি লাইনে এমনভাবে টাইপ গাঁঘতে হবে যাতে লাইনের শেষে হয় 
একটা গোট! শব্দ, নন শব্দের একটা সুবম অংশ ধনে। 

স্পেস £ - ছাপা কোনো একটা পৃং্ঠ! যদি আমরা নিই, তাহলে দেখব প্রতি 
অক্ষরের পত্র সুতোর মতে। সামান্য একটু ফাঁক আছে, দুটো শব্দের মাঝখানে 
খানিকঠ। ফাঁক. এবং দুটে) লাইনের মধ? ও অনংচ্ছেদ (প্যারা) শুক হওয়ার আগে 
ও অন্হচ্ছেদের শেষে ফাঁক তে) আছেই । প্রতি অক্ষরের পর যে সুক্ষ ফাঁক 
থাকে তা হয় টাইপের গঠনের জনো- এক) টাইপের বিষয় বলতে গিয়ে বলেছি । 
শব্দের মাঝে ফাঁক দেবার দ্রন্যে আছে ছোট ছোট নানা মাপের সিসের টুকরো । 
এদের বলে ‘দ্পেস ৪ স্পেস যদি মাথার টাইপের সমান হয় তাহলে অক্ষরের 
সঞ্গে স্পেসের আযাবড়া ছাপ কাগজে উঠবে | তাহলে ফাঁক আর থাকে কোথায় ॥ 
ফাঁক যাতে থাকে তাই স্পেসকে টাইপের চেয়ে মাথার কিছু খাটেঃ.করা হয় । 
ফলে, কালি লাগালে টাইপে লাগে, কিন্তু স্পেসে লাগে না। 

স্পেস পাঁচ মাপের--পিন স্পেস, মিডিল স্পেস, পিক স্পেস, আধ এম, 
এক এম 1 

এই পাঁচ মাপের দেপস প্রয়ো্রনমত শব্দের মাকে মাঝে বসিয়ে প্রতি লাইনের 
মাপ অবিকল এক রাখা বা জানিফাই কর। হয় । এই স্পেস বসানোর ওপর ভালো 
কম্পোজ নির্ভর করে | যদি স্পেস এমনভাবে ব্যবহার করা হল যার ফলে প্রতি 
লাইনের নিচে একই স্বানে স্পেস বসছে, তাহলে ছাপা পাতার দিকে তাকালে 
দেখব একট) সাদ) ফাঁক নদীর মত ওপর থেকে নিচে সোক্ষ) নেমে এসেছে । 
আবার স্পেস এননভাবেও বসতে পারে যাতে এই ফাঁককে মনে হবে আঁকা-রাঁক। 
নদী । একটান। এমন সাদ! ফাঁক নদীর নতে। দেখতে হয় বলে একে বঙ্গে লল্িভার 
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(71৮৫০), কম্পোজ এমন হবে যাতে রিভার না দেখা দেস্প ॥ অতএব স্পেস গাঁথান্ন 
চাই যথেষ্ট কৌশল ও দক্ষতা ॥ 

" ছাপা পাতা লক্ষ্য করলে দেখব যে, দু শব্দের মাঝখানে ফাঁক ছাড়াও অল 
রকমের ফাঁক আরও আছে । বিভিন জিনিসের স্যহাযো এই সব ফাঁক সৃষ্ট কর" 
হয় । এবং এই বিভিন্নতা অনুযারী ফাঁকের লামকরণও হয়েছে । 

দুটো লাইনের মাঝখানে প্ররোজন মতো ফাঁক রাখবার জনে। ব্যবহার করা৷ 
হয় সিসের পাত ॥ এই পাতগুলিকে বলে লেড্‌ (৫৭d) । 

প্যারা বা অনুচ্ছেদের আগে ও শেষে ফাঁক রাখবার জন্যে যে জিনিস বাবহার 
করা তাকে বলে কোল্লাড্‌ (2:43) ৷ কোয়াড স্পেসের চেরে চওড়া । 

- একট। অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ শেষ হলে, সাধারণত যে পৃষ্ঠায় অধ্যায় শেষ হয়, 
তার অনেকটা খালি থাকে । এই অংশ সাদ! রাখা হয় একরকম ধাতুর তৈরী ফাঁপা 
ও বৃহদাকায় জিনিস দিয়ে, যাকে বলে কোটেসন (Quotation) ॥ 

যখন দংটো। লাইনের মাকবানে বেশী ফাঁকের পুন্োজন হয়, তখন সাধারণ 
মাপের লেড্‌ ন। বসিয়ে মোট কাঠের লেডং বসানো। হর | এই রকম মোটা কাঠের 
লেডকে বলে রেগ্‌লেট্‌ (Reglet) ৷ 

বড় কিন্‌ $ কম্পোজে ভুল টাইপ এসে পড়লে তাকে খোঁচা মেরে তুলে 
ফেলবার জনো কম্পোজিটরগণ একট জিনিদ বাবহার করেন, তাকে বলে 
বভূকিন্‌ । এটি আর কিছুই নগ্ন, একটি মোটী। লম্বা সৃ'6 যায় পেছনে বাট 
লাশানৌ আছে । 

টাইপ ও স্পেস দিরে কম্পোজিউরগণ লাইনের পর লাইন গাঁথেন কম্পোজিং 
স্টিকে। স্টিক যখন ভরতি হয়ে যায় তখন খুব সতর্কতার সঞ্গে স্টিক ভরি 
টাইপ একটা বড় পাত্রে ফেল! হয় । এই পাত্রকে বলে গ্যালি (09115) * এই 
গ্যালি থেকে বে ছাপ তোলা হর তাকে বলে গ্যালি-প্রুফ । গ্যালি-গ্রুুফ দেখেই 
ছাপার ভুল সংশোধন করা৷ হয় ॥ 

গ্যালি থেকে টাইপ ঢাল! হয় ইম্পোজিং স্টোন-এ । ইম্পোজিং স্টোন হল 
একটা মসুল ইস্পাতের পাটা বা টেবিল ॥ এই ইম্পোজিং স্টোন-এ ফমণর 
পাতাশ্দলি এমন কায়দায় সাজালে। হর হাতে কাগজে ছাপ তোলার পর দেখ) বাবে 
যে কাগজ ফর্মার মুড়লে প্টাগুলি ঠিক লব পর এসে গেছে । কাগজের দহ 
পৃষ্ঠায় ছাপা হয় বলেই, ইম্পোজিং স্টোলে পাত। সাঞ্জানোর একটা বিশেষ 
কায়দা আছে এই কারদ। অবশ্য নির্ভর করে যে ফর্মার কাগজ ভাঁজ করা হব 
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তাত ওপর । এই-কায়দায় পাতা অনুযায়ী টাইপ সাজানোকে বলে ইম্পোজিসন 
(Imposition) t 

পষ্ঠা অনৃযায়ী যখন টাইপ ইহ্পোজ্িং স্টোন এ- ঢালা. হল, তখন যাতে 
টাইপগহলি না নড়ে চড়ে - সেজ্জন্যে তাদেরকে লোহার কেম দিরে এ'টে রাশ। হয় । 
এই ক্রেমকে বলে চেজ (01১8৫) কিম্তুস্পাতা বসাবার পরেও চেকের চারপাম্মে 
কিনু ফাঁক থাকে-। এই ফাঁক ভয়াট করা চাই নইলে টাইপ নড়ে যাবে। ফাঁক 
ভরাট করা হয় কাঠের পাত দিয়ে, যাকে বলে ফ্চারপিচার (Furniture) | 

ফারপিচার বসানো হলেও চেত্স সম্পপ্‌ণণ আঁট। হয় না। চেভর চারিপাশে 
সুক্ষ ফাঁক থাকে ॥ চেজ সম্পূর্ণ আঁটার বাবপ্ধা করা ছয় কয়েন (635০8) 
নিয়ে । কয়েন ছল এক এক জোড়া, পেতল বা ইচ্পাতের“পাত যার ভেতরে খাঁজ 
কাটা আন্প' যা দেখতে গজালের মতো ৷ চেজের চার ধারে এই করেন - বসিয়ে 
ভাপ দিয়ে চেন্ের গায়ে কষে ঢুকিয়ে দিতে হয় । এই চাপ পেক্সে চেব্দে টাইপ 
নড়ন চড়ন হীন ছয়ে গাঁথা থাকে । 

চেক টাই'প' আঁটার পর, তাকে মেশিনে টাইপ বেডের ওপর রেখে : চক্র 
সিয়ে এটে দেওয়। হয় ॥ মেশিন চললে এই বেড থেকে কাগজে ছাপা। 
হতে থাকে । 

মোটামৃটি এই হল ছাপাখানার কাজ । 

কাম্পোজিশন ও মেশিন: কম্পোজিশন বা টাইন্প গাঁথার, কাজ উনবিংশ 
শতান্দীর তৃতীয় পাদ পর্যশ্ত মানুষ হাতেই করেছে । কিন্তু বিজ্ঞানের উন্লতি-যখন 
আমাদের সকল কর্মে গতি এনে দিল, তখন টাইপ - গাঁথান্স ' কাট মন্থর হয়ে 
হাতের ওপর নির্ভ'র থাকবে তা তো হর লা। আজ তাই: যন্ত্র এসে টাইপ গাঁথার 
কাজকে করেছে দ্রুতগতিসম্পঙ্ন ॥ 

লাইনে! টাইপ £ যন্ত্ৰ যখন টাইপ গাঁথার ভার লিল, , তখন সে তৈরী 
টাইপ নিয়ে কাজ করল না। সে একসঙ্গে দুই কাজ-কল্সার :ভার" নিল--পাস্ডু- 
লিপি অনুযায়ী ট্ইপেস ছাঁচ গাঁথা এবং সেই: ছাঁচ দিরে গলিত: সিসে” থেকে 
টাইন্প চালাই, করা॥ সুতরাং যান্ত্রিক টাইপ গাঁখার. সর্বদাই টন্টকা। তৈরী 
টাইপে কাজ হয়। লাইলো টাইপ এইভাবে যান্ত্রিক টাইপ গাঁখার একটি মেশিন”। 
এই মনন ১৮৮৬ শঙ্টোন্দে অটমার- মেন্বগযালখেলার (Omar: Merganthalér) 
কতক আবিষ্কৃত হয় । এবং তারপর ঘছেকে এক্স* বাবহার- চালু - হয়ে" আদর্জ'কাল 
শ্রায় প্রতোক সংবাদপত্র অফিসেই এই যদ্ত্র একান্ত: আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে 7 
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এই মেশিনে যিনি কশ্পোনদ্র করেন তাঁকে বলা হয় অপারেটর ) তিনি 
মেশিনের সামনে টুলের ওপর বসেল ৷ টাইপরাইটারের বেমন হী-বোড (K€y- 
০৪1৭) তেমনি একটা কী বোর্ড অপারেটরের হাতের কাছে মেশিনে লাগালো 
আছে । পাণ্ডুঙ্গিপি দেখে দেখে অপারেটর কী-বোডের  চ্যবি ট্রেপেন । চাবি 
চপলেই ম্যাগাজিন (365i) থেকে ম্যাক্স (১5867) বেরিয়ে আসে । 
ম্যা্রিকস্‌ হুল টাইপের ছাঁচ, যা ছোট ছোট পেতলের ট্‌করে৷ এবং 
যার ওপর হরফ খোদাই করা আছে ৷ ম্যাগাজিন হল ম্যা ্রিক্‌সের ভাণভার । 
চাবি Bপলে ম্যাগাজ্জিন থেকে ম্যার্ট্রিক্‌স বেক্রিস্নে আসেম্‌ব্‌লি বাক্‌সে পড়ে । 
আদেমৃবূলি বাক্‌স (4১552771% ৮০৯) হল লাইনোটাইপের কম্পোজ্িং স্টিক । 
টাইপরাইটারের যেমন স্পেস; ব্যাড আছে, যাতে চাপ দিয়ে একটা শব্দের পরে 
ফাঁক দেওয়। হয়, তেমনি এ গেশিনেও স্পেস]. ব্যাড আছে । একটা গোট। শব্দের 
মগাগ্রিকসং জড়ো হলে স্পেস: ব্যাশ্ডের পাতে চাপ দিয়ে শব্দের পরে ‘আবশ্যকীয় 
ক্ষাঁক দেওয়। হয়। এই ফাঁক সৃষ্টি করে ইস্পাতের ছোট ছোট টুকরো। ॥ 
"আতমমৃক্লি বাক্‌স বখন প্রায় ভরে” আসে” -অৎ৭২, ২ এম আদ্দাজ খালি 
-দ্বান্কক,-তখন একটা. ঘণ্টা বাজে । ঘস্টাট' সতর্ক-ধৰনি । তখন অপারেটরুকে 
এহিতলবস্করতে হবে" বাকি জার়গায়-একটা গোটা শশ্দ ঢবকবে কিলা। না৷ ট্বকলে 
“শব্দটা ভাঞ্তে হয় । 
একটা লাইন যখন ভরে যায়, অপারেটর হাতলে চাপ দেন । ফলে গাঁথা 
ম্যা ্রক্‌স্‌ বা টাইপের ছাঁচপুলো। মোল্‌ড্‌ হইলে চলে বার । মোলভ্‌ হুইলের 
পেছনেই গল্প! সিসের পাত্র । এই পাত্র থেকে গলা সিসে মোলভ্‌ হইলে পড়তে 
"'সিসের-ওপর ম্যা্রকসের ছাপ পড়ে । বাস, এক লাইন গাঁথ৷. ম্যা ট্রক্‌সের 
" জনবজ্প-একখস্ড টাইপ গাঁথা সিসের পাত তৈরী হয়ে গেল ॥ 
এখন মোলড্‌ ছইল ঘুরে যায়, এবং শলাগ: (5158) অথণৎ টাইপ গাঁথা 
লিসের -স্বাড :ছইল থেকে মুক্ত. হয়ে গালিতে গিরে জমা হয় । গ্যালি থাকে 
=মেলিনের সঙ্গেই আঁটা-_অপারেটরের ঝ পাশে । 
হলাগ্‌ ঢালাই হলে ম্যার্ট্রিক্স: ও স্পেস ব্যাস্ডের টুকরোগ্দলি নিজের 
নিজের ভাস্জার বা কোটরে-ফিরে বার ৷ 


লাইনো মেশিনে ছাপার কাজ খুব তাড়াতাড়ি হর । কারণ ওতে একসগ্নে 
= তিন লাইনের কাজ হয়। -অপারেটর চবি টেপ/ঞ্জ সঞ্চে সঙ্গে এক. লাইন 
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ম্যাট ক্‌স্‌ যখন আ৷সেম্‌ব্‌লি যাক্‌সে জম! হচ্ছে, তর্খল মোলডে্‌ হইল দ্বিতীয় 
একটা লাইনকে ছাঁচে ফেলে শল বানিয়ে নিচ্ছে, আর তৃতীয় একট! লাইনের 
ম্যাট. ক্‌স্‌ মোলড ঘইল থেকে তাদের নিজের নিজের জায়গার ফিরে যাচ্ছে ॥ 

একজন লাইনে অপারেটর চারজন কম্পোজিটরের সমান কাজ করেন ॥ এই 
দ্রুতগতির জলোই লাইলো। মেশিনের চাহিদ! খবরের কাগজের অফিসে এত বেনি । 

বাংল। বর্ণমালার জটিলতার জনে! বাংলা টাইপের সংখ্যা খুবই বেশি। 
হাতে কশেপাজের চার কেসের মোট টাইপ সংখ)) হল ৫৬৩ । বাংল! লাইনোতে 
এই টাইপ সংখ্যাকে কমিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে ২০১-এ ৷ অর্থাৎ ২৩১টা 
ম্যাক্স হলেই বাংলা কম্পোজ চলে । টাইপ সংখ্যার এই সঞ্চোচনকার্যে 
অনেক মাথা খাটাতে হয়েছে, এবং এই মাথা খাটানোর কাজে যে-একজন ব্যক্তির 
শক্তি নিয়োজিত হয়েছে, তাঁর লাম হল সহরেশচশ্দ্র মজুমদার ৷ বাংল! মুদ্রণ 
শিল্প তাঁর কাছে চিরঞ্খণী ৷ 

লাইনো। টাইপে ছাপার কাজে একটা, কথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে এতে ভুল 
অথবা সংশোধন সম্বন্ধে খুব সতর্ক হওয়া দরকার । প্রেস কপি নির্ভুল ভাবে 
তৈরী হওয়া উচিত্-_মায় কমা-দাঁড়ি পযন্ত । কারণ, লাইনোয় যদি কোনো 
সাঙ্গানো লাইনে একটা কমাও নুতন করে বসাতে হয় তা হলে গোট! লাইলটাই 
আবার কম্পোজ করতে হবে ॥ যদি কোনো প্যারার প্রথম লাইনে একটি 
তিন অক্ষরের শব্দও বসাতে হয় তাহলে অনেক সমর গোটা প্যারাটাই নূতন 
করে কম্পোজ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে । সৃতরাং প্রনফে ঘবামাআা। করার 
আকাম্ধা লাইনে। টাইপের ক্ষেত্রে অচল । 

অলোটাইপ-_টাইপ গাঁথার আর একটা মেশিন হল মনোটাইপ । এ 
মেশিনে প্রত্যেক হরফ, প্রত্যেকটি স্পেস আলাদা আলাদা টুকরোর ঢালাই হয় ; 
লাইনোর মতে৷ এক এক লাইন আস্ত "শলাগ হয়ে বেৱয় না। 

মনোটাইপ মেশিনের দ:টো। অংশ - কী-বোর্ড ও কাসং মেশিন । কী- 
বোর্ডের ওপর জড়ানো অবস্থার কাগজ রাখার ব্যবচ্থ! আছে ৷ চাবি চপলে 
সেই কাগজে হরফের আয়তন অনুযায়ী ছোট ছোট ফুটে হয়ে যায় ॥ 

এই ছিদ্রযুক্ত কাগজ থেকে কাস্ং মেশিনে টাইপ ঢালাই করা হয় । 

মনোটাইপ মেশিনটি বেশ জ্টল ॥ কিন্তু এর গুণও যথেষ্ট । এতে প্রতি 
লাইন টাইপ গাঁথায় জাস্টিফিকেশন্‌ খুব পরিপাটি জপে: করা চলে। তারপর, 


জা ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ৪১ 


যেহেতু মনো টাইপে এক একটা অক্ষর ঢালাই হর, এই অক্ষরগলি আলাদা রাখ 
চলে ছাতে টাইপ গাঁথার জনে; । কিছ্বা, পুরনো ও ভাভা টাইপের জাগায় 
এই মেশিনে প্রস্তুত নূতন টাটকা টাইপ সহজেই সরবরাহ করা যান । 


আর একটা সুবিধ। হল এই যে, টাইপ ঢালাইরের জলে) যে কাগজ ছিন্রযবত্ত 
করা হয়, সে কাগন্ যে কোনো কাসক্টং মেশিনে যেতে পারে । ফলে, যদি 
কোনো বই ছাপাতে তাড়া থাকে তাহলে সে কাগজ্র ভাগাভাগি ক'রে বিভিন্ন 
কাসটিং মেশিনে পাঠিয়ে অজ্প সময়ের মধোই টাইপ ঢালাই করিয়ে আনা 
সম্ভব হক, 


মনেঃটাইপ মেশিন টাইপের ছাঁচ গড়ে কাগজ ছে”দ! ক'রে । এই ছিদ্রুযুক্ত 
কাগজ গনটিরে রেখে দিলেই ভবিষ্যতে আবার টাইপ ঢালাই কর! চলবে । অনেক 
সময় একট! বইয়ের মাটার € 7720) ধরে রাখতে হয় কিছুদিন পরে আবার 
স্থাপবার জনে? ॥ যেখানে হাতে কম্পোজ চলে, সেখানে ফর্মাগুলি ন্ট করা 
হয় না, তুলে রাখ। হয় । এতে ছাপাখানার অনেক জায়গ) জোড়ে এবং টাইপে 
 ধইলোবালি জয়ে টাইপ খারাপ হবারও আশঙ্কা থাকে । কিন্তু মনোটাইপের 
ছিদুযবক্ত কাগজ গৃটিয্ে রাখতে কোনো হাঞ্গামা নেই / এই সব কারণে বই 
ছাপার বড় বড় প্রেসে আজকাল মনোটাইপের খুব আদর | এ মেশিন আবিষ্কৃত 
হর ১৮৮৪ খ.স্টাব্দে-__7916হ৮ Lanston কর্তৃক । কিন্তু বাজারে চাল: হয় 
১৮১৯৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ লাইনোটাইপ প্রচলনের এগার বৎসর পরে । 


স্টিরিয়োটাইপ ও ইলেক্ট্োটাইপা ( Stereotype & Electrotype) 


" অনেক সময় কাজের সবিধের জন্যে গাঁথা ফর্মার অবিকল নকল ফমণা 
“তৈরী করা প্রয়োজন হয়। যে ছাপাখানার লাইনে! বা মনোটাইপ মেশিন নেই 
সেখানে এক ফর্ম। থেকে অনেক কপি এবং তাড়াতাড়ি ছাপতে হলে ফর্মার টাইপ 
নকল না করলে চলে না। এক টাইপ থেকে নকল টাইপ ঢালাই করার দুটি 
প্রচলিত পদ্ধতি হল স্টিরিয়োটাইপ ও ইলেকপ্রোটাই'্প ॥ 


স্টিরিয়োটাইপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এডিনবেরা অধিবাসী William 
Ged - ১৭২৭ খদ্টাব্দে । এই পদ্ধতিতে মূল টাইপ থেকে ছাঁচ তোলা হয় 
ব্লটিং ও সঃ কাগজ মারফৎ ৷ ছাঁচ তোলার এই দ্রব্যকে বঙ্গ। হয় ক্লং (2978) । 


৪২ শ্রন্থাগার [ ২য়-সংখ্যা 


(ভিজে ফ্লং ( রং ও চিসৃ কাগজ্ব ) প্রথমে ফর্মার ওপর বিছিয়ে দেওয়া 
হয়, এবং তারপর মজবৃত বুরুশ দিয়ে পিয়ে দিতে হর ॥ এইভাবে করেক 
পদ‘ ফ্লং ফমণার ওপর পেটানো হয় । তারপর এই ফ্লং শুকিয়ে নেওয়। হয় । 

শুকনো ফ্লং এইবার ফর্মার ওপর থেকে তুলে নিলে মূল ফমণর ছাঁচ পাওয়া 
যাবে। এই ছাঁচে গলিত ধাতু ঢেলে নকল ফমযর টাইপ করা মহ্গিকল 
কিছুই নয় ॥ 

ছ্টিরিয়োটাইপ ছা5 তোলা ও টাইপ ঢালাই কর? যেমন সস্তা তেমনি একাজে 
সময়ও অল্প লাগে ॥ 


ইলেক্ট্রোটাইপ করতে খরচও বেশি লাগে, সয়ও বেশি নেয় । কিছু 
এতে কাজ খুব সংক্ষ হয়, ফলে মংলের অবিকল প্রতিন্থপ প্যওয়। যায়। প্রথমে 
মুল ফর্মার ওপর কালে! সিসের একটা আচ্ছাদন দিতে হয়; তারপর মোম 
গলিয়ে ঢাল। হয়। যখন মোম শুকিয়ে যায় তখন মোমের পরত উঠিয়ে নিজেই 
টাইপের ছ।চ পাওয়। যাবে । এবার এই ছাঁচ থেকে নকল ফর্ম৷ পাওয়া যাবে 
electrolysis, অথাৎ তড়িদ্‌বিশ্লেবণের সাহায্যে । এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয্নায় 
তামার গা;ড়ে। ছাঁচের মধ্যে জমে জমে পূর্ণ হয়ে ওঠে । এই জমাট তাম্যই 
গড়ে তোলে নকল ফমণ। 


এইরকম ভাবে একট মল ফন্ণার নকল কয়েকথানি ঢালাই: করে নিলে 
ছাপাখানার কাজের সুবিধে হর ॥? সাধারণত বড় বড় ছ্বাপাখান/র পিসের গন 
থাকে একাধিক । একট: ফমণ থেকে কপি তুলতে গেলে একটা প্রেস দিয়েই ছাপ 
তুলতে হয় - এতে বেমন একদিকে একই মেশিন বহ্ক্ষণ চালাতে হুর তেসাি। 
অন্যদিকে ফমণার ওপর চাপও পড়ে খুব এবং সব কপির ছাপ তুলতে সময়ও 
লাগে যথেষ্ট । একটা মেশিন বছুক্ষণ চললে মেশিন বিগড়োবার সম্ভাবনা শীঘ্রই 
দেখা দেয় ; ফনণয় বেশি চাপ পড়লে টাইপ ন*্ট ও ভাঙবার সমভাবন। . থাকে ॥ 
এবং ছাপতে সময় বেশি নিলে আনিক ক্ষতি দেখা; দিতে পানের ॥ কিন্তু ফর্মার 
নকল ঢালাই করে নিয়ে একাধিক প্রেসে ফেলে ছাপলে কোন মেশিনই অধিকক্ষণ 
চলবে ন, মূল টাইপগ্লির ওপর চাপও বেশি পড়বে না, অধিকম্তু. তাড়াতাড়ি 
অনেক কপি ছেপে বাজারে বই অল্পদিনের মধ্যেই বার করে দেওয়া চলে । যে 
সব বইরের খহব কাটতি এবং যার শুধু পূণমুরদ্রণ করলেই চলে তাদের বেলায় 
এই: নাবস্ব। একান্তই প্রঘোজা । 


জৈন৮2:১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ৪৩ 
টাইপের -জী-ছ'াদ 
ছাপার অক্ষরের শ্রী হাঁদ হাতের লেখাকে ভিডি করেই গড়ে উঠেছে ৷ 

পথম যখন টাইপ ফণ্ট; তৈরী করা হয় তখন মুদ্রণশিজ্পীর লক্ষ্য ছিল লিপিকারের 
লেধাকেই নকল করা। জার্মেনীতে ছাপাখালার উষ্ভব হওয়ার সেখানকার 
প্রচলিত গথিক € 0০৮72) লিপিকেই অনুসরণ করল টাইপের হরফ । 
ইংকশ্ডের প্রথম মুদ্রণশিল্পী ক্যাক্‌সটন যে সব বই প্রথম প্রথম ছাপেন তাদের 
শখিষ্ক লিপির সংস্পষ্ট ছাপ আছে । এই টাইপের হরফগলি জ্যাবড়া, 
খাড়া-খাড়। ও কোণা-বিশিষ্ট-__কোনো পেলবতা ও নিটোলতা নেই । 


ধাকে আনরা। রোমান হরফ বলি, অর্পাৎ যে হরফে আজকাল সব ইংব্রেছি 
বই ছাপা হয়, এই রোমান হরফের টাইপ প্রন তৈরী করেন Nicholas 
7৩7৩০ | ইনি ছিলেন ভেনিস সহরের অবিবাসী । অবশা এর তৈরী হরফে 
গথিকের কিছু আদল ছিল । এই হরফকে ঢে'চে ছুলে আর একট? উন্নত করেন৷ 
Aldo Manuzio, ওরফে Aldous Manutius ( নামের এই বানানেই ভদ্রলোক 
বেশি পরিচিত )। কিন্তু রোমান হরফের যে আধুনিক রূপ পাই তার সৃষ্টি 
১৬১৯ খনষ্টাব্দ থেকেই শুরু । এই বংলর ফ্‌া*স-ন্‌পতি চতুদণশ লুইয়ের 
(Louis XIV ) অনু্‌জ্ঞায় '"Romains du Roi” নামে যে হরফ খোদাই 
করা হল সেই হরফই জগ্ম দিল আধুনিক রোমান লিপির শ্রী ছাঁন। এই 
মৌলিক রূপের ওপরই কারিগরি করে পরবর্তীকালে সি হয়েছে বিভিন্ন 
রোমান টাইপের শ্রী-ছাঁদ, বথা-_ Baskerville, Bodoni, Didot, 
Ibarra ইত্যাদি । 


ইটালিক €1€2170 ) ব। বাঁকা হরফের ন্রী-ছাঁদ গথিক কিংবা রোমান হরফের 
মতো বন্ধ বিবর্তনের মধা দিয়ে অতিক্রম করেনি। Aldous Manutius খে 
ভাবে প্রথম এই হরকের জপ দান করেন সেই রূপ আজও চলছে । মাকখানে 
এ কপ ' বদলে লৃতন কিন্তু করার চেস্টা হয়েছিল, কিণতু দেখা গেল শিব গড়তে 
বাঁদরিই গড়া হয়েছে । ফলে Mnখtiখ$ প্রবাতত হরফকেই বজায় রাখতে হল । 
বাংল। টাইপের ই 

বাংল! টাইপও প্রথমে হাতের লেখাকেই অবিকল নকল করেছে । 
১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত. নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেদ রচিত বাংলা গ্রামার 
A\Grammar of Bengali Language হল বাংলা হরফে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক । * 
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বইখানি লেখা হয় ইংরেজিতে, কিন্তু বাংল) ভাষার উদাহরণগুলি বাংলা হুরফ্ফে 
ছাপানো হয় । এই হরফগহলি দেখলেই বোক৷ যাবে টাইপের ছাঁচ গড়া হয়েছে 
হাতের লেখার অন্কূতি করে । ছাপা দেখলে মনে হয় যেন পণথির লেখ! » 
বাংলা টাইপ প্রচলিত হস্তলিপিকে অনুকরণ করান প্ন্ডিতমহলে কেউ কেউ 
আক্ষেপ করেছেন ॥ তাঁদের মতে ব।ংল। টাইপ তার প্রবত'নকালে যদি প.রাতন, 
তাম্লিপি বা অনশাসনের খোদিত লিপিকে অন্যসরণ করত তাহলে বাংলা লিপি- 
আজ দেবনাগর লিপি থেকে এতট। পৃথক হত লা। পুরাতন তাম্ললিপির বাংলা 
অক্ষরগৃলি দেবলাগর অক্ষরের প্রায় অন্ন্ষপ ছিল ৷ সেই লিপিকে আদ‘. 
করলে বাংলা এবং দেবনাগর মিলে মিশে একটা মিশ্রিত লিপিতে পরিণত হত, 
এবং ধা বহুজন-গ্রাহ। হত ৷ যদি মিলে মিশে নাও যেত, তাহলেও বাংলা লিপির 
ক্ষপ এমন হত বা হিন্দি বা দেবনাগর লিপির পাঠক অনায়াসে বূকতে পারত । 
একই পাঠকের পক্ষে দু ভাষার লিপি বৃঝতে পারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পক্ষে 
উৎকৃষ্ট সৃযোগ। এই সংযোগ লম্ট হয়েছে বাংলা টাইপ হস্তলিপিকে 
অনুসরণ করেছিল বলে ।* ও 
অবশ্য এ অনুশোচনার আজ আর কোনো ফল নেই ৷ বাংল? টাইপের হরফ 
দেবনাগর লিপি থেকে আজ্দ সত্যি সম্পূর্ণ পৃথক । বাংলা টাইপের শ্রী-ছাঁন 
নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে চলছে তা আজকালকার কয়েকখানি ছাপাখানার 
কাজ দেখলেই বোকা যায়। কিন্তু তবু বল৷ যেতে পারে যে তেমন উল্লেখযোগা 
ভাবে বাংলা টাইপ খোদাই শিল্প বৈশিঞ্টয অজণন করেনি । এখনো এমন শিল্পী 
দেখা দেননি যাঁর তৈরী বাংল! টাইপ বাংল) দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির বৈশিক্টে 
শ্রীমন্ডিত হয়েছে ॥ 


শখ “ft Is much Lo be regreited that when first a fount of Bcngall tspe 
was prepared, tbe letters were male after the motel of the running handcor wrllog 
inustexl cof this which may be called the print h: lead the Iattcr breu taken, 
the difference between (6 and the Devanegarl Is ৩০ slight that grmdonlly they woul 
ave become amalgamated, at any rato 1hs reader লও with faclliiy have perased 
oth, Insteal of deeming them, aa now, <inunct characters.” 





— Journal of Asiatic Soclety, - 
Jan, 18386, p. 48. 


জাতীয় মানচিত্র 


বিশ্বের সাধারণ মানচিত্র সকলের নিকটই সুপরিচিত । গ্রশ্থাগানে 
রেফারেন্স বই হিসাবে এই মানচিত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ॥ সাধারণ মানচিত্রে 
প্রঘানতঃ ভৌগলিক অবন্থান নির্দেশ কর। হইয়। থাকে । কিন্তু ইহ! ছাড়া, আর 
একপ্রকার মানচিত্র আছে । তাহাতে শৃধ্‌ একট দেশের বিবরণ পাওয়া যায় । 
এঁ দেশের স্থান বিবরণ, ভূতাত্বিক অবস্থা, জলবায়ু, জমি ও উদ্ভিদের পরি 
প্রেক্ষিতে কৃষি, রসায়ন, খনি, পরিবহণ, বৈদ্যতিক শক্তি উৎপাদন ও শিল্পের 
ক্ষেত্রে অধিবাসীদের অবদান কতটী তাহাই এই মানচিত্রে দেখান হয়। ইহাকে 
জাতীয় মানচিত্র বলে ৷ বিশ্বের প্রগতিশীল দেশগুলি, বিশেষতঃ যেখানে উদ্নন্লন 
পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, এই মানচিত্র প্রষ্তৃত করিতেছেন । আন্তর্জাতিক 
ভৌগলিক সংস্থা সম্প্রতি জাতীর মানচিত্র সংক্রান্ত একট কমিশন গঠন করিন্ব- 
ছেন॥ এই কমিশন জাতীয় মানচিত্র অঙ্কন, উহার মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্বন্ধে 
বিভিন্ন রাষ্বুগবলিকে পরামর্শ‘ দিবে । হয়টি দেশের প্রতিনিঘিসহ গঠিত 
আম্তর্জাতিক কমিশনে ভারতবর্ষ আছে । 


ভারতবর্ষে পঞ্চবাধিকী পরিকহ্পনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই মানচিত্রের 
প্রয়োজনীয়ত। বৃদ্ধি পাইয়াছে । পরিকল্পনার সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সংবহক্ত সরকারী দস্তর ও প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রম্থাগারে 
এই মানচিত্র রেফারে* কাজের সহায়ত। করিবে ॥ 

ভারত সরকার এই অত্যাবশাকীয় মানচিত্র প্রকাশন দ্বিতীয় পণ্তবাধিকী 
পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং ইহার জন্য ৮* লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা 
হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের শেষভাগে জাতীয় মানচিত্র প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হয় ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস পি চট্টোপাধ্যায় এই 
প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ । দেরাদুনস্বিত ভারতীয় সমীক্ষা বিভাগের মানচিত্র 
বিভাগের সহযোগিতায় মানচিত্র প্রতিষ্ঠান ১১৫৭ সালের শেষভাগে ২৬ খানি বহু 
বর্ণের মানচিত্র সহ হিন্দী সংস্করণ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ্ 
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সম্প্রতি মানচিত্র প্রতিষ্ঠান ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করিবার কার্বে ব্রতী 
হইয়াছেন । ইহাতে প্রায় ১৮৭টি শ্লেট থাকিবে ॥ এই মানচিত্রে ভারতের প্রাকৃতিক 
গঠন ও সামার্জিক, আবিক কাঠামো নিদে‘শ কর! থাকিবে । এইবার প্রথম 
প্রাকৃতিক মানচিত্রে এদেশের প্রাকৃতিক অঞ্চল ও উপ-অঞ্চল নির্দেশ করা 
থাকিবে | 

এ দেশের ভূতন্ত, প্রভাবিত প্রাকৃতিক পরিবেশ সবিচ্তারে পর্যালোচনা, করা 
হুইরাছে। দেশের কোথায় কোন্‌ প্রকার খনি ও খনিজ্র দ্রব্য রহিয়াছে তাহা। 
প্রদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে । দেশের বারি সম্পদ পূ্ণক্ষপে 
সম্ব্যবহারের পরিকল্পনা রচনায্স যাহাতে সুবিধা হয় সে জন্য সম্বৎসর প্রবাহমনা। 
নদী ও অন্যানা নদী স্বতক্ত্রভাবে প্রদশিত হইবে । 

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কি ভাবে জমির সদ্ব্যবহার করা হয়, কোন অঞ্চলের 
জমি কোন্‌ দিকে ঢালু, মার্টির উৎপাদ্দিকা শক্তি কিন্রপ-_-এই সকল বিষয়ে 
অন্যসম্ধান চালান হইতেছে । ১ ইঞ্চি সমান ১ মাইল ধরিয়া ভুমি 
ব্যবহার সম্পর্কে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ৫০ খানি মানচিত্র 
যাবে । 

ইহা ব্যতীত দেশের কোথায় ক্যেন প্রকায় খনি ও খনিজ দ্রবা আছে ইংরাজী 
ভাষায় গ্রকাশিতব্য প্রাকৃতিক মানচিব্রগ;লিতে তাহা। প্রদর্শনের উপর গন্ধ 
আরোপ করা হইবে ॥ 


ইংরাজী সংস্করণের অন্যান্য মানচিত্র নিম্নক্ষপ হইবে £-_ 

(ক) সাধারণ £ (১) ভারত ও ভূমন্ডল (২) পর্ব ও পশ্চিম গোলাধ" 
(৩) ভারত মহাসাগর (9) আরব সাগর ($) বঞ্গোপস্াগর । 

প্রাকৃতিক £ (১) বারিপাত (২) বারিপাতের সময় (৩) তাপ (6৪) 
ভূসংস্বানতত্ত (৫) ভূমির আকার (৬) ভূনিশ্মস্থ বারি সম্পদ (৭) 
পরঃপ্রণালী (৮) প্রাণী সংক্রান্ত ভূবিদ্যা (৯) ম,ত্তিক৷ ক্ষয় (১০) বিভিন্ন 
প্রকার ম্‌ত্ডিক। (১১) ভূ-প্রস্তরতন্তত (১২) বন্যার মানচিত্র ।. 

গে) আর্থিক ঃ (১) খাদ্যশস্য (২) গৃহপালিত পশুপাখী (৩) কুটির 
শিল্পা 6) বৈদযযাতিক শক্তি (6) ব্যাঙ্ক ও সমবায় সনিতি $ 
* ঘে) সামাজিক £ (১) জনসংখ্য। বৃদ্ধি (১৮৮১-১৯৫১) (২) লোক- 
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সংখ্যাতন্তহ (স্ত্রী ও পুরুবের অনুপাত ও বয়সের বিভাগ) (৩) গ্রামাঞ্চলের 
বাড়ীর ঘনত্ব (৪) সহর গঠনের পরিকলপন। €৫) বসবাসের ধাচ (৬) 
সাক্ষরতা ও ভাষা (৭) প;ুরাতন্তব ও পরিব্রজন (৮) আদিবাসী (৯) শিক্ষা 
(১০) স্বাপব্য ৫১৯) সমষ্টি উত্নরন মন্ত্রণালয় (১২) মহামারী আকারের 
বিভি'ন ব্যাধি ॥ 

আগামী বৎসরের প্রথম ভাগে এই মানচিত্র প্রকাশিত হইবে আশা করা যায় । 
বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় নানচিত্র প্রকাশ কারবার পরিকল্পনাও মানচিত্র 
প্রতিষ্ঠানের আছে ॥ 


এন্কাগার সঞ্বাদ 


কাটোয়ায় গ্রন্থাগার সপ্মেলন 


ক।টোরা শ্যামলাল লাইব্রেরীর উদোগে গত ৮ই মে কাটোয়। টাউন হলে 
কাটোয়া মহকুমা অ্রন্থাগার সম্মেলন অন:ট্টিত হয় ॥ সঞ্চেলন উদ্বোধন করেন 
দাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ননী রায় এবং পৌরহিতা করেন স্থানীয় সর্বে দয় 
পাঠাগারের সম্পাদক নিত্যানন্দ ঠাকুর । সন্রেলনে ১৪টি গ্রন্থাগারের ২৯ ভান 
প্রতিনিধি যোগদান করেন। উপস্থিত প্রতিনিবিগণ নিজ নিজ্্র পাঠাগারের 
বিভিন্ন সমস্য৷ বিশেষ করিয়া আথিক সমস্যা লইয়। আলোচনা করেন। সভার 
ওটি প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ (১) পাঠাগারগুপির উন্নতি সাধন ও মহকুমার 
বিভিন্ন পাঠাগারের সহিত সংযোগ সাধন (২) জাতীয় পুনগণঠিনের জন্য 
পাঠাগারগৃলির সহযোগিতা গ্রহণের প্রক্নোদ্রনীয়তা এবং (০) রবীন্দ্র জন্ম 
শতবাষিকী উৎসব পালনের জন্য জাতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যপক ও সংহত করিবার 
জন্য সরকারের নিকট আবেদন জ/নান । মহকুমার পাঠাগারগুলির উন্নতিকজ্পে 
এবং সরকারের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আপোচনার জন্য ২১ জন ব্যক্তিকে লইয়। 
একটি সংগঠনী কমি গঠিত হইয়াছে। 


৪৮ শ্ন্থাগার [ ২য় সংখ্যা 
সুলাজোড় ভারতচক্জ গ্রন্থাগার ॥ শ্যামনগর ॥ ২৪ পরগনা 


গত ওর! জ্যৈষ্ঠ শনিবার ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারের দ্বি-পণ্ডাশৎ বাধিক 
অধিবেশন অনুষ্টিত হয় । সভায় সম্পাদক তাহার বাখিক কায" বিবরণী পেশ 
করেন । গ্রত্থাগারে বর্ত‘মানে ১৩ খানি মাসিক পত্রিকা, ৩ খানি সাপ্তাহিক, 
একখানি ত্রৈমাসিক ও দৃইখানি দৈনিক পত্রিক! নিয়মিত ভাবে রাখা হইতেছে । 
ইহ! ব্যতীত বিভিন্ন বৈদেশিক দৃতাবাসের মাধ্যমে বিদেশী পত্রিক। এবং বিনা- 
মুলোয অনা কতগুলি পত্রিকাও পাওয়া যাইতেছে ৷ 

গ্রন্থাগার ভাটপাড়া পৌরসভা এবং পশ্চিমবগ্গ সরকারের জিলা সমাজ 
শিক্ষা বিভাগ হইতে আলোচ্য বৎসরে আর্থিক সাহায। পাইয়াছে ॥ 

গ্রশ্থাগার-পক্ষ উদযাপন করিয়া প্রায় ১০০০২ টাকা মংল্যের প্রস্থ ও পাত্র- 
পত্রিক৷ সংগৃহীত হইয়াছে ॥ গ্রন্থাগার দিবসে এই পুস্তক ও পত্রিকার একট 
প্রদর্শনী হইয়াছিল ॥ 

লিচ্নে গ্রশ্থাগায়ের গ্রাহক ও পুস্তক আদান প্রদানের একটি পরিসংখ্যান 
প্রদত্ত হুইল £ 


কে) সাধারণ বিভাগের গ্রাহক সংখ্যা ১৬০ ২০২ ২৩২ 
৮ » মাসিক গড়পড়তা 
পুস্তক আদান-প্রদান x ৫৬৪৬ ৫৫৭২ 
খে) কিশোর বিভাগের গ্রাহক সংখা ২০ ৩১ G৩ 
এ ৮ বা্সরিক মোট 
পব্দ্তক আদান প্রদান x ৩৭৭ ৯৯১ 


১৩৬৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্যকরী সমিতি 
গঠিত হইয়াছে £ 

সভাপতি £ শ্রীনরেদ্দ্রনাথ ভৌমিক, সহ-সভাপতি 5 শ্রীগণেশচন্দ্র ভট চার্য“, 
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ £ শ্ীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগাহিক £ শ্রীহরি- 
দাস মন্ডল, সহকারী গ্রশ্থাগারিক 5 শ্রীসুনীল ঘোষ ও শ্রীঅমলকৃফ সাহা । 


হ্যৈষ্ঠ £ ১৩৬৫] ত্রন্থাগার ৪৯ 
আজাদ হিন্দ পাঠাগার ॥ জলপাইগুড়ি ॥ 


বিগত ২৭শে এপ্রিল উক্ত পাঠাগারের বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্টিত 
হয় ॥ সভাপতিত্ব করেন সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী । সভায় ১৯৫৮ সালের জনয 
নিহনলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠিত হয়। 
সভাপতি__সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী, সহঃ সভাপতি__অবনীধর গৃহ নিয়োগী, 
শহুকেন্বর সান্যাল, বীরে'দ্রনাথ মদ্মদার* সম্পাদক-_ শিশির কুনার মৈত্র, 
সহকারী বীরেন্দ্র মোহন রায় ॥ 


বিধু্লপদ্দ শ্বৃতি পাঠাগার গ ৪, পাঁচকড়ি মোহন্ত লেন ॥ হাওড়া ৪ 

গত ১৬ই মার্চ পাঠাগারের বাৎসরিক সভা ও কাষণকরী সদস) নির্বাচন 
অনঠিত হয়। সভায় সম্পাদক বিগত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব 
উপস্বাপিত করেন যথাক্রমে নিম্নলিথিত বাক্তিগণ কাষ“করী সমিতির সদস্য 
নির্বাচিত হন। সভাপতি _তারকপদ চট্োপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি-_মনণিলাল আট) 
ও ডাঃ সচ্চিনানত্দ মুখোপাধ্যা্ । সম্পাদক-__কেশবলাল আটা, গ্রশ্বাগারিক-_- 
হেমম্তকুমার ভট্টাচার্য, কোষাধাক্ষ-_মতিলাল আটা ॥ 


গেলিয়াগ্রন্থাগার ৷ বাঁকুড়া 

বিগত ২৫শে বৈশাথ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ উদ্দেশে? 
গেলিয়া গ্রশ্থাগারের ভিত্তিপ্রদ্তর স্থাপিত হয্প । এই অনষ্ঠানে পশ্চিম বঙ্গ 
বিধান সভার অধ্যক্ষ শখ্কর দাস বন্দোপাধ্যায় এবং রাস্ট মন্ত্রী পৃরবী মুখো- 
পাধ্যার উপস্থিত থাকেন । শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের ক্রমোন্নতিতে আনম্দ 
প্রকাশ করেন এবং গ্র্থাগারের শ্রীবৃচ্ধি কামলা করেন 


বিঝ্ণুপুর সাধারণ পাঠাগার ॥ বীকুড়া। 

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 
মিউজিক কলেজ হলে বিষ্ণুপুর সাধারণ পাঠাগারের নব-নিমিত ভবনের ম্বাবে।. 
গ্বাটন উৎসব অনষ্টিত হয় ॥। রাশ্টমন্ত্রী পূরবী মুখোপাধায় এই অনুষ্ানে 
প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন । পাঠাগারের সম্পাদক ফণীম্দ্র নাথ 
মুখোপাধ্যায়ের কার্য বিবরণীতে কি ভাবে গৃহ নির্মাণ সম্ভব হয় তাহা বর্ণনা 
করেন শ্বারোদ্বাটন উৎপবের পর স্থানীয় রবীন্দ্র সংসদের পরিচালনায় 
শ্রী বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র জ*ম-জয়শ্তী উদযাপিত হর । 


৫০ প্রশ্থাগার [ ২য় সংখ্যা 


ফ্রেশুস ক্লাব ॥ জাগাছা ৷ ছাওড়া 

গত ২৭. ২৮, ও ২৯শে বৈশাখ জাগাছ। ফে -ডস ক্লাবের সহবর্ণ জগ্পশতী 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ॥ অনুন্ঠানের প্রথম দিনের সভায় সভ্যপতির করেন 
অধ্যাপক ডাঃ মনী'্ মোহন চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিম 
ধ্গ বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার আশুতোষ মল্লিক । প্রধান বক্তা বওগীন্ন 
প্য*্থাগার পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক অক্ষণ দাশগহ*্ত বাংলাদেশে গ্রন্থাগার 
আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন ॥ সভার পৃবে একট প্রদশ*নীর উদ্বোধন 
করেন হাওড়া জেলা পাঠাগার সঞ্ঘের সম্পাদক গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় । 


ব্যাটরা পাবলিক লাইত্রেরী ৪ বসন্ত কুমার স্মৃতি ভবন ॥ হাওড়া ৷ 

গত ৩*শে মান ১৯$৮ ব্যাটর। পাবলিক লাইব্রেরীর ৭৫তম সাধারণ 
সভায় ১৯৫৭-৫৮ সালের কা বিবরণী ও ১৯৫৭ সালের আর ব্যয়ের হিসাব 
পেশ করা হয়৷ মবদ্রিত কার্য বিবরণী হইতে গ্রত্ঘাগার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত 
তথাটি উদ্বৃত হইল $ 


১৯৫৬ ১৯৫৭ 
সদসা ও পাঠক সংখা ( সাধারণ ) ১৫৬০ ১৬৭০ 
এ (কিশোর ) ২০১ ২৭৭ 
মোট পুদ্তক (সাধারণ ) ১১,৯৬৯ ৯২,৭৩৯ 
ঞ {কিশোর ) ২২৯৮ ২৪৬২ 
বাঁধানো পত্রিকা (সাধারণ ) ৮২২ ৮৩৭ 
ঞঁ (কিশোর ) ৯৮ ১০৪ 
মোট আদায় ১৬,৬২৭ & ১১,০৬২ ৭১ নংপ. 
মোট ব্যয় ১২,৬৮৬ ২১০ ১০,০১০ = ৬০ ন.-প. 
প্রাবেশিকী ৬৪৪৯, ৯,২২ ০১ 
সদসা ও পাঠকগণের চাঁদ? ৬,১০২৫৭%০ ৬,৬৩৯, 
পৌরসভা সাহাব্য ৬০০৯ ৬০০৯ 
সরকারী সাহায্য ৪০০৯ ২৫০২ 
কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্দের সাহায্য ১,৭৪০ x 
পহস্তক ক্ৰয় ( সাধারণ বিভাগ ) ২.৪৮৬দ১০ ৩০১২-৩১ নংপ, 
এ (কিশোর বিভাগ ) ২৩৬০ ২৫৬- ৭৬ ন.পা, 


পত্র পত্রিকা ক্ৰয় ৭২৭ ও ৭৩৮=২১ ন-প. 


ন্ৈষ্ঠ 2১৩৬৫] গ্রন্থাগার ৫১ 


গ্রশ্যাগারের বহুমৃখীন আবেদনকে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ যথাযথ স্বীকৃতি 
দিয়াছেন। তাই ইহার কম“ক্ষের কেবলমাত্র বই আদান প্রদানের সীমাবঙ্ নাই । 
বিতর্ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজশিক্ষা গরভূতি বহুমুখী কর্মধারার মাধ]নে 
গ্রত্থাগারটি স্থানীয় শিক্ষা-সংক্কাতির প্রাণকেন্দ্র হুইয়। উঠিয়াছে । 


বৈস্ভবাটা যুবক সমিতি ৷ লেওড়াফুলী ॥ হুগল ॥ 

গত ২৫শে মে ভারতের শ্রেষ্ঠ ওঁতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ আচার্য যদুনাথ 
সরকারের মুৃত্াতে একট >এ;তি সভা অনৃষ্টিত হয়, সভাপতিত্ব করেন বিনয় কৃষ্ণ 
ঘোষাল ৷ বিভিন বন্ধ৷ আচায' যদুনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজলী অর্পণ করেন । 
সভায় একট শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় ॥ 


সমিতির পণ্চাণ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কার্যকরী সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত 
"স্বর্ণ জয়ন্তী উপসমিতি’' আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব 
পালন করিবার সিম্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে । এই উৎসব সাফল্যমশ্ডিত করিবার 
উদ্দেশে) গ্প্থাগারানহলাগী ও সংস্কৃতি অন্নরাগী জনসাধারণের সহযোগিতা ও 
অর্থ'সাহায্য কামনা করেন । 


সদস্যগণের গ্রথপাঠের রুচি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রণীত নিম্নলিখিত 
পরিসংখানটি উল্লেখযোগা 2 


২৬১৪ 
(ক) বাংলা নাটক ২৭৯ খান। =» উপন্যাস, গল্প ও 

» কবিতা ২৩১ ৮ রম্যরচন৷ ১৬৮১৯ » 

» ভ্রনণ উ৩৪ » বিজ্ঞান ২২১ ৯ 

» ইতিহাস ২২৩ » গ প্রশ্থাবলী ২০১ ৮ 

=» জীবন ৩৬৮ ৪ = পত্রিকা) ৪১৬ ৪ 

= ধমদিশনি ৩৬৪ » ৮ ইংরাজী উপন্যাস ৩৪৪ ॥» 

= সাহিত্য প্রবন্ধ ৫৯৫ » ইংরাজী অন্যান্য ১৫৪ ॥» 

২৬৯৪ মোট-_ ২০৮৬৭ গ 

€খ) দৈনিক গড় আদান-প্রদান সংখ্য *--১* ৭৪ থান৷ 


গে) প্রতি ৪ জন উপন্যাস পাঠকে ১ জ্রন অন্যান্য বিষয়ের পাঠক এবং. 
প্রতি ৪* জন বাংল। পুস্তক পাঠকে একজন ইংরাজী পুস্তকের পাঠক । " 


৫২ ্রন্বাগার [২য় সংখ্য! 


হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ ছগলী পল্লী পাঠাগার পরিকল্পনা ৷ 

হহৃগলী জেলা গ্র"থাগার পরিষদ সরকারী সহায়তায় জেলার তের গ্রামের 
গ্রশ্থাগারকে পলী পাঠাগাররুপে অনুমোদন দিয়াছেন। সদর মহকুমার খামার- 
গাছি, মগর। ও বেলমুড়ি; আরামবাগ মহকুমার দেউলপাড়া, আন্রামবাগ, 
সালেপুর, কেশবপুর ও আনড় ; শ্রীরামপুর মহকুমার রাজ্জবলহ-ট, শিয়াখালা 
ও মালা এবং চ*দননগর মহকুমার খালিসানী ও হরিপাল গ্রামের গ্রন্থাগারগহলি 
এই শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে । ইহাদের প্রতিটির অন্য ৩৫০০ টাকা গৃহনিমঘণ সাহাব), 
৪০০০ টাকা বাষিক পোনঃপৃনিক সাহায্য এবং একজন করিয়া বেতনভুক 
গ্রশ্থাগারিক ও সাইকেল পিয়ন রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে । জেলায় এইরপ 
আরও দশটি পলী পাঠাগার বর্তমান বৎসরের মধ্যে হইবে বলিয়। জান। গিয়াছে ॥ 
বিভিন্ন গ্রন্থাগার কতৃক রবীজ্্জয়ন্তী উদ্যাপন 2 

নিম্নলিখিত গ্রচ্থাগার কতক রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয় £ 
টৈলেশবর লাইব্রেরী, শ্যামলাল পাঠাগার, সাধুজন পাঠাগার, রামেণ্দ্রসুদ্দর 
স্মৃতি পাঠাগার, বিবেকানন্দ পাঠাগার, তোড়কোণ। তরুশ সংঘ, খিদ্যাসৃন্দর 
সাহিত্য মন্দির, সালেপুর নগেন্দ্র সাধারণ পাঠাগার, পুর্বাশা গ্রশ্থাগার, ফরওয়ার্ড 
লাইব্রেরী, বিদ্যাধরপংর বাণীতরী। ক্লাব । 


অন্যান্য রাজ্যের খবর 


দিলী গ্রন্থাগার সংখ £ 


জন মাসের প্রথম সপ্তাহে দিলী গ্রশথাগার সংঘের বাখিক সাধারণ সভ। 
অন্টিত হয় ॥ সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে নয়াদিলী মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে 
সেই এলাকাস্থিত জনসাধারণের জন্য সাধারণ প্রশ্থাগার সৃষ্টি করিবার জন্য 
অনুরোধ জানান হয ॥ 

অন্য একটি প্রদ্তাবে বিদ্যালয় পরিচালকদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
গ্রল্বাগারিকদের বেতনের উপযুক্ত হার নির্ধারণ করিতে অন রোধ জানান 
চুইয়াছে ৷ 


টঙ্যান্ঠ £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ৫৩ 


কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর্রকে ভারতীয় গ্রশ্থাগারিকদের বিদেশ পঠন পাঠন 
সুযোগ দিবার জন্য অর্থ সাহাযোর ক্রেন) আবেদন করা হয়। 

সম্প্রতি ভারত-সরুকার বিভিন্ন দেশে সাংগ্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জনা 
গ্রথাগার ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ( Information 5€r৮i০€ ) স্থাপন 
করিতেছেন । এই সমপ্ত সংদ্থার জন্য ভারতের শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রথাগারদিগকে 
সংযোগ দিবার জন) ভারত সরকারকে অনুরোধ জানান হয় । 


অন্যান্য দেশের খবর 


ইমানুকেল লাইত্রেরী, ইতালী 


সম্প্রতি ইতালীর বৃহত্তম গ্র্থাগার “ইমানুয়েল লাইব্রেরী" কতৃপক্ষ 
গ্রদ্থাগারটকে বন্ধ করিয়া দিবার সিম্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । এই 
সিদ্ধান্তর স্বপক্ষে তাহারা যুক্তি দিয়াছেন যে গ্রন্থাগারে পৃস্তকের সংখা। 
দ্রুতহারে ব্‌ছ্ধি পাইতেছে। প্রতি বংসর প্রায় ৪৫,০০০ খণ্ড পুস্তক 
গ্রথাগারে সংযোজিত হইতেছে ॥ এই পহদতকগহলির আনুমানিক ওজন 
প্রায় ২২,০০০ পাউন্ড, ইতালীর প্রচলিত আইন অন'যায়ী এ দেশে 
প্রকাশিত প্রতোক পুস্তকের একখানি করিয়া কপি এই গ্রন্থাগারে জমা পড়ে । 
ইঞ্জিনীয়ররা আশঙ্কা করেন যে এই হারে পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে 
গ্রশ্থাগার গৃহ ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । রোম শহরে এই বিরাট 
পৃস্তক সংগ্রহ বাখিবার বিকল্প গৃহ পাওয়। যাইতেছে না। বর্তমান গৃহ 
রোসনশ্ত্বীর অন্যতম প্রধান ও বৃহৎ অদ্রালিকা । ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
এই গৃহ নিমিত হইয়াছিল । ১৮৭১ সালে এই অষ্টালিকায় গ্রশ্বাশ্যারটর 
উদ্বোধন হয় । 

যে পরিস্বিতিতে গ্রশ্থাগারটিকে বন্ধ করিয়। দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে তাহা অত্যন্ত মর্মান্তিক । ভারতবর্ষের জাতীয় গ্রত্থাগারের বেলার ও 
কি অনুক্ূপ পরিচ্থিতি উচ্ভবের আশ্‌ক্কা আছে ? b 


4৪ শ্রন্থ।গার [ ২য় সংখ্যা 
এশিয়ান ফেডারেশন অফ লাইত্রেরী এসোসিয্সেশনস 


শত ৬ই হইতে ১৫ই নভেম্বর, ১৯৫৭ টোকিও এবং ওসাকাতে ১২৮ এশীয় 
দেশের প্রতিনিধিগণ এশিয়ান ফেডারেশন অফ লাইরেয়ী এসোসিরেশনস গঠন 
করিবার জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ১২টি দেশ হইতে ৩৪ জন 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন $ 
সিংহল, চীন, হংকং ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া, মালয়, 
পাকিস্তান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম । 
অস্ট্রেলিয়া, ইরাণ, মেক্সিকো, এবং আমেরিকা এই সম্মেলনে পর্যবেক্ষক 
প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ 
এই সম্নেলনে ফেডারেশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া? একটি গঠনতন্ত্র গৃহীত 
হইয়াছে এবং নিম্পলিখিত বঃক্তিগণকে লইয়। একট কার্যকরী সমিতি গঠিত 
হইয়াছে ১ 
সভাপতি £ ভ্রীতকাদিরো কানামো রি, পরিচালক, ন্যাশনাল ডায়েট লাইব্রেরী, 
জাপান ( জাপান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি )। 
সহঃ সভাপতিঃ অধ্যাপক জি, এ, বাণণরদেো, ফিলিপাইন লাইব্রেরী এসো- 
সিয়েশন । 
শ্রী ডি, আর, কালিয়া, পরিচালক, দিলী পাহ্লিক লাইরেরী ॥ 
(ইনি বৰ্তমানে আরব ম্টেটস ফাম্ডামেন্টাল এডুকেশন 
সেণ্টারের গ্রত্থাগারিক পদে নিযুক্ত আছেন ) 
জনাব এম ডি সিশ্দিক খান গ্রন্থাগানিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । 
সম্পাদক হ মিঃ তাকাশি আবিয়ামা, সম্পাদক, জাপান লাইব্রেরী 
এসোসিয়েশন ॥ 


ফেডারেশন বিভিন্ন এশীয় দেশগহলির গ্রশ্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় করির। 
এবং পরদ্পরের মধ্যে সহযোগিতার সৃযোগ সৃষ্ট করিবে ॥ এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য খুব শীঘ্র (ক) যে সমম্ত দেশ ফেডারেশনের সভ্য সেই দেশগুলির গ্রল্থাগার 
ব্যবচ্থার প্রয়োজন হইলে এই ব্যাপারে ইউনেস্কোর সাহায্য লওয়। হইবে । 
খে) একট মাসিক সংবাদপত্র ও একটি অর্ধবাধিক পত্রিকা প্রকাশ করা হইবে । 
সংবাদপত্র্ট বিভিন্ন দেশের গ্রশ্থাগার সম্পকিত সংবাদগুলি প্রকাশিত হইবে। 


জ্যেষ্ঠ £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ৫৫ 


পত্রিকার্টতে গ্রম্থাগারের সমস্মাসমহ আলোচিত হইবে । এবং প্রয়োজন মত 
এটিকে যানমাসিক অথব। মাসিক পত্রিকায় পরিবতিত করা হইবে ॥ €গ) ফেডা- 
রেশনের সভ্য দেশগহলির মধ্যে গ্রত্বাগার্িক বিনিময় বাবস্থাকে উৎসাহিত করা 
হইবে ॥ ঘে) এশীয় দেশসমহের যে সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্বা। আছে তাহাদের 
নিকট হইতে এশীয় দেশের প্রত্থাগারিকদের শিক্ষার ভ্রন্য বৃত্তি ও অনা আপিক 
সাহায্যের জন্য আবেদন কর] হইবে! (ঙ) ফেডারেশন ইফলার ( ইণ্টার- 
ন্যাশানাল ফেডারেশন অফ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনস) অনুমোদনের জন্য আবেদন 
করিবে ॥ €5) এশীয় গ্রত্থাগারের উপযোগী পুস্তক বগীকরণ তালিকা এবং সড়ী- 
করণ পদ্ধতি তৈয়ারী করিতে হইবে ॥ ছে) এশিয়ার যে সমস্ত দেশে গ্রন্থাগার 


সংঘ নাই সেই সমপ্ত দেশে এই সংঘ স্থাপন কয়িবার জন্য উৎসাহিত 
করিতে হইবে ॥ 


১৯৫৫ সালের ৬ই হইতে ২৬শে অক্টোবর ইউনেসকোর উদ্যোগে সাধারণ 
গ্রন্থাগারের উপর যে আন্তর্জতিক আলোচনা চক্রের বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে 
১৪ট এশীয় দেশের প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন ৷ তাহারা এই ধরণের একট 
ফেডারেশন গ্ৰাপন করিবার জন্য খুব আগ্রহী হইয়য়াছিলেন । প্রসৎগতঃ উল্লেখ 
করা চলে যে ডাঃ এস, আর, র$গনাথন যখন ভারতীয় গ্রন্থাগার সংগ্থার সভাপতি 
ছিলেন তখন এই ফেডারেশন গঠন করিবার প্রচে্টা করিয়াছিলেন । ১৯৫১ সালে 
ইন্দোরে নবম ভারতীয় গ্রত্থাগারিক ডাঃ রঞগনাথনের সভাপতিত্বে মিলিত হইয়া 
এই ফেডারেশন গঠনের প্রারম্ভিক আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন । 


নিখিল ইন্দোনেসীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২ 


গত অক্টোবরে জাকাতণয় দ্বিতীয় নিখিল ইন্দোনেশীর গ্র্থাগার সম্মেলন 
অনুষ্টিত হইয়াছে ॥ ইঠ্দোনেশীয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন 
ঘন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতার জন/ এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ছিল ॥ এই 
সম্মেলনের পৃব্বে জাকার্তায় মার্চ মাসে এবং তুগং পুল্তাকে আগম্ট মাসে 
গ্রশ্থাগার সমস্যার উপর দইছ আলোচনা চক্রের বৈঠক হইয়াছিল ॥ 

সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার ভ্ঞাতীর গ্রতথাগারের পরিকল্পনার উপরে একটি 
মনোজ্ঞ আল্োচন) হয় । কুমারী (সায়েমাজি কার্তদিরেদজা ইন্দোশেশীর 


৫৬ শ্রন্থ।গার [ ২য় সংখ)! 


লাইব্রেত্রী এসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন । তি ত্রা' নভেম্বরে 
(১৯৫৭) টেকিওতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ফেডারেশন অফ লাইব্রেরী এসোসিয়ে- 
শনসের সভায় ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি ছিলেন ॥ 


বিবিধ বাতি? 
মালয়াম ভাবার নূতন আভিধানন 


কেরাল৷ সরকারের উদ্যোগে যে রাষ্ট্রীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহার সভাপতি 
শ্রীএস কুঞ্জন পিল্লাই জানাইয়াছেন যে মালয়ালাম ভাষার শব্দসংখ্য। ইংনাজ্জী 
ভাষা অপেক্ষাও বেশী । মালয়ালম ভাষায় প্রায় আড়াই লক্ষ শব্দ আছে । 
কেরাল। সরকারের উদ্যোগে যে নৃতন মালয়ালাম ভাষার অভিধান গস্তুত 
হইতেছে--তাহার কাজ আগামী তিন বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে বলিল কর্তৃপক্ষ 
আশ! করিতেছেন । এই নূতন অভিধানে মালরাল!ম ভাষার সমস্ত শব্দগুলিই 
স্থান পাইবে ॥ 


ডাঃ ভগবান দাসের প্রাচ্ছ দান 


ভারতবর্ষের বিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ ভগবান দাস তাহার ৫০ হাজার টাকা 
মূল্যের ব্যক্তিগত গ্রশ্থাগারচকে বেনারসের তিন শিক্ষা) প্রতিষ্ঠানকে দান 
করিয়াছেন । সংস্কৃত পুক্তকগুলি সঞ্তকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরাজী পৃস্তক- 
গহুলি হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এবং হিন্দী পুস্তকগুলি মহিলামণ্ডলকে দেওয়া 
হইয়াছে । 


ভারতে বইয়ের আমদানী 


সম্প্রতি লোকসভার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই জানাইয়াছেন যে, 
১৯৫৭ সালের এপ্রিল হইতে আগন্ট মাস পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৭-২৫. লক্ষ টাকা 
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মুল্যের বই আমদানী করা হইয়াছে ! ইহার মধ্যে বই এবং পৃস্তিকার মলঃ 
৬৩ লক্ষ টাকা এবং সাময়িক পত্রিক। ইত্যাদির মূলা ১.৫ লক্ষ টাক । 
১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে আমদানীকৃত বই এবং পত্রিকাদির মূল্য ছিল 
৯,১৪,৪০,০০০ টাকা ॥ 


ছদ্মনামে সমালোচন। 


অনেক সমালোচকের। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নাম প্রকাশ না করিয়া গ্রশ্থ 
সনালোচন! করেন ॥ এখন তর্ক উঠিয়াছে যে এইভাবে ছদ্ন নানের আড়ালে 
আত্মগোপন করা কি উচিত? “টাইমস পিটাারী সাস্লিমে-ট” পত্রিকায় এই 
বিতকণম্‌লক বিষয় লইয়৷ বিশদ আলোচনা হইয়াছে! গ্রচ্থ লেখকেরা 
অন্যবোগ করিয়াছেন যে এইভাবে নিজদের পরিচিতি গোপন রাখিয়) 
সমালোচকেরা অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। “টাইমস লিটারারী 
সাপ্লিমেস্টের” সম্পাদক সমালোচকদের আত্মগোপন করিবার পন্ধতি সমর্থন 
করিরাছেন, এবং অস্কার ওয়াইজ্ডের একট মন্তবা উষ্ধৃতভ.করিয়। নিজ বক্তব্যের 
যোক্তিকত! প্রমান করিতে চাহিয়াছেন। অস্কার ওয়াইল্ড বলিয়াছিলেন যে 
সমকালীন সাহিত্যের সমালোচকদের সব সময়েই লেখকদের কাছে অপরিচিত 
থাক৷ উচিত। টাইমস লিটারারী সান্লিমেস্টের সম্পাদক বলিতেছেন ধে, 
লেখকের পরিচিতি অপ্রকাশ্য থাকিলে সমালো6ন৷ নিরপেক্ষ হইবে । পক্ষান্তরে 
সমালোচকের লাম জানিতে পারিলে শহধনমাত্র গ্রন্থ লেখক ও পাঠকের 
কৌতহল নিবারিত হইবে ॥ 


এন্ত সমালোচন! 


প্রবাদ রুস্ু।কর-_-সতারজজন সেন । প্রথম খণ্ড _ম্বরবর্ণ ॥ প্রকাশক-__ 
শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায়, ম'ডল প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা-১৪ । 
৩৪, ১৯৬ পৃ্তো ॥ ৩৫০ ঢাকা। 

লৌকিক গান-গাথা, ছেলে ভুলানে৷ ছড়া ইত্যঃদির মতো প্রবাদও আপনাতে 
আপনি বিকশি'ত হয়ে উঠেছে-শ্ররতি আর স্নৃতির মাধামে প্রাণ থেকে প্রাণে 
সঞ্চায়িত হয়েছে ॥ কালকে উপেক্ষা করে বহ প্রবাদ লোকের মুখে মনে 
ফিরেছে বাংলা ভাষার এশ্বর্য্য তারা ॥ 

খুব বেশীদিনের কথা নন্প, গত শতকেও, প্রবাদ বাঙালীর মহখে মুখে 
ফিরত, আমাদের না ঠাকুরমা কথায় কথায় ছড়া কাটতেন, বচন আওড়াতেন । 
হায়, সে সব দিন কোথায় গেল “আধুনিক” বাঙালীর কাছে এখন ‘খনার 
বচন’ দহবেণধ্য, চীক। ষ্ট’পনীর প্রয়োজ্জন হয় । এর কারণ? আধুনিক বাঙালী 
ভুলতে বসেছে বাংলাকে, বাংলাভাঘাকে ॥ _ কথ।টা হয়তো) রূঢ়, তবু কিছুটা 
সত্য । প্রাণোচ্ছল বাংলাভাষার প্রকাশ তার প্রবাদ-প্রবচনে ॥ ‘শিক্ষিত’ বাঙালী 
সেই জীবন্ত বাংলাভ/ষার অনুশীলন করে না, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় । প্রাণের 
যোগ যেখানে না থাকে কেবল বৃদ্ধির সেতু বাঁধা সেখানে চলে না ॥ 

বাঙালী, রসিক বাঙালী প্রবাদকে কোনদিন দূরে রাখেনি ৷ হাজার বছর 
আগেকার বাংলা সাহিতোও প্রবাদ-প্রবচনের সম্ধান পাওয়া যার | ভর্যাপদের 
'আপনা। মাঁসে হরিণা বৈরী’ বা “দৃহিল দুধ কি বেশ্টে সামাঅ? ইত্যাদি বচন 
কোন পাঠকেরই চোখ এড়িয়ে যায় লা! লৌকিক সাহিত্যের সহবিষ্তীণ" ক্ষেত্রে 
প্রবাদ-প্রবচন উজ্জ্বল মণি-মানিক্যের মতন ছড়ানো, আছে আর ভারতচন্দরে তার 
সীমান্দর্গ । ইরোজ যেমন তার ঝথাবার্তায় সম্পূর্ণ অন্ঞাতসারে সেক্সপীয়রের 
বাকা উদ্ধৃত করে বাঙালীও তেমনি চলতে-ফিরতে ভারতচশ্দ্রের শাণিত দীপ্ত 
বাক৷ বাবহার করে । এই গৌরবমর এতিহেয কি আমরা বিপ্মৃত হাব? 

বাংল! প্রবাদ বাঙালীর নিজস্ । তার জীবনযাত্রা, সাংসারিক খ'-চনাট 
বিষয়, সমাজ ব্যবস্থার বিচিত্র কূপ সব.কিছুই কোথাও বা চোখের জলে, কোথাও 
বা হাসির ছটার গৃহিত হয়েছে এই প্রবাদগজিতে । তাই বাংলাদেশকে যিনি 
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জানতে চান, কেবল বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস বা বাঙালীর ইতিহাস পড়লে 
হবে না, তাঁকে এই প্রবাদগলি শ্রদ্ধা সহকারে অনষ্ঠান করতে হবে ! 

এই শশ্রদধাগই তে! মূল কথা ৷ “প্রবাদ-রয়াকরে'র গ্রচ্থকার বাঙালী ভ্বীবল- 
মাত্রার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বাংলা ভাষার অনুরাদী । তাঁর আন্তরিকতা, অনলস 
সাধনা আর অপরিসীম একাত্মত। গ্রত্থটকে বিশেষ মর্যাদ৷ দিয়েছে £ কেবল 
প্রবাদ নয়, বহু চলতি কণ। আহরণ করে যবাযথ ব্যাখ্যা) ও টীকা সহযোগে তিনি 
আমাদের কাছে হাপ্রির করেছেন ॥ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বছ উল্লেখযোগ্য 
গ্রশ্বের স্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় পাওয় বায় তাঁর ব্যবহৃত উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত 
দেখে । গ্রশ্বের পরিধি সহম্পর নয়, তুলনামূলক আলোচনার জন্য তিনি সংস্কৃত, 
হিন্দী, ইংরাজী ইত্যাদি ভাষার বছ প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন। ‘আমি কি ডরাই 
সখী, ভিখারী রাঘবে’'_এই সৃপরিচিত উক্তি গ্রহণ করে লেখক নিজন্বতার 
পরিচয় দিয়েছেন । 

মাতৃভাষার “বিশিষ্টার্থে বাকা রচনা” করতে দেওয়া হয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে 1 
সেদিক থেকে এই গ্রন্থ ছাত্রদের এবং বোধ হয় শ্ষ্ধের শিক্ষকদের উপকারে 
আসবে । 

বর্ণান্দক্মে বইটিতে একট শিখিলত। দেখা গেল ৷ দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 

“আকাশে ঝড় ওঠে, গোয়ালের গরু ছোটে” 
এবং আকাশে গেরণ লাগলে সবাই দেখে € ৬০ পৃচ্ঠ। ) 

এই দুটির পৌন্বপর্য রক্ষিত হয় নি। 

এই মহাকোব খশ্ডে খন্ডে প্রকাশিত হবে ॥ আমর! ভবিষ্যৎ খন্ডের জনা 
উদগ্রীব হয়ে রইলাম । 

শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষ 


[ সম্পাদকীয় 
পাঠরুচির অনুসন্ধান 


গ্রত্থাগান্ধ ব্যবদ্থায় অগ্রগামী দেশগুলিতে পুস্তক নির্বাচনের সহায়তার 
জন্য পাঠকদের পাঠক্ষচি সন্বম্ধে অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে । আমাদের দেশে 
এই ধরণের অনংসম্ধানেন প্রচেখ্টা খুবই সাম্প্রতিক । ইউনেস্কোর উদ্যোগে দিলী 
পাহিলক লাইব্রেরীর পরিচালনায় দিলীর নাগরিকদের পাঠরুচি সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
কার্য সদক্ষ হয়েছে ॥ আগামী নভেম্বরে এর ফলাফল প্রকাশিত হবে । 
এই অন;সদ্ধানের ফলাফলে শুধুমাত্র গ্র্থাগ।রিকেরাই লাভবান হবেন 
না॥ পহসতক প্রকাশক, বিক্রেতা এবং শ্রিক্ষাবিদেরাও এর ফলাফল জানবার জন্য 
স্বভাবতঃই আগ্রহশীল হবেন ॥ প্রকাশক ও বিক্রেতাদের অভিজ্ঞতা এই যে 
বিক্রীত হইয়ের শতকর! প্রায় ৮* ভাগ ছাত্রছাত্রীদের রেফারেন্স ও পাঠ্যপুস্তক ; 
প্রায় ১০ ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগারে বিক্রী হয় এবং বাকী ১* ভাগ ব্যক্তিগত পাঠ- 
তৃফা নিবারণের জন্য ক্রীত হয় ॥ অর্থাৎ বই কেনা যাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক 
তাদের সংখ্যাই বেশী । দেশের জনসাধারণের পাঠতৃফণা ব্যাপক না হলে ব্যর্িগত 
ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি হবে ন। এবং অনক্পভাবে গ্রত্থাগারের পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধি 
না হলে সাধারণ গ্রশ্বাগারে ক্রীত বইয়ের সংখ্য! হ্রাস পাবে ॥ পাঠকদের কুচি 
সম্বন্ধে অবহিত হ'লে তার সংগে সামঞ্জস্য রেখে বই প্রকাশ করা চলে । কিনতু 
যে কোন সাধারণ গ্রচ্থাগারের বইরের লেনদেনের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় 
গলপ, উপন্যাস জাতীয় হালকা ধরণের বইয়ের প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ বেশী । 
প্রকাশকদের সম্বন্ধেও একটা অভিযোগ আছে যে পাঠাপস্তক ও গল্প উপন্যাস 
প্রকাশে তারা বেশী আগ্রহশীল ৷ পক্ষান্তরে জাতিসংঘের Statlstical Year 
Book এব তথ্য অনষায়ী প্রকাশন ব্যবসায়ে পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকারী 
ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশের তুলনায় ধর্ম সম্বন্ধীয় বই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশিত 
হয়েছে । তা’হলে প্রকৃত চিত্র কি? এই ধরণের অনুসন্ধানের মাধমে প্রকৃত 
তথা প্রকাশিত হবে । অবশ্য অঞ্চল ও সামাজিক অবদ্থার ভেদে পাঠকদের 
ক্ষচি ও প্রকৃতির পার্থকা হয়ে থাকে ৷ তাই দিল্লী পাব্লিক লাইত্রেরীর অলসম্ধানের 
ফলে গোটা ভারতবর্ষের হদিশ পাওনা যাবে না॥ সেন্দন্য প্রত্যেকটি রাজ্য 
সরকার স্থানীয় প্রকাশকদের সংস্থা ও গ্রম্থাগারগুলির সহায়তায় আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে এই ধরণের অনুসন্ধান কার্য সঠুরু করতে হবে ॥ জেলায় জেলায় 
গ্রতথাগারের ভিত্তি স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুসন্ধানের ফলাফল জেলা 
“গ্রদ্বাগারগুলির উদ্দেশ্যকেই সফল করবে ॥ 
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জ্ঞানের উপর শুদ্ধ 
মুরারি ঘোষ 


জ্ঞানের ওপর শুল্ক” (7 ০n &0০০10৫6৩ ) কথাটা প্রথম চাল. 
করলেন স্যার স্টানলী আনউইন ॥ স্যার স্টানলী আলউইল ইংলণ্ডের প্রথাত 
প্রকাশক । এই সেদিনে। তিনি “আন্তঙ্রণতিক প্রকাশক সং্বার' (Internatlonei 
Publishers’ Congress) সভাপতি ছিলেন । ইউনেস্কোর কল্যাণে এই Tx 
on knowledge কথাটা বেশ চালং হয়েছে শিক্ষাবিদ মহলে । কথাটার উদ্ভব 
হয়েছিল ১১৪* সালে যখন মহাযুদ্ধ ঘোরতর আকার নিয়েছে ॥ ইংলশ্ডে 
ব্লাক আউট ৷ বিকেলের পর রার্তায় অন্ধকার ৷ ঘরের আলো রাস্তার হায় 
না। দিনেম। ধিয়েটারও কিছু কিছু বন্ধ । রাত্রে মাকে্টংএর অসুবিধে । 
রেংটুরে্ট, বারে আলোর রেলন ৷ এ হেন কালে শিক্ষিত অধণশিক্ষিত ইংরেজ 
পরিবারে বই পড়ার চাহিদ। স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে গেল । যংখ্ধের কল্যাণে 
আর অনা সন্ত বাজারের মত বইয়ের বাজারও কম্'মুখর হয়ে উঠলে।। 
লাইব্রেরীগুলোয় পাঠকের সংখ্যা বেড়ে গেল । জ্ঞান বিজ্ঞানের নান। বিষয়ের 
সন্ধানে সাধারণ পাঠকের অন্সম্ধিৎসহ মন হঠাৎ তৎপর হরে উঠলো ॥ তিবহ 
কিন্তু বই সলভ হুল না। বইয়ের বাজার থাকলেও তার উৎপাদন মূল? 
ততদিনে ঘথেষ্ট বেড়ে গেছে । বেড়েছে কাগজের দাম, কালির দাম, সীসের দাম, 
ব্লকের খরচ - শ্রমের মৃলাও চতুগ্ণ হয়েছে ॥ বইয়ের চাহিদ) অনেক পরিমাণে 
বাড়লেও বইয়ের দাম আগের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেল । এরও ওপর 
আবার, বোকার ওপর শাকের আঁচ চাপাবার ঘোষণা করলেন তদানীন্তন 
অর্থমন্ত্রী স্যার কিংসলী উড । কিংসলী! সাহেব দেখলেন বইয়ের বাজার বেশ 
গরম । তিনি ঘোষণা করলেন, জরুরী কালে টাকার বিশেষ প্রয়োজন । 
এ হেন অবদ্থায় অন্তত পণা দুবঃ হিসেবে 'বউ আর বুকের’ মধে! ( Boot and 


৬২ প্রস্থাগর [ তয় সংখ্যা 


b০০k$ ) তিনি কোন পার্থক্য রাখতে রাজী নন । বুটের ওপর 'পারচেজ টাক 
বসলে বইন্সের ওপরও ত! বসানো হবে । 

কিন্তু যুদ্ধের সেই জরুরী অবস্থায় ইংরেজদের মত স্বদেশপ্রাণ জাতিও 
অন্তত বইয়ের ওপর কোন ট্যাক্স দিতে রাজি হল না। দেশ রক্ষার খাতিরে 
বে পাউন্ডের শেষ ফাদিংট পর্যশ্ত অশেষ মুল্যবান, ইংলশ্ডের বৃশ্ধিন্দীবি মহল্স 
অন্তত বইয়ের ওপর থেকে তা৷ সংগৃহীত হতে দিতে রাজী নয় । প্রবল আপত্তি 
জানালো ইংলপ্ডের প্রকাশক মহল ॥ স্যার স্টাললী আনউইন টাইমস: পত্রিকায় 
এক চিঠি দিলেন £ 

‘“‘Emphasis has 619৮০00565০ placcd on the fact that the tax 
un purchases will not be levied on food for the body, but in 
characteristically English fashion there has been no reference to 
food for the mind. lIhopcno one will have the temerity to 
suggest that it 13 not nceded or that It Is merely ও luxury: It 
would indeed be ironical if it were completely be knocked out 
by a levy on the purchase of books—in effect by a tax on 
knowledge---..- It would be humiliating If In a war for freedom of 
thought, the sale of books In which man’s highest thoughts are 
enshrined should be hampered by taxatlon.” (The Times, 
London, 3rd May, 1940) 

খাদের ওপর ট্যাক্স বসানো। চলে না, কেনন! খাদ) দেহের পক্ষে অপরিহার্য ॥ 
কিনতু মনের খাদ্যের ওপর ট্যাক্স বসলে তাও যে সমান ক্ষতিকর । খাদ) 
যতট। সহজ লভ! হবে, জ্ঞানও তদলৃপাতে সহজল্ভা হওয়া! চাই | যদ্ধকাজীন 
জরুরী অবস্থাতেও জ্ঞানাজঁনের মূল্য যেন লা বেড়ে যায় ॥ তাতে চিন্তার দৈল) 
স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেবে ॥ আর তা কোনকালেই কাম্য নয়__এমন কি. 
যহদ্ধের সময়েও ॥ বিশেষ করে এ বংম্ধ যখন স্বাধীন মতবাদ বিকাশের জল।ই 
যৃদ্ধ। এই হল স্যার আনউইনের সমগ্র চিঠির মুল বক্তব্য । 

এমন সুন্দর করে বক্তব) পেশ করায় তা স্বভাবতই বৃস্ধিজীবি মহলে চাঞ্চলা 
এনে দিল ॥ দেশীর প্রকাশক সংস্থা ছাড়াও ইংলস্ডের বছ চিম্তাবিদ মনীবি 
বইরের ওপর বিক্রপ্ক বসানোর বিরু্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ তুললেন । 
ক্যা”টারবেরীর প্রধান ধর্মঘাজক, সাহিত্যিক জে, বি, স্রীষ্টলী, কবি মেস ফিচ্ড। 
প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আর্থার এুঁডংটন. রয়াল সোসাইচুর সম্পাদক 
অধ্যাপক হিল প্রমুখ বুশ্ধিলীবিরা সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন 
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গড়ে তুললেন । টাইমস্‌ পত্রিকায় ( ২২শে জুন, ১৯৪০ ) সম্পাদকীয় বেরুজ ৷ 
তার সারমর্ম হল, বইকে পণ! হিসেবে ধরে নিয়েই তার ওপর করভার চাপ্যানে, 
হচ্ছে। নিছক পণা প্রবা হিসেবে ধরে নিলেও বইকে অনা পণোর সংগে এক 
পংক্তিতে বসানো হায় না। অবশ্য প্রতিটি পণ্যের বিভিন্ন জাত-বিভাগ, 
শ্রেণী-বিভাগ থাকবে । তব্‌ এক পরমাথিক মূলা হিসেবে সামাজিক প্রয়োজন 
ও চাহিদার মাপকাঠিতে বইকে সাধারণ পণ্যের সংগে একীভূত করা চলে না)? 
দৈহিক খাদোর সরবরাহের মতই মানসিক খাদ্যের সরবরাহ অনায়াস লভা হওয়। 
চাই এবং তা ট্যাক্স বসানোর আওতার বাইরে । 

" আন্দোলনের ঢেউ পার্সামেস্টে গিয়ে পেশছোললো।। সেখানে তীব্র বিতর্ক 
আর মন্তবোর মাধ্যিখানে অর্থমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, বইয়ের ওপর 
আর করভার চাপানো হবে ন৷ । 

আমারা জানি ইংরেজ ন্যায়নীতির € 5675০ ০£ ১51০০) প্লান কাল পাত্র 
বেশ প্রথর ৷ ১৯৪০ সালে ইংলেণ্ডে ব। সম্ভব হল না-_-ভারতের শাসক হিসেবে 
সেই সরকার এক বছর বাদেই ভারতবর্ষে তা চালু করলেন ॥ বইয়ের ওপর 
বিক্রয়কর ভারতবর্ষে প্রথম বসলো ১৯৪১ সালেই । যেন এদেশে মানসিক খাদের 
প্রয়োজন দৈহিক খাদোর মত জরুরী নর ॥ ফিংব। এদেশে বইয়ের মল বেশী 
হলেও শিক্ষার সংকোচ হবে না। জ্ঞানের প্রসার বাধ! প্রাপ্ত হবে না। এমন 
নিলজ্ছ ন্যায়নীতি ছিল বলেই পোনে দুশে। বছরের বৃষ্টশ শাসনে ভারতবর্ষে 
শতকরা শিক্ষিতের হার হয়েছিল ১২৪ । বৃণ্ধের পরেও বইয়ের ওপর করভার 
নামানো হল না। স্বাধীন ভারতীয় সরকার ১৯৫২ সালে ব্যাপারট। উপলব্ধি 
করলেন । তাও বিশেষ জনমতের চাপে, শিক্ষাবিদদের নিরন্তর বিরুদ্ধতায় । 
১৯৫২ সালে 6592719] 0০০০৩ 4১০£ পাশ হল । এই আইনের আওতায় বই 
ও সাময়িক পত্রকে আন৷ গেল । ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বই ব: 
সাময়িক পাত্রের ওপর বিক্রয়কর বসানে। হবে ন। বলে ঘোষণা করা হল । 

(কম্তু আইনের ফাঁক রয়ে গেল ঠিকই ॥ যে সব প্রদেশে এ আইন পাশ 
হবার আগে থেকেই অত্যাবশ্যকীয় জিনিস গুলোর ওপর বিক্রয়কর চাপানো ছিল 
ত। তুলে নেবার ভার সেই সব প্রদেশের সরকারের মজ্রির ওপর নিভ‘র করবে । 
আমাদের কল্যাণমৃজক রাম রর পথে পা বাড়াচ্ছে, এই হল সরকারী 
ঘোষণ। ৷ তবু এই আইনের ফাঁক » পশ্চমবশ্প, উড়িষ)া বিহার, বোদ্বাই, 
মাদ্রাজ প্রদেশের সরক!র বইয়ের ওপর) বিত্রনকর চাল: রাখলে৷ ৷ যুদ্ধের জরুরী 


ড৪ গ্রন্থাগার [ ৩য় সংখ্যা 


অবস্থায় ইংলপ্ডে য৷ গ্রাহ! হয়নি আজো তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠ? দিলে আইনের 
মাধামে জিইয়ে রাখা হল । 

বল হয়, বইয়ের উপর থেকে বিক্রন্ন কর তুলে দিলে এক নিম্দিগট সরকারী 
আয় কমে বাবে ॥ কাগজ আর বই বিক্রি মারফৎ পশ্চিমবঞ্গ সরকার প্রায় বারো 
লক্ষ টাকা আয় করে ঘাকেন । এই বারো লক্ষ টাকার ঘাটাতি তাঁর। মেটাবেন 
কি দিয়ে? সে রাস্তা অবশ্যই সরকারী কতণাদের ভেবে চিন্তে বার করার দায় । 
জনসাধারণের সামনে সেই প্রশ্ন তুলে ধরে মৃখ চাপা দেওয়া বাবে না। কোন 
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের শিক্ষা সংকোচের নীতি রাষ্ট্রের ঘোষিত আদর্শের [নিশ্চয়ই 
বিয্োধী । সারা পৃথিবীতে যখন বইয়ের সুলভ সরবরাহ ও সহজলভ্যতার উপর 
জোর দেওয়। হচ্ছে তথন বিক্রয় করের আওতা৷ থেকে বইকে মহক্তি দিতেই তবে । 
পৃঘ্িবীর কয়েকট) রাষ্ট্রে এখনে। বই বা সাময়িক পত্রের উপর কিছু কিছু কর ভার 
চাপানো আছে । অবশ্য কোন ঘোষিত-আদশ" কল্যাণমূলক দেশ ঝ) সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন কাণ্ড পাওয়) যাবে না? এতে কোন বিতকের সুযোগ নেই 
যে বিক্রয্ করের আওতা থেকে বই মুক্ত হলে কেবল বইয়ের ব্যবসাম়্ীরাই 
লাভবান হবেন আর শিক্ষার প্রসার হবে না! মধ্যযুগে আমরা জিজিয়। করের 
হাত থেকে অনি চেয়েছিলাম__আর আজ এই কর আমাদের দিতে হচ্ছে যেহেতু 
শিক্ষার দায় আমর গ্রহণ করেছি । 

আমাদের দেশে পাবলিক লাইব্রেরী নেই ৷ সাধারণের বই পড়ার নেশা 
বিশেষ মূলা সাপেক্ষ । হয় কিনে পড়তে হবে নয়তে। কোন লি্দিন্ট মাসিক হারে 
অর্থব্যয়ে কোন কোন গ্রন্থাগারের সদস্য হয়ে মনের খিদে মেটাতে হবে তাই প্রতি 
বই পড়ার পেছনে আমাদের এক একজন মানুষের গড়পড়ত। খরচ অন্য শিক্ষিত 
দেন্দের মানুষদের থেকেও অনেক অনেক বেশী । আ্যকাডেমিক শিক্ষার 
আনুষঙ্গিক খরচ ছাড়াও ব্যক্তিগত শিক্ষার মান বজায় রাথতে গিয়েও আমরা 
খরচাপ্ত ॥ সরকারী ব্যবস্থায় একে শিক্ষা। সংকোচের নীতি বলতে কোন আইন 
সভার সদস্য আপত্তি জানাবেন? আমাদের ভুলে গেলে চলবে লা শিক্ষার 
ব্যাপকতার দিক দিয়ে হিসেব করলে ( ইউনেসকোর বিচারে ) ভারতবধ'ই হচ্ছে 
সবচেয়ে বড় দেশ যে দেশের সরকার সবার চাইতে বেশী সংখ্যক অশিক্ষিত, অর্ধ- 
শিক্ষিত মানুষদের দ্বার। পরিচালিত ৷ র আইন সভার সদস্যের এক 
একজনে শতকরা কত শিক্ষিত লোকের করেন খেয়াল রাখেন কি? 

‘জ্ঞানের উপর শু-জ্ক’ কেবল ব। উপর বিক্রয় করের বেড়াজাল নয় ॥ 


আমাঢ £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ৬ 


আরো নানান রকমের করের আওতার আমাদের বই কেনার স্পৃহা কমে আসছে । 
এসব কর মূলত আমাদের বইয়ের উপরই দিতে হচ্ছে । সারা পৃথিবীতেই এই 
ধরণের কর চাল আছে-_কেবল দহ একট। দেশ ছাড়া ৷ আন্তর্জাতিক বাণিজোর 
আমদানী-রপ্তানী শঙ্ক দিতে হর বইকে ৷ ত ল্রায় সবদেলেই । বানিক্দোর এই 
বাধা অপসারিত হলে বইয়ের পড়ত। খরচ অনেক কমে যাবে । তাতে পৃথিবীর 
প্রতি শিক্ষিত মানৃত্রেরই লাভ । বইয়ের সুলভ সরবরাহ ত্বরান্বিত হবে। 
এ কান্দে আজ 'ইউনেস্‌কো” হাত দিরেছে ॥ যে সব দেশে বিদেশী বইয়ের 
আমদানীর উপর নানারকম বাধার দেওয়াল তোলা, আছ্ে,-করের বেড়াজালে তার 
সহজবলভ্যত৷ দৃরুহ কর! হয়েছে--সে সব বাধা নিবেধের পরোয়ানা তুলে দেওয়ার 
জলে) "ইউনেস্কো খুব তৎপর ॥ ১৯৫২ সালে 'ইউনেস্‌কো” এক প্রস্তাবের 
খসড়া রচনা করেছিল “Agreement on the Importation of Edu- 
cational Sclentific and Cultural Materials: A Gulde to its 
Operation’ | এ প্রস্তাবে পৃথিবীর দশটা দেশ মোটে সামিল হয়েছে। এ 
চৃক্তিতে স্বাক্ষর দিতে আমাদের সরকারুকেও চাপ দিতে হবে ॥ 


আমাদের দেশে শিক্ষিত সংগ্গতিপন্ন মান্বকেও বিশ্বের অতি আধুনিক 
জ্ঞান সংগ্রহ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় ॥ বিদেশী বাণিজ্যের বাধার প্রাচীর 
সরিয়ে বিশেষ দরকারী বইট্ট চট করে এদেশে ঢোকে না ॥ বড় বড় লাইব্রেরী- 
গুলোর বইয়ের সম্ভার দেখে দৃঃখই বাড়ে । শিক্ষিত মানুষের শিক্ষার পর্দ') 
আরে। উচহতে তোলা এক বিশেষ সমন্যা। তাই বিংশ শতকেও আমাদের 
সাধারণ শিক্ষিত মানবের আধুনিক মন নিয়েও জ্ঞান বিজ্ঞান রাজ্যের অনেক 
পেছনে পড়ে আছেন । যতদিন জ্ঞানের উপর নানারকম শূরুক দিয়ে যেতে হবে 
ততদিন আমর) শিক্ষার রেসের শেষ ঘোড়া ৷ 


ছাপা বইয়ের উপর নানারকম দরকারী বিধিনিষেধের বিরুচ্ধে তীব্রতম 
আওয়াজ তুলেছিলেন মিল্টন । সপ্তদশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বই, 
“এারিওপ্যাজিটিকা" ) সে বইয়ের করেকটা পংক্তিতে বল। হয়েছে । 


“Truth and understanding ere not such 9750551830০ be 
manopolized and traded in by tickets, and statutes and atandards. 
We must not think td make a staple Commodity of all the 
knowledge In the land, t4$ mark and license ft like our broad 
cloth and our wool 2৭০1৮ ( Arcopagitica: Milton ) 


৬৩ প্রস্থাগার [ ওয় সংখ)। 


মাক্স'ও বলেছেন, যে মুহৃতে” তুমি কোন চিন্তা ব) ধারণ! প্রকাশ করলে 
সেই মৃহুর্তেই তা আর তোমার রইলে। না সবজনের সম্পত্তি হয়ে গেল । ঠিক 
এই ধারণাতেই মিল্টন প্রোপহরি সমর্থনীর । জ্ঞানের বিষয় নিয়ে কোন লাভ” 
জনক পণ্য দাঁড় করানো চলে না । তবু সপ্তদশ, অণ্টাদশ শতকে ছাপা বইয়ের 
উপর নানারকম নিষেধাজ্ঞা আর করভার চাপানো ছিল । সমগ্র য়নরোপে জ্ঞানের 
ওপর শুক্ক দিতে হত প্রতিষ্ট শিক্ষিত মানৃষকেই ৷ ইংলশ্ডে বই ব। সাময়িক 
পত্রকে করভার থেকে মুক্তি দিতে প্রথর হয়েছিলেন নামন্দাদ। সাহিত্যিকের) । 
নাম উল্লেখ করতে পারি উইলিয়ম কবেট, চার্লস ডিকেন্স, সি ডি কলেট, আর 
রিচার্ড কবডেনের । ফু ল্সে কণ্ঠ প্রথরতর করেছিলেন মিরাকো আর ভল্তেয়ার । 
এ যুগে সে আন্দোলন এখ্খলো। কি আমাদের চালিয়ে যেতে হবে ? 


বাংলা সাহিত্যে ছল্পনামের প্রচলন 
ক্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায় 


‘ছদ্মনাম’ কখন কোন সময় কোন পথ ধরে এসেছিল, বলা শক্ত তবে 
সাহিত্যক্ষেত্রে ছন্সনামের প্রচলন অতি প্রাীনকাল হতে দেখতে পাওয়। যায় । 
কিন্তু লেখকর। 'ছম্মনাম? কেন গ্রহণ করেন তার কোন প্রকৃত কারণ নেই । 

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশ ও কার্যকারণে লেখকেরা ছম্মনামের আশ্রয় 
গ্রহণ করে গেছেন-__এবং এখনও করছেন। নিজের আসল নাম গোপন করার ইন্ছায় 
কখন বা তাঁদের একজনেই একাধিক ছদ্মনামে অবতীর্ণ হন, আবার কখন বা 
পুরাণে) নামকরা লেখকের নামকেই নিজের নাম বলে ঘোষণ। করেন । 

ইউরোপে রেনেসাস যুগে বহু লেখক ল্যাটিন নাম গ্রহণ করে নিজের মতামত 
ব। লেখ! প্রকাশ করতেন । যোড়শ ও সপ্তদশ শভান্দীতে ইউরোপে বেশীর ভাগ 
লেখকেরই “ছদ্মনাম? ছিল ৷ 

ছিদ্মলাগের মধ) ছেকে আসজ নাম আবিচ্কারের সমস্যা প্রথম প্রকটিত হয় 
রেলেদাস যুগে । মধ্যযুগে অনেক তাঁদের ধর্ম্মীয় মতামত 
পদুস্তকাকারে প্রকাশ করতে গিয়ে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ঘ্নযাজ্জকদের নাম 
প্রহয করেন, এবং রেনেসাস ধুগে ধ্ম্ম‘সং বিরুষ্ধে বে সমস্ত আন্দোলন 
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চলছিল, তাদের নেতারা অতীত ধর্মপ্‌স্তক ও মতামতের অকৃত্রিমতার সম্বন্ধে 
সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং “ছদ্মনাম সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা এই 
সময় থেকেই আরম্ভ হয় ॥ 


পাশ্চাত্য সাহিত্য হ'তে অনেক কিছু আমাদের সাহিতো গ্রহণ করেছি এমন 
কি “ছদ্মনাম” প্রচলন পর্যন্ত কারণ উনবিংশ শতাব্দীর পর্বে বাংলা সাহিতো 
ছদ্মনামের প্রচলন দেখা হায় না, কিন্তু ইউরোপে বোড়ল শতাব্দী হতে এর প্রচলন 
দেখ) যার ॥ 

খেয়াল, রাজনৈতিক ব৷ সাম।জ্রিক পরিবেশ, ব্যক্তিগত পরিদ্থিতি, আত্ম" 
বিশ্বাসের অভাব, সমালোচকের হাত হতে মুক্তি পঃওরা প্রভৃতি অনেক ক।লণেই 
লেখকেরা “ছম্গনাম'" গ্রহণ করে থাকেন । 

ছন্মনামের এই বাতিক হয়তো লেখক বা সাধারণ পাঠকের কাছে মনোজ্ঞ, 
কিন্তু সাহিত্য সমালোচক ? বিশেষ করে গ্রণ্থাগারিকদের কাছে এট। অন্বচ্তিকর 
তথা সমস্য সংকুল । 

"ভান সিংহ” যে রবী-দ্রনাঘ্থ ঠাকুরেরই ছদ্মনাম একথা আরে বোধ হুর 
সকলেই জানেন, কি*তু ভান? সিংহের ব্জব্‌লি ভাষার গানগৃলি যখন ১২৮৪-৮৮ 
ও ১২৯০ সালে “ভারতী"'তে বার হচ্ছিল তঞ্ধন অনেকেই জানতেন ন। যে 
“ভান; সিংহ” রবীন্দ্রনাথের ছ*মনাম ॥ রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলি ভাষায় প্রাচীন 
পদকত্তণদের অনুকরণে লিখিত “গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে” কবিতাষ্ট প্রাচীন 
কবির লেখ) বলে উল্লেখ করেছিলেন আবার পরে নিজদের লেখা বলে 
স্বীকারও করেছিলেন এবং সেট সর্বজন স্বীকৃতি লাভ ঝরেছিল। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “জীবন-দম্‌তি"তে বলেছেন-__“ভান সিংহ" যখন 
ভারতীতে বাহির হইতেছিল, ডাক্তার নিশিকাত চট্টোপাধা।র মহাশয় তখন 
জাম্মাণীতে ছিলেন, তিনি ম্ক্রোপীক্স সাহিত্যের সহিত তুলন। করিয়। আমাদের 
দেশের গীতিকাবা সম্বত্ধে একখানি চষ্ট বই লিখিয়াছিলেন, তাহাতে “ভান 
দিংহ''কে তিনি প্রাচীন পদকর্তাক্ষপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোন 
আধ্নিক কবির ভাগে) তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রস্থথালি লিখিয়। তিনি 
ভত্রর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ।”* 

এই প্রসম্দে বল। যেতে প্ুরে যে “ভানু সিংহ” রবীন্দ্রনাথেরই ছদ্মনাম 
এ কথা বিশ্ববিখ্যাত জাম্মান্থ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি জানা থাকত তবে ডাঃ 
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নিশিকা*ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগো য৷ ঘটুক ন!) কেন, পণ্ডিতগণ 
নিশ্চরই এত বড় ভুল স্বীকার করতেন ন। ? 

অতএব ছম্মনঘম বিভ্রান্ত কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিক ব। সমালোচকগণই নন 
জ্ঞানী গংণী পন্ডিতগণও বঢ়ে । ছগ্মনামের করাল কবলে পতিত পশ্ডিভগণ 
অনেক সময় আসল পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে অগ্রসর হন ॥ 


পরারীচাঁদ মিত্র “টেকচাঁদ ঠাকুর” এই ছদ্মনামে ''আলালের ঘরের দুলাঙ” 
বইথানি লিখে প্রথম বাংল। সাহিত্য যুগ পরিবর্তন ঘটান কিন্তু অনেক এঁতি- 
হাসিকগণ অনুমান করেন যে ভবানীতরণ মুখোপাধ্যায় “প্রমথ নাথ শর্ম্ম'” এই 
ছদ্মনামে লিখিত ‘‘নববাববর বিলাস” পৃস্তকথানির অনুকরণে উক্ত পুস্তক- 
খানি লেখা । কাজেই তাঁদের অনুমান দি সতিঃ হয় তবে "ছদ্মনাম গ্রহণের 
কারণ স্বরূপ আর একটি নজির পাওয়া গেল বই কি? | 

রবীন্দ্রনাথের আত্মবিষ্বাসের অভাব ছিল একা বলিনা, তবে তিনি যে 
বৈফব মহাজনদের ভয়েই "ভান সিংহ'" ছন্মনাম গ্রহণ করেছিলেন একথা বোধ হয় 
অনেকেই বিশ্বাস করেন । রবীন্দ্রনাথ আরও পাচষ্ট ছদ্নাম গ্রহণ করেছিলেন 
এবং এই নামগৃলিতে তাঁর কৌতুক মলের পরিচয় পাওয়। যায় । যথ৷_ 


৯। বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

২। আশ্নাকালী পাকড়াশী 

৩। অকপট চন্দ্র ভাস্কর 
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&॥ শ্রীমতী কনিষ্ঠা 

আবার শরওন্দ্র চট্রোপাধায় ছ*মনামে, অনিলাপেবী, অনুপমা দেবী, 
অপরাজিতা দেবী প্রভৃতি মহিলার নাম গ্রহণ করেছেন । এই নামগুলিতে বোধ হয় 
এটাই প্রমাণ করে যে তিনি হয় মাহলাগণকে সমাজের উচ্চ আসনে বসাতে 
চেয়েছিলেন নম্নতো সেই বাংলা সাহিত্যের আমুল পরিবর্তনের যুগে কড়ের 
সপ্সু্থীন হ'তে হবে নিশ্চিত জেলে মহিল। পরিবেষ্টিত হরে আত্মরক্ষা করেছিলেন । 
“বেণু” ( আশ্বিন ১৩৩৬) পত্রিকায় “পরশহরাম'* ছদ্মনামে “নৃভন 
প্রোগ্রাম’ প্রবন্ধটি দেখা যায় কিন্তু এই “পরশুরাম” কঙ্ছলী বা গড্ডালিকার 
“পরশুরাম '’ নয় 1 এ হ’লে! শরৎচন্দ্র চটে অর্থাৎ শরৎ্চন্দ “পরলাম” 
ছদ্মনামে “বেণ্"তে “নৃতন প্রোগ্রাম” প্রবন্ধ লিখেছিলেন ? 
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“পরশুরাম বলতে চিনি রাজশেখর বসকে কিন্তু শরত্5দ্রকেও যে এ 
একই নামে চিনতে হবে এমন ধারণ। হরতো। অনেকেই করেন না, তা হলে “ন তন 
প্রোগ্রাম" পড়ে পাঠক নহলে হৈ হট্টগোল হবে কি? 

হবে বৈ কি, কেউ বলবেন “পরশ্রাম" শরৎচশ্দের লেখা চৃরি করেছেন, 
এ লেখা পরশহরামের কখনই হতে পারে না। আবার কেউ বলবেন--না, ওটা 
পরশহরামেরই অথণৎ রাল্শেখর বসুর লেখা, কিন্তু ছদ্মনামের এই সকল 
কঞ্জাট দুর করা যে কি দুরহ ব)াপার তা কিনতু সকলেই স্বীকার করবেন । 

বন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “কমলাকান্ত'? ছদ্মনামে “বঞ্গদর্শনের"" পচ্ঠায় 
যে রসের সঞ্চয় করে গেছেন তা আর কে লা দেখেছেন? আবার প্রমথনাথ 
বিশীকে “কমলাকান্ত” ছ*মনামে (বা ঢঙে ) আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখতে 
পাওয়। যায়, কৌতুক রস পরিবেশন করতে ! একদিন উক্ত নামে থে বিভ্রাট ঘটাবে 
না এ নিষ্চয়ত। কে দিতে পারে? 

আধুনিক বাংল! সাহিতাক্ষেত্রে “ছদ্মনাম” গ্রহণের সংখ্যায় প্রথম থান 
রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় সৈয়দ মুজতবা আলী ও প্রমথনাথ বিশী তৃতীয় শরৎচন্দ্র ও 
সংশীল রায় এবং চতুর্থ স্বান বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রাণতোষ ঘটক । এদের প্রতোকেই 
একাধিক “ছন্মনাম”? গ্রহণ করে বহুরূপী সেজেছেন ॥ 

লেখক “ছদ্মনাম” গ্রহণ হেতু পাঠকগণকেও কখন কখন অসুবিধা ভোগ 
করতে হয ॥ বিশেষ করে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে বার) গবেষণ! 
করেন, তাঁদের পক্ষে লেখক পরিচিতি অতি অবশ্য প্রয়োজন--এবং এক্ষেত্রে 
গ্রত্থাগারিকগণ যদি পাঠককে সাহায্য করতে সমর্থ না হন তবে জ্ঞান চচ্চার 
পথ ব্যাহত হবে লাকি? 

অনসহ্ধিৎসহ পাঠকের ক্ষুধা মেটাবার জন্য গ্ন্থ।গারিকগণ সর্বদাই সচেষ্ট 
থাকেন কিন্তু পাঠক মহল হ'তে খন ছদ্মনামের উপর প্রশ্ন এসে পেপছ্ায় তখন 
গ্রাথাগারিককে অবথা এক বিরাট সমস্যার সম্মৃখীন হ'তে হয় ॥ 

আবার লেখকগণ বদি কখন আসল নামে, কখন ছন্মনামে গৃস্তক লেখেন, 
তবে গ্রত্থাগারিকগণকে পৃদ্তক নির্বাচন ক্ষেত্রে ও আর এক সমস্যার সম্মহখখীল 
হাতে হয়। যেমন একজন লেখক তার আসল নামে বিশেষ খ্যাতি 
অঞ্জন করেছেন এবং পাঠক মহলে উক্ত লেখকের উক্ত বিষয়ের পুস্তকের 
চাহিদ। হবে এটা ধরে নেওয়া শেঁতে পারে ॥ কিন্তু তিনি যদি ছল্মনামে একট 
সাহিত) রচনা করেন তবে লেখক রিচিত হওয়ায় সে প্তিকের চাহিদা পাঠক. 


৭০ শ্রস্থ।গর (তয় সংখ্যা 


মহলে নাও হ'তে পারে চিতা করে অনেক সময় গ্রত্থাগারিকগণ পাঠকগণকে ভাল 
পুস্তক হস্তে বিমুখ করতে বাধ্য হন ॥ কারণ গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সকল 
পুস্তক পড়ে দেখে নিবণাচন কর) সম্ভব নয় এবং সম্বক্ষেত্রে এরূপ সংঘোগও 
পাওয়া যায় লা) 


আবার লেখক যখন একাধিক ছন্মন।ম গ্রহণ করেন তখন গ্র-থাগারিকে প্রতি 
ছুল্মনামের উপর একট করে (ছন্মনাম আসল নাম হ'তে বেশী পরিচিত হ'লে 
আসল নামের উপর একটী ) অতিরিক্ত 'পত্রক (০304) লিখতে হয়, এবং এতে 
শুধু গ্রচ্থাগারিকগণেরই অযথা সময় নষ্ট হয় না পাঠকগণেরও বটে । তাছাড়া 
অতিরিক্ত ‘পত্ৰক’ বাবহারে পত্রকাধারের কলেবর বযশ্ধি, থানের অভাব ওপায়সার 
অপচয় হয়ে থাকে ॥ 


এই প্রসংগে একটি কথ। বল। দরকার, অতীতের ইতিহাসেও দেখা গেছে এবং 
বর্তমানেও দেখা যায় যে একই নামে একাধিক লেখক সাহিত্য রচন! করেছেন ব৷ 
করছেন, যেমন অতীতের চম্ডীদাস এবং বর্তমানের তারাশঞ্কর বন্দেপাধ্যার 
শ্রভূভি ॥ এরূপ ক্ষেত্রে সমসাময়িক কালের লোকেরা ততট। অসুবিধ। বোধ ন৷ 
করলেও পন্রবর্তী কালে এ বিবন্ন সমস্যা ও মত বিরোধ দেখা দিতে পারে । 
প্রকৃত পক্ষে দিয়েছেও তাই, যেমন-_ভনিতা বিচারে দেখা ঘাক্ বিভিন্ন বৈ্কবপদের 
শেষে বড় চ*ভীদাস, ছ্বিজ ৮*ডীদাস, দীন 6"ডীদ।স, দীনক্ষীণ চন্ভীদাস ও আদি 
চণডীদাস ॥ কিন্তু এই সকল চম্ভীদাদ কি এক, অভিশন লা পৃথক পৃথক 
ভশ্ভীদাস 2 এ সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর আজও পাওয়া) ব্যয় না তাই 
চপ্ভীদাসকে নিয়ে আধুনিক কালে মতবিরোধ দেখা যায় বথা--বৈঞব পদাবলী 
যবগের ভক্ত মনীষিগণের ধারণা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব; এবং পদাবলী সাহিতা 
একই চণ্ভীদাসের রচন। । 

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে__অপরিণত বয়সে চপলতা হেতু যে চল্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ 
কীন্ড'নের মত “অতি অঞ্জীল্গ” কাব্য রচনা করেছেন সেই চন্ডীদাস পরিণত বরসে 
অপূর্ব প্রেম ভাব সম হ'য়ে পদ সাহিত্য রচনা করেছিলেন,” কিম্তু বাংলা 
সাছিতা ইতিহাসে একাধিক চন্ডীদাসের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকাহণ, তাই অধ্যাপক 
ভূদেব চৌধুরীর মতে “বাধাকৃফ প্রেম লীলার এতিহাসিক প্রমাণ নিম্ধ কবি 
চম্ভীদাস দুই জনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্ত নের ঝুঁবি বড় চশ্ডীদাস চৈতন! পর্ষ্বেব্তী- 
কালের কবি, আর পদাবলী রচয়িত৷ দীন 5. স চৈতন্য পরবন্তী যুগের কবি 1” 
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আবার অন্যান) পশ্ডিতগণের এতে চৈতনা পরবর্তী যুগের কবি চণ্ভীদাসই 
“দীন”, দীন স্ষীন” কিংবা “চ্বিজ'’ বিশেষণে নিজেকে বিশেধিত করে ছিলেন 
এবং তরী সব কয়টি “বিক্ুদ”ই একই বাত্তির পরিচয়, কেবল বড় চণ্ডীদাস 
নামেই একদন পৃথক কবি ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন তাহারই রচিত ৷ 

বর্তমানে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় নামে দুজন লেখকের অস্তিত্ব, দেখ 
যায়, একজন “গণদেবতা। ও *আরোগা নিকেতন” রচয়িত। এবং অপরজন 
“প্রান্তিক ও “ন্ধপান্তর"" বভরিত। । অবশ! লেখকদ্বর নিজেদের মধো এর একটা 
সমপ্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন বঘ'__“গণদেবতার” পরবস্তীকালেন্। র€নাতে 
বহুল পরিচিত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ‘শ্রী' হীন হবেন এবং 'প্তান্তিক' ব। 
“'স্বপা'তর'' রচরিতা। তারাশঙ্কর বণ্নোপাধ্যায় “শ্রী” ধারণ করবেন, কিন্তু উক্ত 
তারাশঞ্করদ্বয়কে নিয়ে পরবর্তীকালে একদিন হয়তে! চন্ডীদাসের মতই: সমস্যা 
দেখ। দিতে পারে । তাই এন্সপক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরবর্তী লেখকের ““হদ্মনাম" 
গ্রহণ করা যুক্তি ঘৃক্ত বলে মনে হয় । 

পাচ্চাত্তয সাহিতে; ছপ্মনামের প্রচলন যেমন বেশী তেমন সমাধানের উপায়ও 
প্রচ্ছর এবং ছদ্মনামের উপর প্রচুর পুস্তক পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের দেশে 

' সেক্গপ সৃযোগ নেই ॥ 

ছদ্মনাম গ্রহণের কারণ যাহাই হউক না কেন এর সমাধান চাই ॥ ভাই চাই 
এ বিষয়ের উপর প্রচুর সংবাদ এবং এ বিষধর বঞ্গীয় প্রকাশক সভ। সাহাধ্য করতে 
পারেন এবং তাঁদের এ বিষয়ে বরবান হওয়। দরকার কারণ সাহিত্য ক্ষেত্রে এর 
প্রয়োজন প্রচুর ৷ 


এুছপঞ্জী :_নীনেশ চঙ্গ সেন: বঙ্গ ভা! ও লাহিতা, রবীশ্গনাশ চাচর : জীঘনন্মৃতি, ছিকুষ।র 
নন্মোপাৰাত্ ; বাংলা! সাছিতের কথা. কুদ্গেব চীণরী : বাংলা সাছ্বিতোর ইাতিকগ।- Tar & Monter : 


IW dlorzrapllcal hletors of টি (গা 9০৪০ 


গ্রন্থ প্রকাশন পরিসংখ্যান, ১৯৫৫ 


১৯৫৫ সালে গ্রশ্থ প্রকাশনে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকারী পাঁচটি দেশের 
ও নিশ্নস্ধান অধিকারী পাঁচটি দেশের প্রকাশিত গ্রশ্থের সংখ্যা বিষয় বিভাগ 
অন্যযাক্ী প্রদত্ত হইল ॥ বিযয় বিভাগে ইউনিভার্সাল ডেসিমেল বগীকরণ পদ্ধতি 
অনুসত হইয়াছে । এই পদ্ধতিতে নিশ্নলিখিতরূপে বিষয় সূচিত হয় £ 

*--সাধারণ ; ১-দর্শন ; ২-_ধর্স ; ৩-_সমাজবিজ্ঞান ; ৪--ভাষা + 
৫-_বিশম্ধ বিজ্ঞান, ৬-_ফলিতবিজ্ঞান ; ৭__শিক্প চারুকলা ; ৮-সাছিত্য ; 
৯-:ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি । যে সমস্ত পদস্তকের কোন বিষয় 
নির্দেশিত হয় নাই এথানে তাহা পৃথক করিয়া দেখানো হইয়াছে ॥ 

বশ্ধনীর মধ্যে ১৯৫৪ সালের আনুমানিক লোকসংখ্যা (হাজারে) দেওয়া 
হইয়াছে ॥ প্রকাশিত মোট পুস্তক সংখ্যার নীচে প্রথম সংস্করণের পৰস্তকের 
সংখা দেওয়া হইয়াছে ॥ সোবির়েত রাশিয়ার সংখ্যা পাওয়া যায় নাই । রাশিয়ার 
মোট পৰৃষ্তকের মধ্যে ৩৩৮১১ খানি বিক্রয়ের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, বাকী 
বিন) মূল্যে বিতরণের জন্য । পৃস্তক ও জনসংখ্যার পরিসংখ্যান যথাক্রমে 
জাতিসম্বের (United Nations) Statistical Year Book. (১৯৫৬ ও ১৯৫৭) 
ও Demographic Year Book (১৯6) হইতে লওয়। হইয়াছে । 

এই তথা হইতে দেখ। যায় সে/বিয়েত রাশিয়ায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ফলিত 
বিজ্ঞানের পুস্তক সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । একমাত্র 
ফলিত বিজ্ঞানের পু্তকের সংখ্য। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশে প্রকাশিত সমগ্র 
পন্সতক সংখ্যা অপেক্ষাও বেশী । আলোচ) বৎসরে এই দেশে দর্শন, ধম ও 
ইতিহাসের কোন পহস্তক প্রকাশিত হয় নাই | বিশেষ কোন বিষয়ের অশ্তভুর্জ 
নয় এই ধরণের পুস্তকের সংখ্যা জাপানে অধিক ॥ লিম্নস্বান অধিকারী দেশ 
পাঁচটিতে ভাষা সংক্রা্ত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই ॥ হাইতিতে বিশুদ্ধ 
বিজ্ঞানের কোন পহস্তক প্রকাশিত হয় নাই । 

ভারতবর্ষে সাক্ষরের সংখ্যা পাশ্চাত! দেম্বগুলি অপেক্ষা অনেক কম হওয়া 
সত্তেও গ্রদ্প প্রকাশনে এই দেশ চতুর্থ স্থান লচ করিয়াছে । 
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রাশির জাপান গ্রেট ৰবটেল ভারতবর্ষ আেক্সিকা 
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Ld ৬৪৪৯ ৬৯৬৭ ১৮৮১ ৪৭১১ 
bd > ১৯৯৯ ৮৩৮ ১৮৬৪ 
কার ১৩১৬ ৫৪৪৬ x x x 
মোট €৪,৭৩২ ২১,৬৫৩ ১৯,৯৬২ ১৮,৭৫৯ ১২,৫৮৯ 
১ম লংক্ষযণ = ১৩,০৬২ ১৪১৯২ ৯১৪,৬৮৯ ১৩০,২২৬ 
ষনাকে। উরুগুছে  ভিউনিনিল্লা লিঙ্গাপুর ছাতি 
(২২) (২৯১৫) (৩৬৮০) (১১৬৮) (৩৩০৭৫) 
বিধ 
০ x ২ ২ > ১৪ 
> ৯ ২ x x bad 
২ > ২ ৩ ১০ > 
৩ ২ ২২ 2৬ ৭ ৩ 
8 Lad xX bad xX xX 
a ১ ৩ 8 ৩ xX 
৬ B ১২ ১১ চা Ld 
৭ ৪ ২ > ৪ x 
৮ ৬ ১৬ > ৭ ৭ 
৯ ১৯ ২ ৯ ১১ ৪ 
আভা x চর bed x x 
ঘাট ৯৬ ৬ ce ৪৭ ৩১ 


এন্তাগাৱ সঞ্বাদ 


ইন্টালী ইনষ্টিটিউট ॥ ২1১ ভিহ্থী ইপ্টালী রোড ॥ কলিকাতা-১৪ ॥ 
গত ২৯শে জুন ইন্টালী ইনক্লিটউটের বাধিক সাধারণ অধিবেশনে নিন্ন- 
লিখিত সদসাদের লইরা নৃতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে £ 
সভাপতি-__শ্রীূগা্কমোহন সুর, সম্পাদক-__শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, 
গ্রশ্থাগা কক _ শ্রীঅচ্যত নৃখোপাধ্যায়, সহঃ গ্রথাগারিক-_শ্রীশশ।ৎকশেখর সরকার, 
কোবাধাক্ষ_শ্রীউমাকান্ত পাইন । 


ইসলামিক লাইজ্রেরী | ১এ ইক্রোহিম রোড প্র কঙ্গিকাতা-২৩ ॥ 


ইসলামিয়া লাইব্রেরীর ছ্বাত্রিংশত্তম ( ১৯৫৭ সাল ) বাধিক বিবরণী হইতে 
নিম্নলিখিত তথ্যগ্লি উদ্ধৃত কর) হইল $__-বিভিনন বিভাগ £ (১) অবৈতনিক 
পাঠকক্ষ__এই পাঠকক্ষ জনসাধারণের জন্য উন্ম ক্র ॥। সকলকেই দৈনিক সংবাদ 
পাত্র ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পাঠ করিবার সুযোগ দেওয়। হয় । আলোচ্য বন্দরে 
পাঠকের সংখ্য। দৈনিক গড়ে ৭৫ জন । (২) পুস্তক আদান প্রদান বিভাগ-_ 
আলোচ) বংসরে ১৮,০৭০ খানি ( দৈনিক গড়পড়ত। ৬৫ খানি ) পুস্তকের আদান 
প্রদান হয় । (৩) সাহিত্য বিভাগ--এই বিভাগের উদেঢাগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
প্রসার কল্পে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল ॥ (৪) শিশু বিভাগ এই 
বিভাগে মোট ১,১১২ খানি পুস্তকের আদান প্রদান হয় ৷ গ্রতথাগারের সদসা 
সংখ্যা ও পৃস্ভকের সংখা। (ইংরাজী, বাংল ও উদ্দ্দ ) যথাক্রমে ৪১১ ও ৪৩২৩ । 
গ্রপ্থাগারে কয়েকখালি মূল্যবান আররী ও পারসী ভাষার পুস্তক আছে । 

কর্পোরেশন প্রদত্ত জমির উপরংগ্রপ্রাগার কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের লিজন্খ ভবন 
নির্মাণ কয়িবার প্রচেষ্টা করিতেছেন । 


জীবন মিলন লাইত্রেরী ৪ ২০ ডর, সি, ব্যানার্জী ট্্রাট ॥ কলিকাতা-৬ ॥ 


কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের সদস্য শ্রীগেবিস্দচন্দ্র দে হাশরের সভাপতিত্বে 
গত ১লা জুন *৩৮ তারিখে উক্ত গ্প্থাগারের ব্রিভন্তারিংশত্তম বাৎসরিক সভ। 


আমব।ঢ £ ১৩৬৫ ] প্রস্থাগ।র ৭৫ 


অন;ষ্টিত হর । ' ১৯৫৭-৫৮ সালের: বাৎসরিক ফার্ম) বিবরণী ও হিসাব 
আলোচনাশ্তে গৃহীত হয় । নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ্কে লাইয় ১৯৫৮-৫৯ সালের 
কর্ম পরিষদ গঠিত হয় £__ 

সভাপতি-_শ্রীগো বিন্পচণ্দ্র দে, সহ-সভাপতি-_শ্রীমনতোষ সাহ! ও গ্রীনৃতা- 
গোপাল সরকার, সম্পাদক - শ্রীরামচন্দ ভড় যৃগ+-সপাদক-_ভ্রীঅজিত বসাক, 
প্রশ্ঝাগারিক-_শ্রীহরনারায়ণ দাস, কোবাধাক্ষ-_শ্রীবাসহদের বসাক, হিসাব 
পরীক্ষক--মেসার্স কি, এম, পাল এস্ড কোং । 


জাড়াগ্রাদ দাখনলাল পাঠাগার ॥ জাড়াগ্রাম ॥ বধ'আাল ॥ 


গত ২৯শে জুন পাঠাগারের বাধিক সাধারণ সভ! অলংষ্ঠিত হয় ৷ 
সভায় ১৯৫৭-৫৮ সালের, বাষিক কাধবিবরণী ও আয় বায়ের হিসাব ধঘারীতি 
গৃহীত হয়। বর্তমান বৎসরের জন। অন্যানাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব/ক্তিদের 
লইয়। কাষ'করী সমিতি গঠিত হইয়াছে ৪ সভাপতি শ্রীবিমলচন্ত্র মৈত্ৰ, 
সম্পাদক-_ছ)বঝাসহদেব চটোপাধ্যায় ॥ 

এই পাঠাগার বর্তমানে পচ্চিমব$গ সরকারের পলী পাঠাগার পরিকঙ্গপনার 
অন্তর্ভুন্জ হুইল্লাছে । পাঠাগারে সদস্য ও পুস্তক সংখ্যা যথাক্রমে ১৬৮ ও 
২৯২৬ । পত্রপত্রিকা সংখ্যা ৩১৭৩। সাধারণ পাঠকক্ষে উপস্থিত পাঠকের 
সংখ্যা দৈনিক গড়ে ১৬ জল। 

গত ঠা জুলাই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়? 


বান্থদেৰ গ্রন্থাগার ॥ সোনাদুখী ॥ বাঁকুড়া ॥ 


_ পশ্চিমবঞ্গ সরকারের সমবায় সমিতি সমূহের সোনামুখীসথ পরিদশ‘ক 
প্রদত্ত ১৯৫৭ সালের কাষবিবরণী হইতে কয়েক উল্লেখযোগা তথ প্রদত্ত হইল £ 


সভযসংখ্া।--১৪* ৷ নিল্পমিত গৃহীত পত্রপত্রিকার সংশ্যা_-১০ ॥ আলোচ্য 
বৎসরে ৬৩৫৯ খানি প্তকের, আদান প্রদান হর ॥ পাঠকক্ষ সাধারণের জন; 
উল্মজ ৷ প্রদ্থাপারে একজন বেতনভূক গ্র্থাশ্যারিক আছেন। গ্রথাগগানুট 
শ্রীতীঠাকুর বাসংদেষজী সেবক সমিতির পরিচালনাধীন । 


৭্ড প্রস্থাগার [৩য় সংখা 


জুবিলী গ্রন্থাগার ॥ রানরঞ্জন টাউন ছন্দ ॥ সিউড়ী ॥ বীয়ক্ুম ৷ 


গত ২৮শে জুন শনিবার সন্ধ্যায় রামরঞন পোঁরভবনে সাহিতা সম্রাট 
বক্চিমচণ্দ্রের ভ্রশ্মবাযিকী উৎসব উদযাপিত হয় । সভায় পোরোহিত) করেন 
শ্রীশৃভে*দুশেখর ভটাচার্ধা এম, এ মহোদল্প ॥ সভার প্রারম্ভে বন্দে মাতরম 
সঞ্গীত গীত হয়॥ সভাগ্প বক্তৃতা করেন শ্রীরাজেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ডাঃ ব্রমারঞ্ীল মুখোপাধ্যায় মহাশয় । তাঁহারা বণ্কিমচন্দ্রের অমর অবদানের কথ। 
উল্লেখ করিয়! বঙ্কিম সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের কথা আলোচন। করেন । সভাপতি 
মহাশয় বঙ্টিকমচপ্দ্রের বিভি'ন অবদানের কথ উল্লেখ করিয়া একটী মনোজ্ঞ ভাষণ 
প্রদান করেন ॥ 


বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ ডাভরা, ব্ীরাসপুর ॥ ছগলী ॥ 


গত ৩১শে মে চাতর7 কালীতলা প্রাঞ্নে “বিবেকানন্দ পাঠাগার" নামে 
একটি নতুন পাঠাগারের উদ্বোধন হয় ॥ উদ্বোধন অনষ্ঠালে সভাপতিত্ব করেন 
পশ্চিমবন্গ বিধানসভার সদস্য শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার ৷ প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন অধ্যাপক কালীকৃকণ মৃবোগ্াধায় ॥ অন্যান্য বক্তাদের মধে) শ্রীশৈলেন 
কুমার দণ্ড বলেন বে পাঠাগারকে এমনভাবে গড়িতে হইবে যাহাতে ইহার মধো 
কোনরকম রাজনৈতিক শ্বন্দহ প্রবেশ ন। করে ।--***নিছক “নাটক নভেলোর' 
আস্তনা গ্রশ্থাগারের নামের উপযুক্ত নযর়। সভাপতি শ্রীমজুমদার 
দেশের জনসাধারণের পাঠস্পৃহার তুলনাল্স গ্রচ্থাগারের সংখ্যাল্পতার উল্লেখ 
করেন। 


গোন্বামী নালিপাড়া সাধারণ পাঠাগার ॥ গোস্বামী দালিপাড়। ॥ জগলী ॥ 


গত ২১শে বৈশাখ, ১৩৬৫ পাঠাগারের যন্ঠবাযিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। সভায় ১৩৬৫ সালের জন্য ১৫ জন, সদস্যসহ নতন কায “কনী সমিতি 
গঠিত হয় ॥ সভাপতি ও সম্পাদক পদে যথাক্রমে ডাঃ বিশ্বনাথ গোস্বামী ও 
শ্রীনপেন্দনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত হইয়াছেন ॥ 


আবাঢ : ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার নন 
মাইকেল সধুসুদন লাইত্রেরী ॥ ১৭১২ মনলাগুলা লেন ॥ কালকাতা-২৩ 


মহাকবি শ্রীমধুসৃ্‌দনের পবিত্র স্ম.তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং জ্রাতিধ 
নিবিশেষে পলীর জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোক বিফীরপের মানসে 
১৯১৫ সালের ৭ই ফেব্রুলারী এই গ্রশ্বাগার প্রতিষ্ঠিত হয় । সেই অবধি কালের 
বধূর প’থার সুচিন্তিত পদবিক্ষেপে এই প্রতিষ্ঠান আজ কলিকাতা 
তথ। পশ্চিমবঞ্গের অনাতম বিশিষ্ট শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেণ্দুরূপে 
আজ স্বজনের সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । গ্রৎথাগারের 
ব্রিচন্বারিংশত্তম (১৯৫৭ সাল ) বাধিক কার বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথা 
প্রদত্ত হইল £ 


প্রশ্থাগারে পৃদ্তক সংখ) বর্তমানে 5২৪ খানি বাঁধানো মাসিক পত্রিক। সহ 
১১৮২৯ খানি 1 তন্মধ্যে বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত পুস্তকের সংখ্যা যথাক্রমে 
৭৩৩৯, 5০৮৫ ও ৮ থানি। সাধারণ পঠন বিভাগে ৫ খানি দৈনিক ও ৩০ খানি 
অন্যান) পত্র পত্রিকা আছে । পং*তক তালিকা মৃলতঃ ভাষ। অনুসারে বাংলা 
ও ইংরাজী দুই ভাগে বিভক্ত এবং হস্তলিখিত ও বাঁধালে। । প্রত্যেক ভাবাগত 
তালিক। পহনব্রায় বিষয় অনুসারে এবং লেখকের নামের আদ্ঢাক্ষর অন্হসারে 
বিভক্ত হইয়াছে । 


গ্রত্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা ৪৮৬ জন ৷ আলোচা বৎসরে ১৯.২০০ খানি 
(দৈনিক গড়ে ৭* ) পংস্তকের আদান প্রদান হয়। সাধারণ পঠন বিভাঙ্গে 
গড়ে দৈনিক ৭২ জন পাঠক সংবাদপত্র ও পুদ্তকাদি পাঠের সুযোগ পাইয়াছেন। 
গ্রথাগারের “‘মধৃচক্র'” বিভাগের পরিচালনায় লোকলিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের ব্ত[তার আয়োজন করা হইয়াছিল ইহা বাতীত "'মধুমিলন”” ও 
'মধ্স্মৃতি” উৎসব এই বংসর যঘারীতি পালিত হয় । 


২৪ পরগপ! জেল প্রন্থাগার ॥ বিজ্যানগর ॥ ২৪ প্রপ্পী। ॥ 
গত ১ল। জুন, বি*বভারতীর উপাচায ডক্টর সত্যেন্দ নাথ বসু জেল। 


পাঠাগার ভবনের উদ্বোধন করেন ॥ প্শ্চিমবস্ম সমংজশিক্ষ) বিভাগের প্রধান 
পরিদশকি শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় এই অন্ন্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 


৭৮ শ্রস্থাগার [ ভয় সংখ) 
তারাগুশ্িয়া বীপাপাশি পাঠাগার ॥ ভারাগুশিক্ষা ॥ ২৪ পরগাপা ॥ 


গত ২৫শে ক্োন্ঠ শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
তারাগৃণিয়া বীণাপানি পাঠাগারের বাধিক সাধারণ অধিবেশনে গত ১৯৫৭-৫৮ 
সালের বাষিক কার্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পঠিত 
ও গৃহীত হয় ৷ পাঠাগারের বত'মান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কার্যকরী 
সমিতি গঠিত হয় $--সভাপতি--ভ্রীসৃঘ্বীর কুমার মিত্র, সহকারী সভাপ্পতি-_- 
ভ্রীপ্রমঘ নাথ নাগ চৌধুরী ও শ্রীভবানী শঙ্কর লাগ চৌধুরী, সম্পাদক--গ্রীকালীধন 
চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক-_শ্রীজহরলাল ঘোষ, গ্র্থাগারিক--_শ্রীনারায়ণ 
প্রসাদ সর ৷ বর্তমানে পাঠাগায়টি পশ্চিমব্গ সরকারের পল্লী পাঠাগার 
পরিকংপনার অন্তর হইয়াছে ॥ 


জেলা কেন্সীয় গ্রন্থাগার ॥ জলপাইগুড়ী ॥ 


গত ২৫শে জন কেন্্রীক পাঠাগার রেসকোসে‘ নবনিমিত বাস ভবনে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে । নৃতন গৃহে মহিলা ও শিশুদের জনা পৃথক বিভাগ 
থাকিবে । তাহা ছাড়! সংবাদপত্র ও পত্রিকার জন্য এবং স্কুল ও কলেজের 
ছাত্রদের জন্যও পৃথক স্থান নিদিষ্ট থাকিবে । 

পাঠাগার সোমবার ব্যতীত অন্যান্য দিন বেলা ওঠ হইতে রাত্রি ৮টা 
পর্যন্ত খোলা থাকে । 


জেল। গ্রন্থাগার সংঘ ॥ পশ্চিম দিনাজপুর ॥ 


পশ্চিম দিনাজপুর জ্রেল৷ পাঠাগার সংঘের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাখিক কার্য“ 
বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি উদ্ধৃত হইল £ 

বিভিন্ন বিভাগ £--(১) সাধারণ পাঠকক্ষ_দৈনিক পাঠকের সংখা) 
গড়পড়তা ১৩০ ॥ পাঠগহে ৭৯ খানি সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র পত্রিক। আছে । 
(২) প;স্তক আদান প্রদান বিভাগ আলোচ্য বৎসর ২৬,১৪৩ খালি পুস্তকের 
আদান প্রদান হয়। অবধৃত রচিত “মরুতীর্থ হিংলাজ্জ” বইখানির খুব ঢাহিদ। 
দেখ যায় ॥ (৩) মহিলা বিভাগে পাঠিকার সংখ্যা খুবই নগণ্য । (8) ভ্রামঃম্যণ 
গ্রন্থাগার বিভাগ_এই বিভাগের মারফত জেলার বিভিন্ন অংশের ৬৯টি সদস্য 


আবাদ ২ ১৩৬৫ ] অস্থাগার ৭৯ 


গ্র্থগারগুলিতে আলো বৎসর ২১২ দফার ৭.৬৭৫ খানি পৃদতকের আদান 
প্রদান হয়। গ্রম্থাগারের সদস্য সংখ) আজ্জীবন - ১৬, সাধারণ-_৩ষ, 
প্রতিষ্ঠান__৬৯ ৷ গ্রত্থাগারের মোট ৬.৮৯০ খালি পুস্তকের বিষয় বিভাগ 
এইকপ £ সাধারণ_-১২৭, দশ'ন--১১৮, ধর্ম_-২৩৮, সমাজ বিজ্ঞান__২৬৫, 
ভাষা _ ৬০, বিশহষ্ধ বিজ্ঞান-_-১১০. ফলিত বিজ্ঞান__৭৩, শিজ্প_-৮১, সাহিত্য 
&.১৮০, ইতিহাস, ভূগোল ইতাদি_-৬৪২ 1 

বিভিন্ন বিষয়ের পাঠকদের শতকরা হার সাহিত/-৮২৭, ইতিহাস, 
ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি_-১০৭:, অন্ানা--৭"% ৷ 


বিবিধ বাতি? 


পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম গ্রন্ম 
ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসে পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম পুস্তক 


সংরক্ষিত আছে । এই পঃদ্তকে মোট এগার পূত্ঠা আছে । ইহার আয়তন 
এক বর্গ ইঞ্চির একের কুড়ি ভাগ ৷ ইহাতে প্রার্থন। চ্তোত্র লিখিত আছে । 


গ্রন্থাগ1রিক শিক্ষণ ব্যবস্থা, পুণ! বিশ্ববিস্তালয় 


পণা। বি*ববিদযালয়ে বর্তমান বৎসর হইতে প্রপ্থাশগারিক শিক্ষণের এক 
বংসরের ডিশ্লোম। কোর্স* প্রবর্তন কর) হইয়াছে । কেবলমাত্র সনাতকেরাই এই 
পাধক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন । বঙমানে আসন সংখ্যা ৩০ | 


গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা, কলিকাত! বিশ্ব বিভ্ভালয় 


বত'মান বৎসরে কল্সিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ভিশ্লোমা। 
কোসে“র একটি অতিরিক্ত বিভাগেরৎপ্রবর্তন করিয়াছেন ॥ এই বিভাগে আনুমানিক 
পঞ্চাশ জন ছাত্র লওয়া হইবে । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রথাগারিক শিক্ষণ 
বিভাগে সবসময়ের জন্য দুইজন লেকচোরার গ্রহণ করিতে মনচ্থ করিয়াছেন । . 


৮০ শ্রশ্থাগার [ওয় সংখ্যা 
নিখিল ভারত শিক্ষ! স্কেল : গ্রন্থাগার বিভাগ 


ডিসেম্বরের € ১১৫৭ ) শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজ্দে অনুষ্ঠিত প্বাত্রিংশস্তম নিখিল 
ভারত শিক্ষা) সম্মেলনের গ্রতথাগর বিভাগের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ এস, আর, 
রশানাথন ॥ এই উপলক্ষ্যে সমাজ উন্নয়ন কার্যে“ গ্রস্থাগারের ভূমিকার উপর 
একটি আলোচন। চক্রের আযোজন কর? হইয়াছিল । 

সভাপতির ভাষণে ডাঃ রগ্গনাথন বিদ্যালয় গ্রশ্থাগার সম্বন্ধে আলে।চন। 
প্রসঙ্গে বলেন যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার কেন্দ্র হইবে গ্রন্থাগার ॥ 

সভায় বিদ্যালয়, ও কলেজের গ্রশ্থাগারিকদের বেতন ও পদমযণদ।, 
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতি এবং জেল গ্রত্থাগার ব্যবস্থার জনয 
আরও অধিক সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার উপর ছয়টি প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে ৷ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঘে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক 
শ্রী কে, এম. শিবরমণ ১৯৫৮ সালের নিখিল ভারত শিক্ষা সদ্রেলনের সম্পাদক 


নির্বাচিত হইয়াছেন । 
পুস্তক পার্শেলের ছার 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের মধো পৃদ্তক আদান প্রদানের সুবিধার জন্য 
ভারত সরকার রেলওয়ে পাশ্েবলযোগে পুস্তক প্রেরণের হার ১ল। এপ্রিল ১৯৫৮ 
সাল হইতে অধেকি কমাইয়া দিয়ছেন। 


স্ড/রতবর্ধে পুস্তক আমদানী ও রপ্তানী 


১১৫৭ সালে ৫৭টি দেশ হইতে ১১১০৩৩৭৫ টাক। মূল্যের পুস্তক এবং ৩৪টি 
দেশ হইতে ৫৫১৬৫৮ টাকা মূল্যের পত্রপত্রিকা ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । 
সর্বাপেক্ষা বেশী পুস্তক (৫৮৮৯২২১ টাকা) এবং পত্রপত্রিকা! ( ২৭১৫০২ 
টাকা ) আমদানী হইয়াছে আমেরিকা হইতে ৷ গ্রেটব্টেন হইতে ৪৬৩৭৫৭৮ টাকা 
মূলোর পুস্তক এবং ৩৪৫৩২ টাক। মূল্যের পত্র পত্রিকা অ।সিয়াছে ॥ সর্বাপেক্ষা 
কম পুস্তক (৫ টাক) এবং পত্র পত্রিক। ( ৮ টকা) আসিয়াছে যথাক্রমে 
নাইজ্েরির) ও এডেন হইতে । জাপান হইতে আমদানীকৃত পত্রপত্রিকার মূলঃ 
-১৯১৫৫৮ টাক, অর্পাৎ গ্রেটব্টেন হইতে অনেকু বেশী । 


আবাঢ £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ৮১ 


এই বৎসরেই ভারতবর্ষ হইতে ৮৯টি দেশে ৫০৫১৩১৬ টাকা মূলের পুস্তক 
এবং ২৭৪ দেশে ৩২৮৮৭৩ টাক। মুল্যের পত্রপত্রিকা! র"তানী হৃইস্রাছে । বার্মাতে 
সর্বাপেক্ষা বেশী পুস্তক ( ১১২৩৫০৯ টাকা ) এবং পত্র পাত্রিকা ( ২০-৪৩১ টাকা ) 
রপ্তানী হুইয়াছে ॥ সর্বাপেক্ষা কম পুস্তক €9 টাকা ) ও পত্র পত্রিকা (৪১ 
টাকা ) গিয়াছে যথাক্রমে কলচ্বিয়। ও নেদারুল॥াস্ডসে ॥ 

€ সত্রঃ Monthly Statistics of Foreign Trade in India 
(Dept. of Commerclal Intelligence & Statistics, Calcutta, 
December 1957.) 


অন্যান্য রাজ্যের খবর 


কেরালায় গ্রন্থাগার বাইন 
কেরাল। সরকার মান্রাজজ গ্র-্ধথাগার আইনের অনুরূপ একটি গ্রথাগার আইন 
প্রবর্তনের চেষ্ট। করিতেছেন ॥ 


গন্তর্শমেন্ট অৰু ইণ্ডিয়া লাইত্রেরীজ এসোসিয়েশন 

গত ৫ই এপ্রিল ১৯৫৮ গভর্ণমেস্ট অফ ইন্ডিয়া লাইরেরীজ এসোসিয়েশনের 
বাতিক সাধারণ সভা অন্টিত হয় । সভায় যথারীতি বাধিক কায“বিবরণী পঠিত 
ও গৃহীত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য সভাপতি সদর মোহন সিং ও 
এ বি, এল, ভর্বাজ ও কুমারী সন্তোষ ধিগগড়ী যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও 
কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন) 


দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগার 

দিলীতে ভারত সরকারের অনেক বিভাগীয় গ্র-থাগার আছে, কিন্তু সাধারণ 
প্রন্ধাগারের সংখা খ্ববই কম । ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে এই ধরণের গ-থাগারের 
সংখ্যা ছিল ১৬। ইহার মধ্যে তিনট গ্রশ্বাগার পাঠকদের নিকট হইতে চাঁদা 
গ্রহণ করেন নাঃ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী (ইউনেস্কো) নগাফগড় এবং 
মেহেরালীদ্্ সরকারী গ্রতথাগার ৷, ১৯৫৬ সালে এই তিনটি গ্রন্থাগারে সরকারী 


২ প্রন্থাগ।র [ওয় সংখ]। 


সাহাযোর পরিমাণ ছিল ষথাক্রমে ২১০,০০০, ১৮,১৮২ এবং ৪২১০ টাকা ॥ 
নিম্নলিখিত সাতটি প্রথাগারেও সরকারী সাহাব) দেওয়া হয়ঃ হাডিজ মিউ- 
নিসিপ্যাল পারিক লাইঙেরী, মারওয়াড়ী পারিক লাইব্রেরী, শ্রীমহাবীর জৈন 
লাইব্রেরী, নার্িরিয়া লাইব্রেরী, জহরলাল নেহেক্ লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন 
লাইব্রেরী, বঙ্গভভাই প্যাটেল লাইব্রেরী ॥ অন্য ৬টী গ্রচথাগারের নাম বিড়ল। 
লাইনস: লাইব্রেরী, পা্ব‘নাথ জৈন লাইব্রেরী, রঘহমল বেদিক লাইত্রেক্সী, বধমান 
পারিক লাইব্রেরী, ফতেপহন্বী লাইব্রেরী, সমাজ শিক্ষা বিভাগ লাইব্রেরী । এই 
গ্রন্থাগার সমূহে মোট পুস্তকের সংখ্যা ৩৭,৮০০ ৷ ১৯৫৫-৫৬ সালে পুস্তক 
আদান প্রদানের সংখ্যা ৮,১৪,৩১৬ এবং পাঠকের সংখ্যা ২৩,৬২,৭২৫ । 





দিল্লী লাইভ্রেরী এসোসিয়েশন 

দিল্লী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এপ্রিল, ১৯৫৮ হইতে ইংরাজী ভাবায় [1৮৫97 
Herald নামে একট নুতন ত্রৈমাসিক পত্রিক। প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীপ্‌থবীনাথ 
কাউল।৷ এই পত্রিকার সম্পাদক । বাৎসরিক চাঁদার হার ১০ টাকা । পর্রিকাদর 
ঠিকান। : মারওয়াড়ী পারিক লাইব্রেরী, চাঁদনী চক, দিলী--৬ । 


দিল্লী পাজিক লাইজ্রেরী 


গত ১৯শে এপ্রিল ১৯৫৮ * দিল্লী পারিক লাইব্রেরী বাষিক প্রতিষ্ঠা দিবস” 
অনযষ্ঠিত হল্ন। স্বরাষ্ট্রমম্ত্রী শ্রীগোবিশ্দবল্লভ পন্থ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন । তিনি 
দিল্লীর গ্রামাঞ্চলে ভ্রামামাণ গ্রশথাগার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন । 


নধ্যপ্রদেশ লাইব্রেরী এসো সিম্মেশন 


গত ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ সাজে, নবগঠিত মধ্যপ্রদেশ লাইত্রেরী এসে৷সিয়ে- 
শনের কর্মকর্তাদের নাম দেওয়া হইল $ 

সনভ্ভাপতি-_শ্রীপটাসকর, মধ্য প্রদেশের রাজ্দঃপাল | সহঃ সভাপতি-_ডা$ শমণা 
( শিক্ষামন্ত্রী, মধ প্রদেশ ) জী মন্দলই কোজস্বমনত্রী), শ্রী দুবে (বিধান সভার 
অধ্যক্ষ ) শ্রীমাতাপ্তসাদ € বিক্রম বিশ্ববিদ্যান্লয়ের উপাচার্য ) শ্রী মিশ্র ( সাগর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ) এবং শ্রী শুক্ল) € মুখ্য গ্র“থাগারিক, জন্বলপুর ) 
সাধারণ সম্পদক-_হ্ট। শ্রীবাচ্তব € বিক্রম বিদ্ববেদ্যালয়ের গ্রদ্থাগ!রিক )॥ 


অন্যান্য দেশের খবর 


সো।বিয়েত রাশিয়ার গ্রন্থাগায় 

১৯৫৭ সালে সোবিয়েত রাশিয়ায় গ্রথাগারের সংখ্য। ছিল ৩,৯9৪,০০০ 
ইহার মধ্যে ১,৪৪,০০০টি সাধারণ গ্রশ্থাগার এবং ১,১৬,০০০চ গ্রাম্য গ্রশ্থাগার ॥ 
এই সমস্ত প্রশ্থাগারগুলিতে পৃতকের মোট সংখা) ১,৫০১,০০০,০০০। এই 
দেশের সর্বাপেক্ষ! বৃহৎ গ্র্থাগার মচ্কোস্থ লেনিন দ্রোতীয় গ্রথাগ্ারে ১৮০ লক্ষ 
পুস্তক আছে । এখানে কমীর সংখ্যা ২,০০০ ৷ 

রাশিয়ার প্রতি ১০০ জন পাঠকের জন! ৭৩৪ খানি অর্থাৎ মাথাপিছু ৭'৩ খানি 
পহস্তক আছে । 

উচ্চ গ্রশ্বাগারিক শিক্ষণের জন) মদ্কো, লেনিনগ্রাড এবং খারকভে তিনটি 
শিপ্ষাকেন্দ্র আছে । ইহাতে ছাত্রসংখা। ৩৭৫০ ৷ ইহা। ব্যতীত গ্রত্থাগারিক 
শিক্ষণের জন্য ৬৪টি মাধ্যমিক বিদযালয় । এই বিদ্যালয়গহলিতে ছাত্রসংখ্যা 
১৩,০০০ ॥ ডাকযোগে উচ্চস্তরে ও মাধ্যমিক তরে শিক্ষার্থীর সংখ্য। যথাক্রমে 
৭,৫৩৩ এবং ১৭,০০০ ॥ 

শিশু, ছাত্র, গৃহিণী, বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক জনসাধারণের জন্য বিশেষ ধরণের 
গ্রত্থাগারের ব্যবসথা আছে ৷ গ্র“থাগারগৃলিয় উদ্যোগে নিয়মিত আলোচনা চক্রের 
বৈঠক বসে । এই বৈঠকে যোগদানের দেন) লেখকদের আমন্ত্রণ জানান হয় । 


স্বইভেনের পুম্তকবাহী নৌকা 

স্টকহোম, আকফিপেলেগে। এবং উপকংলস্থ অদ্ধলের গ্রন্থাগারগলিতে 
নিয়মিত পুস্তক সরবরাহের জন; নৌকার (Bokbaten অর্থাৎ Book-boats ) 
সাহায্য লওয়া হয় । 


জর্ডানে নুত্তন সাধারণ গ্রন্থাগার 

ইউনেস্কোর সহায়তায় সম্প্রতি জর্ডানে সাধারণ গ্র"থাগার ব্যবস্থার বিকাল 
সাধন সম্ভব হইয়াছে । আম্মান, নবুলাস, জেরুসালেম এবং ইরবিদে গ্রন্থাগার 
বাবস্থার অনেক উদ্নতি সাধিত হহুর্লাছে । ইউনেস্কোর পক্ষ হইতে গ্রদ্থাগার- 
গুলির জন্য প্রাথমিক সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ৩০০০ ডলার সাহায্য দেওয়া 
হইয়াছে । 


পরিষদ কথা 


ডাঃ রঙ্গনাথনের বক্তুত! 

বঙশীয় গ্রন্থাগার পরিষদেক্স উদ্যোগে গত ৯৮ই মে হইতে ২৩শে মে পঠিত 
সংস্কৃত কলেজে ডাঃ এস, আর, রত্গনাথনের বক্ত,তার আয়োদন করা হইয়াছিল [| 
ডাঃ রৎ্গনাথন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বক্তৃত?। দিয়।ছিলেন £ 

(১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নব ন্বপায়ন (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাদের জন্য ) 
(২) বিদ্যালয় গ্রশথাগার ( বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক, শিক্ষক ও গ্রচ্থাগারিকদের 
জনা) (৩) বিদগালয় গ্র-্থাগারিকদের কাজ ( বিদ্যালয় গ্র"থাগারিকদের জনা ) 
(8) সহজ উপায়ে পুস্তক বগীকরণ €গ্রন্থাগারিকদের জন্য ) ৫৫) জেলা 
গ্রন্থাগারের কমণ্পরিধি বিসতরণ (জেলা গ্রথাগারিকদের জন! ) (৬) গ্র“থাগ।রিক 
শিশ্মণ বাবসথার অতীত, বত'মান ও ভবিষ)২। 

এই বজ্তৃতামালা বাংলাদেশের গ্রশ্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাদের 
এধ্যে অতানত মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল ॥ 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় বক্তৃতার জন্য সুবণ্দোবস্ত করায় 
গ্রথাগারিকনের কৃতজ্ঞতাভাজন৷ হইয়াছেন । 
মুর্শিদাবাদে গ্রস্থানগার-বিজ্ঞান শিক্ষপ-শিঝির পরিচালন! 

বিগত জুন মাসের ১লা হইতে ১২ই পর্য‘*ত মহশিদাবাদ জেলায় গ্রশ্থাগার- 
বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিবির পরিচ।ললনা করা হয় ॥ এ জেলার গ্রশ্থাগার সম্ঘের 
কম'সচিব ও সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীসোরী*ত্রমোহন দাশগৃপ্তের আমন্ত্রণে 
ও ব্যবস্থাপনার জিলার বিভিন্ন অংশ হইতে ষোগদানকারী ২৫ জন শিক্ষার্থীকে 
লইয়) বহরনপহরের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র জেল) গ্রন্থাগারে এই শিবিরের কার্য 
চলে ৷ শিক্ষার্থীগণ সকলেই বিশেষ উত্সাহ সহকারে শিক্ষা গ্রহণ করেন । এই 
কেন্দ্রের শিক্ষাদানের দায়িত্ব বঙ্গায় গ্রথাগার পরিষদের সংগঠন ও যোগাযোগ 
বিভাগের আহ্বায়ক শ্রীবিজয় মুখ্যেপাধ]ায় ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দে গ্রহণ করেন । 
শিবিরের কাধ সমাপনাশ্তে, ১২ই জুন সায়াছে বঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদের 
সম্পাদক শ্রীষুক্ত রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীবিশবাসের উপস্থিতিতে মৃলিদাবাদ জিলার 
সমাহতা? নহাশযর় শিক্ষাথীগণকে অভিনজ্ঞান-পত্র.প্রদান করেন জেল। গ্রন্থাগারের 
কন! আযনজ্ঞ সতেঃশ্্রনাথ মৌলিক ও এই শিবির পরিচালনায় বিশেষ সাহাবা 
করেল । 


এন্ত সমালোচন! 


গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠক £ রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড 

পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা_-৭ 1 

৩২ পঃ মলা ১২ টাকা ৷ 

“বই” “লেখক” ও "গ্রতথাগার” এই তিনটির অচ্তিত্বের কারণ হচ্ছে পাঠক । 
‘বই’ ‘লেখক' ও 'গ্রতথাগারের' ও পাঠকের মাকথানে ররেছে গ্রন্থাগারের কর্মী ॥ 
বই, লেখক, গ্র্থাগার ও পাঠকের মাঝখানে মধ্যচ্থ হয়ে কাজ করতে হবে 
কর্মীকে । সুতরাং কমার দায়িত্ব যে কত বড় তা সকলেই বুকতে পারছেন ।”" 
(প:ঃ ৩) আলোচ্য পৃক্তিকার লেখকের এই মণ্তধায থেকেই এর মূল বক্তব্যের 
সংরট ধরা বাবে । পনেরটি প্রসত্গের অবতারণা করে লেখক গ্রশ্থাগার কর্মীদের 
দাল্িত্ব ও “ব্যবহার বিধি” (5০০ ০6 ০০135০%) সম্বন্ধে আলোচনা 
করেছেন । 


নাগরিক বোধ সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতার অভাব আমরা প্রাত্যহিক 
জীবনের অভিজ্ঞত। থেকে অন্ভব করে থাকি। এই “জাতীয় চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট” 0) যদি গ্রত্বাগার কর্মীদের কাজে কর্মে প্রতিফলিত হয় তবে আশঙ্কার 
কথা। 

গ্রম্থাগারিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বগাঁকরণ, সড়ীকরণ প্রভৃতি গ্রন্থাগার 
পরিচালনার আধৃনিকতম রীতি পদ্ধতি ও তন্তু সম্বন্ধে বিশদ ভাবে শিক্ষা 
দেওয়া হয় ॥। কি’তু শেখানো হয় না “বাবহার বিধি।”' লেখক বলছেন, 
“অনেকে হয়তো৷ বলবেন সকলেই এ সব কথা জানে । সে কথা ঠিক নয়_-অনেকে 
এসব জানলেও অনেকে এসব বিষয়ে সচেতন নয় ।” কথাগুলি অতাশ্ত খা । 
অনেক সময় চোখে আওগুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে আমরা নিজেদের ত্রর্টগুলি 
জম্বন্ধে সচেতন হইন। । এই বইখানি তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আয়নার 
কাজ করবে । এতে নিজের প্রতিবিচব দেখে নিজেকে যাচাই করবার সংযোগ 
[মিলবে । লেখকের প্রতিটি মতবোর সাথে প্‌রোপ;:র্রি মতে হয়তো। মিলবে না 
কিন্তু সামগ্রিক বক্তবোর সাথে বিরোধ হবে না। 


৮৬৩ শ্রন্থাগার [ শুয় সংখ্যা 


লেখকের ভাযাটি খুবই করকরে । বত্রিশ পাতা নিমেষে শেষ হয়েও মনের 
উপর ছাপ রেখে যায় । করেকটি রেখাচিত্র সংযে।জনে বইটি আরও স-*্দরভাবে 
[বিকশিত হয়ে উঠেছে । 

নাম চয়নিক!ঃ শ্রীমিহিরকুমার দাস ॥ গ্রশ্থমন্দির, ১২১।বি বছবাজার 

স্ীট, কলিকাতা_-১২ ৷ ৭৯,৫ পঃ ; মূল্য ১২ আনা । 

বইখানি সতাই বিচিত্র । বাংল! ভাষায় সত্রী-পৃরষের যত নাম আছে বাহওয়) 
সম্ভব তার প্রায় সবই এই বইখানিতে বর্ণানুক্রমে সজ্কলিত হয়েছে । 

পরিশিচ্টে পহরুষের ডাকনাম, মেয়েদের ডাকনাম, সাধ-সশ্ন্যাসীর নাম 
এবং জন্মরাশি অনুসারে নামকরণ পদ্ধতি এবং নামের বর্পবিন্যাস সম্বস্ধে 
আলোচনা করা হযেছে । নবজাতকের নামকরণ নিয়ে বিড়ম্বনার অন্ত নেই ৷ 
এই বইখানি সে সমস্যার সমাধান করবে । 

লেখকের প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রসংশনীর । নৃতনত্ব হিসাবে বইখানি নিশ্চয়ই 
সমাদর লাভ করবে । মেয়েদের নামের ভিতর খতু নামটি দেখলাম লা । 


সোমপ্রকাশ £ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র ॥ সম্পাদক £ ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য“ 
ও সঙ্দল রায় চৌধুরী ॥ দক্ষিণ বারইপহর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত । 
ম.জ্য প্রতি সংখ্যা ৬ ছয় আনা। 

নিত্য নতুন পত্র পত্রিক। প্রকাশ সদ্বশ্ধে একট প্রচলিত অভিবোগ এই যে 
এর ব্যাঙের ছাতার মত ৷ কিম্তু সাধারণ ভাবে বাংলা দেশে ভাল পত্র পত্রিকারই 
আরুচ্কাল বড় কম ॥ সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুনত্রের স্বাক্ষর রেখেছে এমন 
পত্রিকাও যথোচিত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রকাশ বন্ধ হয়েছে । উদাহরণ 

হিসেবে প্বাশা, ক্রাম্তি প্রভৃতি পত্রিকার নাম করা চলে । 
সুদৃঢ় আবিক ভিত্তি আছে এমন কাগজের সংখা। বর্তমানে খুবই কম । 
(সেগুলি মারফত নতুন প্রতিভার সাক্ষাৎ খুব কমই মেলে । পক্ষান্তরে ' ব্যাঙের 
ছাতার” মত নতুন নতুন পত্রিকার মধ্যে কতকগুলি হয়তো বা গতানগতিক, কিন্তু 
এদের মধ্যে চমক লাগানো মাল মসলারও* অভাব নেই ॥ বাংলা দেশে উৎসাহী 
কনা আছেন, কৃতী শ্রম্টাও আছেন, সাংস্কৃতিক চেতন৷ সম্পনন পাঠকেরও অভাব 
* নেই, অভাব হ’ল অর্থের । তাই উৎসাহী কর্মীরা আথিক বিপত্তির কনকি 


আষাঢ় £ ১৩৬? ] গ্রন্থাগার ৮৭ 
নিয়েও যখন নতুন পত্রিক৷ প্রকাশ করেন আমরা সেই নবঞ্জাতকদের অভিনন্দন 
জানাই, এই আশায় যে নতুন জিনিষ কিছু পাবে৷। আলোচ্য নতুন পত্রিক। 
শলোমপ্রকাশণ আমাদের নিরাশ করে নি? “সোমপ্রকাশ” নামটি এতিহামিক 
স্মৃতি বিজড়িত । দ্বারকানাধ বিদাভ্ষণ সম্পাদিত উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক 
অদ্যুর্থানের অনাতম সংগঠক “সোমপ্রকাশ’' স্বাধীন ও বলিষ্ঠ মত প্রকাশের 
সুখ্যাতি অল্গ‘ন করেছিল । বর্তমান পত্রিকার প্রকাশকেরা এই আদর্শের উত্তর- 
সাধক হবার দাবী রাখেন । 

প্রকাখিত কয়েক সংখ্যার জন্য পরিচালক মন্ডলী সাধুবাদ পাবার উপযুক্ত 
বলে সপ্রমান করতে পেরেছেন । প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যায় অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 
লেখ দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে “নিম্নবঙ্গের অতীত ও আটঘরা", এবং “'পদ্রাতাস্বিকের 
চোখে হরিনারায়ণপহর” ২৪ পরগণার সংপ্রাচীন সাংস্কৃতিক এঁতিহা সম্বন্ধে নতুন 
উৎসকোর সৃষ্ট করেছে । 

তৃতীয় সংখ্যায় ডাঃ সংশীল ভট্টাচার্খের মূলাবান তথ্য ও উদ্ধৃতি সম্ধ 
প্রবণ্ধে "জাতীর আন্দোলনে রবীনত্রনাথ’’ রবীপ্দ্রনাথের চরিত্রের স্বল্প আলোচিত 
একটি দিকের আভাষ পাওয়া যায় । গল্ল ও কবিতার সঞ্কলনও উল্লেখযোগ্য ॥ 


অরুণ দাশ ওপ্ত 





পল্রিষদ সদস্যদের জন্য লিলেয সুবিবা 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ পরিষদ প্রকাশিত ডাঃ এস, 
আর, রঙ্গন।থলের “Library Personality @ Library Bill : West 
Bengal” ১৬৯ টাকায় ( ২-*০ টাকার স্থলে) এবং ডাঃ আদিত্য 


কুমার ওহদেদারের “গ্রস্থবিদ্য।” ১:৩৫ টাকায় (১৫০ টাকার স্থলে ) 
ক্রয় করিতে পারিবেন। 





সম্পাদকীয় 


গ্রস্থাগারিকতা__পেশা, না প্রয়োজন ? 

বই, বই পড়া, আর গ্র্থাগারিকের জন্বলপ্ধ একই, অথচ গ্রত্থাগারিকের 
যথার্থ পরিচয় কিংবা কোন: লক্ষণ তাঁকে বিশিম্টতা দেয়, সাধারণের কাছে তার 
কোন স্পষ্ট ঠিকানা নেই । একজন যন্ত্রবিদ: বা চিকিৎসক অথব। কোন স্থপতি 
ও কাব্যস্রম্টী যেমন স্বীয় বৈশিহ্টে স্বতন্ত্ৰ, গ্র-থাগারিক ঠিক তা নন। 

বস্তুতঃ সাধারণের কাছে গ্রচ্থাগারিকের এই স্বাতন্্াবোধ এবং তার বিশিষ্ট 
প্রকাশ প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত না হ'লে গ্রন্থাগার পরিচালনাকে উপজীবিকা বলে 
মেনে নেওয়। কঠিন হবে, এবং এই কাজে অ-পেশাদার কমীদের ভীড়ও হঠালো 
যাবে লা। 

এর সাতিকারের কারণ ফি? গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি যাঁর। নিয়েছেন, তাঁদের 
অ-পেশাদারী মনোবন্ততি, লা গ্র্থ, গ্রত্থপাঠ ও গ্রত্থাগারিকের প্রতি জনসাধারণের 
স্বাভাবিক গুদাসীন্য ? আমরা মনে করি, প্রথমটি থেকেই দ্বিতীয়টির উদ্ভব ॥ 
এই হত সম্পদ পননরুদ্ধারের গুক্দায়িত্ত এসে পড়েছে আজকের গ্রচ্থাগারিকের 
কাঁধে । আজ তাঁকে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে সামাজিক পঠনপাঠন ও 
জ্ঞানানযশীলনের পন্থা নিদেশ করতে হবে । 

আপন উপজীবিকার মর্যাদা দড়ভিন্তিক করতে হবে তাঁকে, যাতে 
গ্রশ্বাগারিকের ভবিষাৎ শুধু নিরাপদ নয়, সমৃদ্ধ ও উন্নততর হয়ে উঠতে পারে ॥ 

অতীত যুগের গ্রন্থাগারিকর যে পরিমাণ আগ্রহ আর নিচ্ঠ। নিয়ে গ্রশ্থ 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতেন, ঠিক সে পরিমাণ যক্থ নিয়ে গ্র্থ সম্পদকে সমাজের 
দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগাতেন লা। গ্রন্থ সংরক্ষণ অবশাই আজকের দিনের 
যে কোন গ্রন্থাগারের প্রাথমিক কাজ কিন্তু চরম লক্ষ্য নয় ॥ 

গ্রত্থাগারিকের পদমধণাদা যথার্থ উপজীবিকার পরিপ্রেক্ষিতে আলা যেত 
অনেক আগেই, যদি গ্র-্থাগারের শ্বিবিধ ভুমিকা__সংরক্ষণ আর বিতরণ- 
অন্দসারে তাদের দুটি ভাগে ভাগ করে লেওয়া হতো । এমন কি ব্রিটিশ 
মিউজিয়মের মতে৷ পুরোপুরি সংরক্ষণধনী গ্রশ্থাগারের মধ্যেও গ্রপথ পঠন 
পাঠনের বাবসথা প্রচলিত আছে । একে বল। যেতে পারে গ্রন্থের মাধ্যমে জ্ঞানের 
প্রসারণ । গ্রশ্থাগারিকের এই পরস্পর বিরোধী কার্ধকম-__সংরক্ষণ ও বিতরণ 
একই সঙ্গে নিতে হয় । 


আষাঢ় 2 ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ৮৯ 


বস্তুতঃ, মানুষের মহস্তর জীবনবোধের প্রেরণ। তাকে সর্বদাই পাশব থেকে 
এশী বৃত্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে । সমস্ত গ্র“্থসম্পদের অবাধ ও মুক্ত 
বিতরণ, জ্ঞানান€শীলনের অগ্রগতির তথ! প্রতিটি সাধারণ মানুষের কলাাণের 
একমাত্র সহায়ক এবং এর সংপরিকজ্পিত পশ্ব৷ নির্দেশের চেয়ে মহত্তর কাজ আর 
কিছুই হাতে পারেনা । গ্রত্থাগারিকফে তাই মানৃষের বশুকম্টাজিত জ্ঞান 
সম্পদকে আগলে বেড়ালেই চলবে ন! । যম্ব্রবাহক না হয়ে হ'তে হবে মণ্ত্রসাধক । 
সমাজ তার কাছে অনেক কিছু আশা করে । 

এগ্রত্থাগার তার উদ্দেশ? সার্থক করে তুলতে পারে সুতীক্ষ মেধা শক্তি 
সম্পশন এবং সঃসম বিচারবোধ বিশিষ্ট গ্রত্থাগারিকের পরিচালনায় । শহ্ধুমাত্র 
পঁনথিসবস্ব ভারবাহী অপততা বা কোন বিশেষ সংক্কার্লাচ্ছদন একদেশদশিতা 
ও তজ্জনিত অবাঞ্ছিত আনুকূল্য মানসিক বিকারেরই নামান্তর ॥ গ্রত্থগারিককে 
এ সমস্ত দোষমব্জ। হ'তে হবে। তার মধ্যে জ্ঞানের প্রাচ্য ও সুবিবেচনার 
সমণ্বপ্ন ঘটবে এবং তার লক্ষ্য হবে জ্ঞানের অগ্রগতি ॥'* 

British Library Association এবং University of London 
School of Librarianship এর প্রতিষ্ঠাতা হেনরী রিচার্ড টেডার ১৮৮৯ 
সালে বলেছিলেন, “গ্রম্থাগারিকের কাছ ক্রমশঃই বৈজ্ঞানিক রীতি নির্ণীত ন্মপ 
নিচ্ছে এবং গ্রমথাগারিকেরা যে পরিমাণে তাঁদের উপজীবিকার শিক্ষা. বিস্তারের 
ভুমিকাকে স্পন্টতর করে তুলতে পারবেন, জনসাধারণের কাছে তাঁদের গদরুত্বপুণ' 
কাজটি ততই আদরণীয় ও গ্রহণীয় হয়ে উঠবে । 

গ্রতথাগারিকের পদ পেতে হ'লে যখন বিশিষ্ট শিক্ষা ও বিশিষ্ট গুণাবলীর 
একাণত প্রয়োজন, তখন অনান্য পেশার তুলনায় কাণনমূল্য এত কম কেন? 
গ্রত্থাগারিকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয় নিশ্চয়ই । বরং এর বিপরীতটাই সত্যি । বস্তুতঃ 
বন্ধদিন থেকেই এই দায়িত্বপহর্ণ কাজটি অত্যন্ত সহজ এবং 'অকাজ্ধের কাজ? 
হিসাবে চলে আসছে । অনলস কর্মনিষ্ঠা ব। উদ্যম নয়, অলস জ্ঞান সমৃদ্ধির 
অচল বিলাস । 

যে কাজ্দ যে কোন শিক্ষিত (বা, বহক্ষেত্রে অর্ধশিক্ষিত) লোকের দ্বারাই 
সম্ভবপর বলে ধরে নেওয়। হর, তার কাঞ্চনমুলয যথোচিত লা হওয়াই নাভাবিক । 
কিন্তু ঘখনই বিশিষ্ট রীতিতে সৃশিক্ষিত এবং সুনিপুণ কমার প্রয়োজন এসে 
পড়ছে--তখন এদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় সন্দেহ নেই ৷ একজ্রন সংদক্ষ ও নিপুণ 
কমীর সেই মল। দাবী করার অধিকার আছে--য। কোন সখের কমার ধারণাতীভ ॥ 


৯০ অস্থাখার [ ওয় সংখ্যা 


টেডার সাহেবের এই উক্তি ভারতের গ্রল্থাগার সম্বন্ধেও প্রযোজ। ॥ এই 
তাৎপৰ্য‘পূূর্ণ (বিশ্লেষণ আমাদের গ্রথাগাব্িকদের উৎসাহ দেবে অবশ্যই । 

কোন একক শিংপ সংস্থায় ধর্নঘট হ’লে যেমন সংশ্লিষ্ট শিল্পসংস্বাগুলে। 
তার প্রভাব এড়াতে পারে না, শৃঙ্খলার অভাব দেখ! দেয় তাদের মধ্যে, তেমনিই 
লন্ডন ব। নিউইয়র্কের গ্রন্থাগারিকেরা যদি অসহযোগ সুরু করেন তবে তার 
প্রতিক্রিয়া সমস্ত. বৃশ্ধিজ্জীবি সমাজে দেখা দেবে ।--প্রকাশক ছাত্র, ও শিক্ষক 
সমাজও রেহাই পাবে না তার থেকে ॥ আমরা অবশাই গ্রশ্থাগারিকদের এই 
অপকীতিতে প্রণোদিত বা উৎসাহিত করছি না ॥ পরন্তু, জাতির অগ্রগতিতে 
তাঁরা যে অপরিহার্য, -এই কন্যা যেন তাঁর? তাঁদের কর্মধারার মধ্য দিয়ে জন- 
সাধারণকে বুঝিয়ে দেন ও তআঁদের. প্রাপ? মর্যাদা যোগ শ্বীক্কৃতি আদায় করে 
লেন। রি A 
বদ্তুতঃ এদের একক ভূমিকা এবং অবদান বাস্তব মুল্যায়ন সাপেক্ষ নয় 
বলেই দৃক্ষহ ॥ 

গ্রল্থাগারিকের শ্বাতম্ত্র তাঁর বিশিষ্ট কমে'। মুক্ত স্বাধীন চেতনার স্বপ্ন 
প্রর্গে, সখশাশ্তি ভরা জীবনের অম;তলোকে উন্নীত হওয়ার মহৎ ও অপরিহা্য* 
সমস্যার সম্মুখীন যে লাধারণ মানুয, তার মৌলিক প্রশ্নের সদুত্তর একমাত্র জ্ঞানে 
তথ্থ। গ্রন্থে । একমাত্র গ্রন্বাগান্রিকই তাকে জানবার এবং জেনে ঝাঁচবার পণ্থ৷ 
নির্দেশ করতে পারেন । সুতরাং বিভিন্ন সমস্যার যথার্থ ও দ্রুত সমাধানের 
জন্য এদের সাহায্য অপরিহার্য । 


আধুনিক জনচেতলার জটীল গ্রশ্থিমোচলে যাঁর বুদ্ধি ও সচতুর নিদেশলা 
সর্বাধিক সহারক গ্রন্থাগারিকের বিশিঞ্ট ভুনিক। তাঁকেই অর্পণ করা যেতে 
পারে এবং এই গুণেই তিনি গুণী ॥ 

অনন্ত পারং কিল শন্দশাস্ত্রং ॥ গ্রথ সংখাও তাই ক্রমবর্ধমান ॥ অনাগত 
কালের মুদ্রিত সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় তাই অসম্ভব বললেও চলে । 

বই বেড়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে তার সংরক্ষণ বিতরণের সমস্যাও ॥ 
সমাজ মানসের বিকাশে গ্রশথাগারিকের ভূমিকা ক্রমশঃই অধিকতর প্রয়োজনীয় 
হ'য়ে পড়ছে । ্ 

গ্রন্বাগারিকের উপজ্ীবিকা শুধু বিস্হততর স্বীকৃতিই দাবী করে না, মহস্তর 
উদ্নভতর ও সবন্ধতর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার শপথেও সে আবদ্ধ ॥ 





ঞান্টাগান 


৮য় বৰ্ষ ] শ্রাবণ ৪ ১৩৩৫ [ওর্থ সংখা 





শেঠ মানেকলাল জেঠাভাই পুস্তকালর 
আমেদাবাদ 


এম, এম, প্যাটেল * 


১৯৩১-৩২ সালে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন উগ্ররূপ ধারণ করেছিল । 
আমেদ।বাদের রাষ্টীন্ল শিক্ষালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এই আশ্দোলনে কাঁপিয়ে 
পড়েছিলেন । শিক্ষালয় এবং শিক্ষায় সংলগ্ন গ্রতথালয় এবং অন্যানা সংগৃহীত 
সামগ্রী সম্বন্ধে কি কতব্য, কর্তৃপক্ষ এই জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন 
গহজক্লাত বিদ্যাপীঠ এবং সবরমতী আশ্রমের পৃস্তক সম্বন্ধেও ঠিক এই সমস্যার 
উদ্ভব হয়েছিল । গান্ধীজী সবরমর্তী আশ্রমের সব গ্রথ্থগহলি আমেদাবাদ 
পোর প্রতিষ্ঠানকে এই শতে দিতে রাজী হলেন যে, পৌর প্রতিষ্ঠান 
একটি শ্রত্বালয়ে এই গ্রশ্থগৃলি সংরক্ষণ করবেন এবং এই গ্রশ্থালযের ছ্বার 
সমস্ত জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত রাখবেন । অনান; সংগৃহীত দ্ুব্যাদির 
জন) একটি সংগ্রহশালাও সৃষ্ট করতে হবে ৷ স্বীয় গণেশ বাসুদেব মাভলগ্কর 
তখন পোর-প্রতিষ্ঠানের প্রমুখ ছিলেন এবং শ্বগীয় হরিগ্রসাদ ব্রজ্মরার দেশাই 
খ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ছিলেন । তারা উভরেই গাম্ধীজীর এই প্রস্তাবকে 
সাদরে অভিনন্দন জানালেন এবং গ্র-্থালগ্ন পরিচালনা ভার আমেদাঝাদ পোর- 





* প্রবন্টির লেখক শেঠ মানেকলাল জেঠাভাই পুস্তকালবের গ্রচ্থাগারিক। 
ইনি শাপ্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছেন। গত ভিসেম্বর মাসে আমেদাবা।দ 
অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিতা সম্মেলনের একজন অক্লান্ত কমী ছিলেন । 
সম্মেলনে গুঞ্জরাতী কবিতা বাংলার এবং বাংলা কবিতা গুজরাতীতে ভাবাস্তরিত 
করে উপস্থিত শ্রোতাদের মুদ্ধ কণ্পছ্িলেন | আমাদের অনুরোধে তিনি 
গ্রন্থাগারের’ জন) এই প্রবন্ধটি জিতেছেন । 


৯২ শ্রস্থাগার [ ৪র্থ সংখ্যা 


প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করতে রাজী হ’ল ॥ এই সময় স্বর্গীয় রামনারায়ণ বিশ্বনাথ পাঠকের 
প্রচেষ্টায় শ্রীরসিকলাল মানেকলাল শেঠ তাঁর পিতার স্মরনাথে' গ্রশ্থালয়ের জনয 
৫০,০০০ টাকা দান করতে স্বীকৃত হলেন ॥ এই ভাবে যখন গ্রন্থালয়টির একটি 
সপত্ট আকার ধারণ করবার সম্ভাবনা দেখা, দিল তখন দেশে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের উগ্রতায় ভাঁট। এল । তখন স্থির করা হ’ল যে গুজরাত বিদ্যাপীঠের 
গ্রতথগ্যলি সেখানেই থাকবে, কিশ্তু সবরমতী আশ্রন সম্ব্ধে যে সিম্খাদত নেওয়া 
হয়েছিল তা. বজায় রইল ॥ ' ১৯৩৩ সালের ২১শে সেস্টে্বির সকাল সাড়ে 
দশটায় মহাত্মাজীর পৃত হস্তে গ্রদ্থালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হ’ল_। এই অনস্ঠানে 
শ্রীরসিকলাল মানেকলাল শেঠ এবং গাম্ধীজজী যা- বলেছিলেন তা আমাদের 
নিল্লত প্রেরণা জোগাবে ॥ শেঠ শ্রীরসিকলাল বলেছিলেন, “আমার স্বীয় 
পিতার পুণা স্মৃতি .ক্যোন সংস্থাল্স সম্চে চিরস্থায়ী হয় তা আমি 
ভাবছিলাম । এই সময়. সবরমতী আশ্রম্ঘ ও বিদ্যাপীঠের গ্র“থগুুলি পৌর প্রতি- 
গ্ঠানকে দান করবার সিণ্ধাগ্তে আমার উদ্দেশ্য পৃরণ করধার সুযোগ পেলাম । 
আমার মনে হয় এই সংস্থার নাম “শেঠ মানেকলাল জেঠাভাই পৃস্তকালয় এবং 
গান্ধী জ্ঞান মন্দির’ রাখা হোক। আমার আর একট প্রস্তাবও আছে খে 
এ সংস্থার কার্যকরী সমিতিতে তিনজন সাহিত্িককে নেওয়। হোক ৷” 

গান্ধীজী কিন্তু কোন সংস্থার সঙ্গে নিজ লাম যুজ্ঞ করবার অনুমতি দিলেন 
না। গাম্ধী্সী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবার সময় বলজেন, *পন্দ্তকালয়ের জন্য 
বেতন দিয়ে একজন কুশলী গ্রদ্থালযনী রাখতে হবে যিনি সমস্ত গ্রত্থ সম্ভারের 
সুষ্ঠ সংরক্ষণ করতে পারবেন । এই পহদ্তঝালয়ে হরিজনদের আসতে দেবে ৷ 
যদি তার! চায় তাদের বই দিয়ে) ॥ অনেক জৈন ভদ্রলোকদের বাড়ীতে দেখেছি 
যে অনেক ভাল ভাল বই শুধু রেশমের কাপড়ে বাঁধা ঘাকে । এ দেখে আমার 
চোখে জল আসে |", 

বাপুজী আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্প‘ণ করেছেন আমরা তা যথা সম্ভব 
পালন করবার প্রয়াস পেয়েছি । তিনি আমাদের মধ্যে আজ আর নেই । যদি 
থাকতেন ত! হ'লে এই পুস্তকালয় ও সংগ্রহশালা দেখে খুসী হতেন, এবং তাঁর 
আশীবণদ এই দুই সংস্থার উপর ঝরে পড়ত । আজ্দ আমাদের মনে হর 
শেঠ শ্রীরসিকলাল এই সংস্থার সঞ্চোে গান্ধীজীর নাম যুক্ত করবার যে প্রস্তাব 
করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমাদের পৃনবিবেচনা করা প্রয়োজন ৷ বাপুজী অবশ্য 
স্বাভাবিক সৌজন্য ভরে সেই প্রন্তাবকে এড়িয়ে গিয়ে ছিলেন৷ ॥ 


আবরণ £ ১৩৬৫ 1 গ্রন্থাগার | ৯৩ 


গ্রন্থালয় গড়ে উঠল : 

বাপুজী কর্তৃক ভিন্তি প্রস্তর স্থাপনের শুভ উৎসবের পর ছয় বৎসর 
অতিবাহিত হ’ল । এই সময়ের মধ্যে পৌর. প্রতিষ্ঠান গ্রন্থালয়ের নিন্ম 
ভবন নির্মাণ সরু করেছেন, -গান্ীজীর গ্রশ্থসংগ্রহ পৌর প্রতিষ্ঠানের হাতে 
এসে পেশীছে গেছে, “এবং শেঠ জীরসিকলালের প্রতিশ্রুত অর্থও পাওয়া গেছে ॥ 
একটি আদর্শ প্রশ্থালয় প্থাপন করতে যে তিনটি 'জিনিষের প্রয্লোব্সন ত। সবই 
আছে । এবার কেবল গ্রত্থালয়টির দ্বার সব"সাধারণের জন্য উদঘাটন করাই 
বাকী রইল ॥ ১১৬৮ সালের ১৫ই এপ্রিল বহক্ত ভারতের স্থপতি সর্দার ব*ংলভ- 
ভাইএর শৃভডহপ্তে “শেঠ মানেকলাল জেঠাভাই পহসতকালয়ের” *বারোম্বাটন 
অনম্ঠোন সম্পণন হ’ল । আনেদাবাদে একটি আদর্শ‘ গ্রথালয়ের স্ঠি হ'ল । 





আনমেদাব্বাদ গ্রন্থাগার তস্য 


কতৃপক্ষ এই প্রত্থালয়ের পুস্তক সম্‌হের সংরক্ষণ এবং গ্রশ্থালয়কে 
জনসাধারণের বাবহারোপযোগী করবার জন্য একজন গুণী ও কর্ম'নিষ্ঠ 
গ্রন্বালয়ী, নিয়োগ করবার আবশ্যকত৷ অনুভব করলেন । শ্রীকিকুভাই দেশাই 
গ্রচ্থালয়ের প্রথম গ্রস্থালয়ী হু’বার গেরব লাভ করেন। গ্রম্থালয়ের সাফল্যের 
জনা গ্রচ্থ, পাঠক ও গ্রল্থালয কর্মী এই তিনের সুসমন্বর প্রয়োজন । এই আদর্শ 
এই গ্রন্থালয়ে সফল হয়েছে ॥ 


৯৪ গ্রন্থাগার [ ৪র্থ সংখা! 
বিকাশের পথে ঘা £ 


কয়েক বংসরের মধ্যেই গ্রম্থালয়ের কাজ্ঞ বেড়ে যাওয়ায় আরে) বেশী 
জায়গার প্রয়োজন হয়ে পড়ল । শ্রীরসিকলাল পুনরায় উদার হস্তে ১২৫৭০০ 
টাকা দান করলেন । এই অর্থে গ্রল্থালয়ের যে নতুন অংশ তৈরী হ'ল শ্রীরসিক- 
লালের ইচ্ছানুযায় তাঁর মাতার নামে সে অংশের নাম হ'ল “শ্রীমতী সৃভদ্র। বেন 
শ্রানিকলাল্য বাচনালয়’' । কিশ্তু কিছুনিনের মধোই আবার নতুন করে গ্রচ্থালয়ে 
জাগ্লগার অভাব অনৃভূত হ'ল । এবারও সাহায্যের জন্য শ্রীরসিকলালের কাছে 
আবেদন জানানে। হল । তিনি নিরাশ করেন লি । তৃতীয় বারে তিনি ১২৫০০ 
টাকা দান করলেন। এবার তার পুত্র কিশোরের নামে ''বাল-কিশোর 
বিভাগের'” সৃষ্টি হ'ল । ১৯৫৬ সালের ১৪ই জন এই বিভাগের উদ্বোধন 
করলেন বোম্বাইরের তৎকালীন মহখ্যমণত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই । 

“বাল-কিশোর বিভাগ” এখন কিশোর কিশোরীদের খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছে । 
এই বিভাগে সদসা সংখ্য। এর মধ্যে ২০০০ এ পেশীছে গেছে । এখন বই বাড়ীতে 
নিয়ে যেতে দেওয়া হয় লা॥ তবে শীঘই এই ব্যবস্থা চাল: করবার প্রচেম্টা 
চলেছে ॥ এই বিভাগষ্চ আরামপ্রদ উপকরণে সচ্জিত এবং গৃহের মনোরম রং ও 
গ্রত্থসম্ভার কিশোর কিশোরীদের স্বাভাবিক ভাবেই আকর্ষণ করে ॥ তা" ছাড়া 
বাল-গ্রশ্থালয়ে আসঞ্গ পদ্ধতি € ০79৫7 5558০) ) রাখায় বালকের খবসী মত বই 
খংজে নিয়ে পড়ে । এতে এদের পাঠসপূৃহা। বেড়ে বায় । 

সম্প্রতি পোর প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ৮০০০০ টাকা ব্যয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ রাখবার জন্য 
পৃথক একটি দোতলা ঘর তৈরী কর। হয়েছে । এই গৃহে আনুমানিক ১ লক্ষ 
পুস্তকের স্বান সম্কৃলান হবে । গ্রশ্থালয়ের মোট পুস্তক সংখ্যা এখন ৭০,০০০ । 
প্রতি বৎসর ৩৫০০ থেকে ৪০০০ গ্রন্থ গ্রন্থালয়ে সংযোজিত হয় ॥ এ ছাড়। 
প্রশ্থালয়ের বাচনালগ্ন বিভাগে (Readin৪ ৮০০৭) দেশ বিদেশের প্রায় ৪০০ শত 
সাময়িক পত্রিক। আছে ॥ 

গ্রশ্থের সংখা যেমন বাড়ছে পাঠকের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে । মোট পাঠক 
সংখ্যা এখন ৬,০০০ এ দাঁড়িয়েছে ॥ গ্রন্থের বাতিক পরিক্রমণ (Circulation) 
বেড়ে এখন ১,২৫,০০০ পযন্ত পোীচেছে ॥ পাঁচ বৎসর পূর্বেও এই সংখা! ছিল 
৭৫,০০০ থেকে ৮০,০০০ ॥ 

এই গ্রত্বালক স্থানীয় জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হয়ে 
উঠছে ॥ এই গ্রশ্বালয়ের যাঁর সদস্য ছিলেন এবং এখনও আছেন তাঁরা যখন 


শ্রাবণ £ ১৩৬৫ ] শ্রস্থাগার ৯৫ 
এসে বলেন যে তাঁদের জীবনের সফলতার জন্য এই গ্রচ্থালয়ের কাছে কৃতজ্ঞ 
তখন মনে হয় গ্রশ্থালয়ের উদ্দেশ) সফল হয়েছে । 

প্রায় এক বছর হল গ্রশ্থালয় ১৩ ঘণ্টা খোলা থাকছে । বাচনালয় 
বছরের ৩৬৫টি দিন খোলা থাকে সম্প্রতি গ্রন্থাগারে আসঙ্গ পদ্ধতি প্রচলিত 
হয়েছে। 

প্রাতঃদমরণীয় বাপুজী আশ্রমের গ্রদ্থ দান করে এবং ভিত্তি প্রস্ভর 
স্থাপন করে গ্রণ্থালয়ের বীজ্জ রোপন করেছিলেন । শেঠ শ্রীরসিকলাল মানেকলাল 
গ্রথালয় ভবন দান ক'রে সে বীজ সংরক্ষণের ব্যবর্পবা করলেন এবং আ!মেদাবাদ 
পৌর প্রতিষ্ঠানের উদার আঘিক সাহায্যের বারি সিণ্নে এই বীজ থেকে বিরাট 
মহীন্রহের সৃষ্টি হ'ল । আমেদাবাদের জনগণ এই বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল আল্গাদনে 
পরিতৃপ্ত ॥ 

অদর ভবিষাতে আমাদের এই গ্রত্থালয় ভারতবর্ষের অন্যান্য গ্রন্থালয়ের 
মধে! একটি বিশিষ্ট স্থান করে নেবে এ দড় বিশ্বাস আমাদের আছে। 





বাংল! সাহিত্যে ছদ্মনাম" 


বিমলকুমার বল্জোপা ধ]াস্স 

ছক্স লাস আসল নাম 
৯। অকপট চণ্দু ভাদ্কর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২। আনিল। দেবী শরৎচন্দ্র চট্রোপাধাায় 
৩ । অপরাজিত দেবী এর 
৪1 অনুপম! দেবী খী 
৫। অমল' দেবী ললিতানন্দ গুপ্ত * 
ড৷॥ অ-কু-ব অজ্জিতকৃফ বস: - 
৭। অ-আ-ই প্রাণতোষ ঘটক . 
৮। অমক্ সশীল রায় - 
৯: অমিতাভ সাবিত্ীপ্রস*্ন চট্রোপাধাায় . 

১০ ॥ অবধৃত কালিকানশ্দ অবধূত - 


১১ ॥  আন্নাকালী পাকড়াশী 
*১২। আনন ঘোষাল 
১৩। আনম্দসহন্দর ঠাকুর 


১৪ । ইন্দ্রজিৎ 
৯৫ ইন্দ্রমিত্র 
১৬ উদয়ভানু 
১৭ । উদয়ন 


১৮ ॥ এককলমী 

১৯। ওমর খৈয়াম 
২০। কমলাকান্ত 
২১ কমলাকান্ত শর্মা 


রবীণ্দ্রনাথ ঠাকুর" 
পঞ্চানন ঘোষাল 
প্রবোধ চট্রেপাধ্যায় 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
অরবিন্দ গুহ 
প্রাণতোষ ঘটক 
সৃশীল রায় 

পরিমল গোস্বামী 
সৈয়দ মুজতবা আলী 
বাহ্কিমচম্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রমথনাথ বিশী 





ক বিমলক্ষুমাত বন্দোপাধ্যাত্রের মূল প্রবন্ধটি আমঘাঢ় ৯৩৬৫-র গ্রষ্ছাগারে 
প্রকাশিত হয়েছে । ছনশ্মনামের সঙ্কলনটি মূল পবদ্ধের পরিশিষ্ট হিসাবে প্রকাশিত 


হ'ল। 


আবণ 


18৭1 
8৮1 


Ge! 


চাকর 
চিত্রগণ্ত 

জরাসম্থ 

জবালি 

টেকচাঁদ ঠাকুর 

টেকচাঁদ ঠাকুর ( জুনিয়র ) 
দিকশংনা ভট্রাচার্যয 
দিবাকর শর্মা 

দীপক চৌধুরী 

ধনঞ্জয় বৈরাগী 

নবকুমার কবির 
নীলকম্ঠ 

নশ্দী ভন্রনী 

নন্দী শম 

নিরপেক্ষ 

নিশাচর 

প্রিয়দশী 

পরশহরাম (১) 

পরশুরাম (২) 


পাঁচ ঠাকুর | 
পণ্ডানন্দ 


প্রন্থাগার ৯৭ 


জাসল নাম 
কুমুদরঞ্জন মদিক 
জগদীশ ভট্টাচার্য 
সমরেশ বসু 
বিনয় ঘোষ 
সুবোধ ঘোষ ' 
প্রসথনাথ বিশী 
সংরেন্দ্রনাথ সেন ( ডি-পি.-আই ) 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
মনোরজন গৃহ 
মনোমোহন ঘোষ 
চারুচন্দ্র চক্রবন্তী 
বিমল মিত্র 
প্যারীচাঁদ মিত্র 
চুণিলাল মিত্র 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর * 
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 
নীহার ঘোষাল 
তরুণ রায় 
সতোন্দ্রনাথ দত্ত 
দীগ্তেন্দনাথ সান্যাল 
সত্যেন্দ্ৰনাথ মজুমদার 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অমিতাভ চৌধুরী 
ভূবন্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
সৈয়দ মুজতবা আলী 
শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যার 
রাজশেত্বর বসব 


ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
খী 


৯৮ প্রস্থাপার [ ৪র্ঘথ সংখ্যা 


ছল্স নাম আসল নাম 
&৯। পত্রনবীশ রমাপদ চৌধুরী 
৫২) পরীক্ষিৎ রণজিৎ সেন 
৫৩ প্রজাপতি নিত্যানন্দ সাহা। 
681 প্র-না-বি প্রমথলাথ বিশী 
৫৫) প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত সুশীল রায় 
৫৬। প্রমথনাথ শাম” ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৫৭। বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৫৮। বীরবল প্রমথ চোঁধুরী 
৫৯। বিপ্রমুখ বিমলাপ্রসাদ মৃখোপাধ্যায় 
৬০ বনফুল বলাইচাঁদ মখোপাধ্যায় 
৬৯ / বেদুইন ৮ “দেবেন দাস ৮ 
৬২1 বিরপাক্ষ বীরেশ্দ্রকুফণ ভন্র 
৬৩॥ বুদ্ধৰ ভুতুম নিলি চৌধুরী 
৬9৪ ॥ বিক্রমাদিত্য অশোক গুপ্ত 
৬৫ । বিজ্ঞান ভিক্ষু ললিত মুখোপাধ্যায় 
৬৬ । বেঠাপদেব শর্ম। জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী 
৬৭ কোধিসত্তব মৈত্র রবীন্দ্র ভট্টাচার্য 
৬৮ । বেতাল ভট্ট কালিদাস রায় 
৬৯। ভান; সিংহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৭০ । ভীত্মদেব খোসনবীশ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
৭১। ভাচ্কর জ্যোতিমময় ঘোষ 
৭২ ॥ মহাস্ববির প্রেমাঞ্কুর আতর্াঁ 
৭৩। মৌমাছি বিমল ঘোষ 
৭81 বদবনাম্ব মনীশ ঘটক 
৭৫ । যাযাবর বিনয় মৃখোপাধ্যায় 
৭৬ বুজন নিরঞ্জন মজুমদার 
৭৭ । রায় পিথোর। সৈয়দ মুজতবা আলি 
৭৮ ॥ ক্লপদশী প্র গ্রৌরকিশোর ঘোষ 


৭৯। বৈবত অজিত দত্ত 


আাবণ £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার মনি 


ছদ্ম নাম আসল নাম 
৮০৪। রোছর ব্ামেপ্দ্র দেশমংখ্য 
৮১। লীলাময় রায় অন্নদ।শঙকর রায় 
৮২ শঙ্কর মনিশজ্কর মুখোপাধ্যায় 
৮৩॥ শগৎকর নাথ রায় প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য্য 
৮৪ ৷ শীলভন্র চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৮৫! শ্রীম (মাস্টার মশাই ) মহেশ্্র নাথ গুগ্ত 
৮৬ ৷ শ্ৰীমতী কনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পর্ণ । শ্রীণান্তান শত রঞ্জন চট্রোপাধাম 
৮ শ্রীবাসব আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
র্ভ। শ্রীখেলোয়াড় পহ্পেন সরকার 
১৮৫৭ শ্রীধূত দশ অবতারে এক রাম সর্বস্ব বিদাভৃষণ 
অবতার 
৯$। সতাপীর * সৈয়দ মুজতবা? আলী 
অর্থ । সংদর্শন চৌধুরী নারায়ণ চৌধুরী 
ঝ্রর্ত । সমদ্রগৃ*্ত প্‌ণেন্দ ৰ শেখর পত্রী 
৯৪৫৫ সম্বন্ধ অমলা কুম্যর দাশগনত 
শর্ত । সংযুক্তা দেবী শা-তাদেবী ও সীতাদেবী যেপ্মভাবে) 
ঈর্ভ। সতা সহস্দর দাস মোহিতলাল মজ-অদার 
৯৭র্ণ সতুবদি শত্রবজিৎ দাশগহ্ত 
ঈর্স। স্বপনবুড়ে৷ অখিল নিয়োগী 
৯৯ । হরিদাস নামান সতীশ চন্দ্র রায় 
১০, “হরিদামী নামানান্দ এ 
১০১, হাতুড়ী প্রমথ নাথ বিশী 
৯ হর্ষদেব বিমল কর 


৯ত্ত॥ হছতোম 2 কালী প্রসন্ন সিংহ 


ভারতীয় মানক সংস্থা ও গ্রন্থাগার 


ভারতীর মানক সংস্ঘা ১৯৪৭ সালে স্থাপিত হয়েছে । বিশেষ করে বিজ্ঞান 
ও [শিল্পের ক্ষেত্রে এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ॥ মানক সংস্থা থেকে 
বিজ্ঞান ও শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভি*ন বিষয় ও প্রয়োভ্রনীয় বস্তুর মান 
নির্ধারণ করে দেওয়। হর । এই নির্ধারিত মান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বস্তু ব। 
বিষয়টিকে বাচাই করে লেবার সংযোগ পাওয়া বাপ্ন। কোন কারখানায় কিছু 
পরিমাণ সালফিউরিক এসিড কেনা হবে । কি কি গুণ সম্পন্ন হলে এই এসিডে 
ফারখানার অভিষ্ট কার্য সিন্ধি হবে ত। সং্থা নির্ধারিত মানের পক্ষে মিলিয়ে 
নিলেই বোঝা যাবে । যিনি এই সালফিউরিক এসিড উৎপাদন করেছেন তিমি 
যদি এই মানের সঙ্গে মিল রেখে ত! তৈরী করেন তবে উৎপাদক ও ক্রেতা উডয়েরই 
সহবিধা হয় । সঙ্তে৷ প্রণীত মানের উপর নিভ'রশীল পাকলে উভয় পক্ষের 
কাজ সহজতর হবে, সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে, এই মান নির্ধারণের ব্যাপারে 
মানকসংসথা শিপ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্বার প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন ॥ 

আজ মান নির্ধারণের কাজ কেবলমাত্র শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবঞ্ধ 
নেই । দেশের জনসাধারণের নিত/বাবহাঘ” দ্রব্য থেকে আরম্ভ করে জ্ঞানের 
ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ চলেছে । 

ভারতীয় মানক সংস্থা গ্রত্থাগারের প্রয়োজনীয়তার দিকেও দ.ছ দিয়েছেন 
গ্রশ্থাগার সংক্রান্ত মান প্রণয়ন করার জন্য মানকসংস্থার 'ডকুমেণ্টেশন' 
বিভাগীয় সমিতি ও তার সম্ধালে কতগুলি উপসমিতি গঠিত হয়েছে । এই 
বিভাগীয় সমিতিটিকে সংক্ষেপে E 09 বলা হয়। এর উপঙ্গমিতিগহলিন 
নাম £ 

EC 2: 2-Documentary Reproduction 

E C 2 : 3 Book and periodicels 

E C2: 5-Alphabetigation and Abbreriations for Titles 

of Periodicals. 
EC 2: 7?-Translateration ০ 
EC 2: 8-—Library Technilquc 


শ্রাবণ হ ১৩৬৫ ] প্রন্থ'গার ১০১ 


প্রয়োজনমত আরও উপসমিতি গঠিত হইবে ৷ ডাঃ এস আর রঙগনাগন 
বিভাগীয় সমিতির সভাপতি ৷ 
এ পর্যন্ত শ্রতথাগার সমপকিত নিৎনলিখিত মানগুলি প্রকাশিত হইয়াছে £ 
1.5. 4 -1949 Practice for make-up of Periodicals 
1. 5. 18—1949 Abbrceriation of titles of Periodicals 
1. 5. 382— 1952 Practice for Alphabetic Arrangement 
1. 5.790 -1956 General Structure of Priliminary pages of 
a Book 
1. 5. 791-1956 Halt-Title.Leaf of a Book 
1 5. 792— 1956 TitleLeat of a Book 
1. 5. 793—1956 Author Statement in the Title—Page ot 
ও Book 
1. 5. 794—1956 Practical for table of contents. 
1.5. 795 71956 Comons for Making Abstracts. 
1. 5. 796— Glassars of Cataloguing Terms. 
শেষোজট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে । 


পরিষদ কথ? 


মালদহে শিবির শিক্ষণ কেন্ত 

পরিষদের সংগঠন ও সহযোগিতা শাখার উদ্যোগে বিগত জুন মাসের ১৩ই 
হইতে ২৪শে তারিখ পর্য*ত মালদহ বি. আর, সেন জেল। গ্রন্থাগারের একটি 
শিবির শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয় ॥ মালদহের সমাজ শিক্ষা প্রাধিক।রিক 
ও জেলা গ্রত্বাগার সস্যের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মীরবহর 
মহাশয়ের আম'ত্রণে এই শিবিরের কার্য পরিচালন) কর হয়। শিবির পরি 
চালনা করেন সংগঠন ও সহযোগিতা শাখার আহ্বায়ক এবং তাহাকে সাহায! 
করেন পরিষদ গ্রণথাগারিক শ্রী অশোক বিশ্বাস, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দে এবং শ্রীমোহনলযল 
পোদ্দার ॥ পাঁচজন মহিল। সহ মোট ২৬ জন গ্রন্থাগার কমী এই শিবিরে 
শিক্ষালাভ করেন । বি. আর, সেন, গ্রত্থাগারের প্রায় ৪.০০০ পুস্তকের বক 
বোর্ভ ও সঢ়ী এই শিক্ষারথিগণ কর্তৃক নিনিত হয় ॥ অবশ্য এই ৪,০০০ পুস্তকের 
মধ্য অনেকগুলি একই পহদ্তকের প্রতিলিপি ছিল । শিবিরের কমিগণ 
শিক্ষাপ্তহণে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন । 

শিবিরের শিক্ষা সমাপনাশ্তে ২৪শে জন সারাহ্নে জেলা শাসকের সভা- 
প্তিত্বে অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করা হয়। পরিষদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট সমিতির 
আহ্বায়ক শ্রীবিজয়ানাথ মহখোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থাগার সংগঠনের 
আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেন । 


এ্যাড্রেসো গ্রাফ মন্ত্র 
পরিষদ হইতে চিঠি-পত্র এবং গ্র-্থাগার প্রেরণের সুবিধার্থে সভাদের নাম 


ঠিকান? মুদ্রণের জনা) একি এঢাদ্রেসোগ্তাফি যন্ত্র ক্রীত হইয়াছে । এই যন্ত্র 
ব্যবহারের প্রদ্তুতি কার্য এখনও শেষ হয় নাই । আযাঢ় সংখ্য; "গ্রশ্থাগার” 
প্রেরণের সময আংশিকভাবে এই যন্ত্রের সাহায্য লওয়। হইয়াছে । আশা 
করা যায় শ্রাবণ সংখন। প্রেরণের সময় প্রস্তুতি কার্য শেষ হইবে । 

সল্যদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন অনুগ্রহ ক্রিয়া 
মোড়কের উপর ম্দ্রিত নাম ঠিকানা নির্ভুল আছে কিন। লক্ষ] করেন ॥ যদি 
কোন পরিবর্তন প্রক্মোজন হয় তবে প্হ্র শীঘ্র মোড়ক ও সঠিক ঠিকানা 
পরিষদের দপ্তরে পাঠাইরা দেল । 


এন্কাগার সংবাদ 


নর্থ ইন্টালী কমল! লাইত্রেরী ॥ ৬, পামার বাজার রোড, কালি কাভা-১৫ ॥ 

নথ ইন্টালী কনল। লাইব্রেরীর 9৭তম ( ১৯৫৭-৫৮ ) বাৎসরিক কা 
বিবরণীতে আলিক অভাবের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 
সভাসংখ্যা ও পোর প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক সাহায্যের পরিমাণ হ্থাস এই 
অর্থণভাবের ক্যরণ | বত'মান সভাদংথ্য৷ ২৩৭ । ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে সভ। 
সংখ্যা যথাক্রমে ২৬০ ও ৩০০ ছিল । ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ পর্যন্ত পুস্তকের 
সংখা! আনুমানিক ৯০০০ ॥ আলোচা বৎসর ২০৪৭ খানি বই সভাদের নুধা 
অংদান-প্রদান হইয়াছে । “সম্পাদক অভিযোগ করিতেছেন বে ইহার মধে। 
২৩ খানি পুস্তক “বহু পত্রালাপ ও মৌখিক অনুরোধ সত্তেও সভাদের নিকট 
হইতে ফেরত পাওয়! যায় নাই )” পাঠকক্ষে প্রধান প্রধান দৈনিক ও সাময়িক 
পত্র-পত্রিক। রাখা হয় । দৈনিক পাঠকের সংখ্যা গড়পড়তা ৭6 ॥ 


নারিেলভাজ। স্যার ওক্রদাস ইন্ষ্টিউট ॥ ২৭২৮, শ্তার গুরুদাল রোড, 
১৩, জয়নারায়ণ ডি, পি, লেন, কলিকাতা-১১ ৪ 

এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাৎসরিক কার্য বিবরণী আমাদের 
হদ্তগত হইয়াছে । প্রতিষ্ঠানের গ্রচ্থাগার সম্পর্কে যে অতি সংক্ষিগ্ত বিবরণী 
দেওয়। হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে “অত্যন্ত দংঃখের সঙ্গে ইহা। উল্লেখ করিতে 
হইতেছে যে, বন্ধ পুরাতন জ্ঞাতব) তথ্যপূর্ণ পুস্তক এবং পত্রিক। থাকা। সন্তে 
উদনত ধরণের আধুনিক গ্রন্থাগার যে রীতিতে পরিচালিত হয়, তাহা; এখনও এই 
পরিচালনার কার্যে অবলম্বিত হয় নাই | অন্যান্য বছ কারণের ভিতর অর্থাভানই 
ইহার প্রধানতম কারণ ৷” 

গ্রত্বাগারের পুস্তক সংখা) ৮,৯৫৭ ॥ আলোচ্য বৎসর আলংমাণিক ৬,০৪৮ 
খানি পুস্তক সভাদের মধ্যে লেন-দেন হইয়াছে ॥ প্রতিষ্ঠানের গৌরীমোহন। নিত 
পাঠাগারে ৪৭ খানি পত্র-পত্রিকা ব্রাখা হয়। প্রতিদিন গড়ে ১৩ জন পাঠক 
উহ! পাঠ করেন। টী 

প্রতিষ্ঠানটি ১৯০১ সালে স্থাপিত হইয়াছিল ॥ 


১০৭ শ্রস্থাগার [ €র্থ সংখা 


পূর্বাচল ॥ ৩০, বসিনাশ কবিরাজ ট্টরাট, কলিকাতা-৫ ॥ 

পৃবঝাভল উত্তর কলিকাতার একই স্াংস্কতিক গ্রশ্থাগারের পাঠকরা কি 
ধরণের বই পছণ্দ করেন, সম্প্রতি তাহারা ইহার পরিসংখ)ান সংগ্রহ করিম্নাছেন। 
তাহাদের বাধিক স্নারক উৎসব পত্রিকায় ( ১৩৬৫) প্রকাশিত “পুর্ব ছল 
আয়োজিত পরিসংখ্যান থেকে কি পেলাম”? শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে তাহাদের বক্তব্য 
উদ্ধৃত করা৷ হইল $ 

প্রশ্থাগারের পাঠকরা বা যে কোন পাঠকই কি ধরণের বই পড়তে চান ব। 
পছন্দ করেন তার একটা মোটামৃ্ট হিসাব নেওয়া আমাদের অনেকদিনের ইচ্ছ। ॥ 

গোটা বালে! দেশের পাঠকদের কাছ থেকে পরিসংখগান নেওয়া আমাদের 
মত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয় । বতরমঘন যুগে বৈজ্ঞানিক পন্থায় 
সবকিছু কর। বাছনীয়। তবু আমর ঘতদরে সম্ভব সংযত হয়ে একট। পরিসংখ্যান 
পত্র তৈরী করি । বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে, কলকাতার বছ গ্রন্থাগারে ও 
ব্যক্তিগতভাবে অনেককেই পরিসংখ্যান পত্র পাঠান হয়। 

আমর) আশা করব ভবিষ্যতে বঞ্গীয় গ্রতথাগার পরিষদ বা এ রকম কোন 
ব্‌হত প্রতিষ্ঠান সমসঞ্গত ভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে সক্রিয় ভাবে পরিসংখাান নেওয়ার 
কাজে সচেষ্ট হবেন। এই আন্দোলনের শোভাযাত্রার পুরোভাগে আমরা 
এসে দাড়িয়েছি পেছন থেকে কোন জয়ধ্বনি ব। সমর্থন না পেয়েই । কার্য-ক্ষেত্রে 
নেমে যে অভ্তপূব সমর্থন পেরেছি তার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকেই 
আহ্বান জানাচ্ছি । 

পরিসংখ্যানকে অনেকে ভাল চোখে দেখেন না ৷ কারণ সংখা) দিয়ে পাঠক 
কুচি ও মান নির্ধারণ করা ষার না। এর কারণ অধিকাংশ বাক্তিল্লাই নিজের 
বাস্তব কচির সঠিক উত্তর দেন না ॥ 

আমর! জানি, প্রায় প্রতোক গ্রন্থাগারের গ্রদ্বাগরিকই বলে দিতে পারেন 
পাঠকরা কি কি ধরণের বই পছন্দ করেন ৷ তবু আমরা সরাসরি পাঠকদের 
কাছ থেকেই প্রশ্নের জবাব চেয়েছি । 

জবাব চেয়েছি শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে । অনেকেই বিষয়ষ্ট চিন্তা করেছেন 
এবং তাদের ম*তব্য যা লিখেছেন ত! অনেক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে ॥ 

পরিসংখ্যানের জবাব দিয়েছেন শতকুরা ২০ জন মহিল।। পনকুষদের 
মধো ১৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন শতকরা ৮৫ জন ॥ প্রোড়েরা 

_খ্দব কমই অংশ গ্রহণ করেছেন । 


শ্রাবণ £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ১০৫ 


বাংল। বই পড়েন শতকরা ৯০ জন ॥ বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই 
পড়েন শতকরা ৫ জন ৪ 

কি কি ধরণের বই পছ*দ করেন তার ক্রম 

(১) উপন্যাস (২) ভ্রমণ (৩) রহসা রোমাঞ্চ (৪) রম) ব্লচনা (৫) কবিত। 
ডে) ছোট গল্প (৭) প্রবন্ধ (৮) জীবনী । 

ব্লাজনীতি, নাটক, ইতিহাস ইত্যাদির প্রতি তেমন টান নেই । তবে 
অনবাদের চাহিদা বেশী । বিজ্ঞান ও ধর্মসংক্রাত প:গ্তকও অনেকে 
চেয়েছেন ॥ 

বেশীর ভাগ লোকেরই ভ্রমণ ও উপন্যাস ভাল লাগে । প্রিয় লেখক 
শরত্চণ্দ্র, তারপরই অবধৃত । 

প্রায় লোকেই রাত্রে ও ছুটির দিন বই পড়েন। মেয়েরা কিছু কিছু দুপুরে 
বই পড়েন । 

বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ছাত্র, ছাত্রীরা ও চাকুরেরা ৷ ব্যবসায়ী 
শতকরা তিনজন । 


রাইটাস' কাউন্সিল লাইব্রেরী ॥ ২৩৫, রাসবিহারী এভিস্থ্য ৷ 
কলিকাতা-২৯ ৷ 

বিগত ৩০শে জুন প্র্থাগারের উদ্যোগে সার আশহতোষ মহখোপাধ্যায়ের 
আবির্ভাব উৎসব অনুষিত হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৃণাল 
পাজচোধুরী । প্রধান অতিথি ছিলেন আয়ল“ন্ডের থোমন্ড রাজ্যের ভারতস্থ 
রাষ্টীদত বটকৃ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বধ মান জেল। গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ 

গত ২*শে জুলাই বর্ধমান জেঙা গ্রন্থাগার পরিষদের বাধিক সভা হয় । 
পরিষদের সভাপতি জেলা শাসক সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় বিগত ধষে'র 
কার্যাবিবরূণী পাঠ, পরীক্ষিত হিসাব গ্রহণ ও বত'মান বর্ষের জন্য কাবণকন্ী 
সমিতির সদস্মা নিবণচল হয় ॥ 

সভার প্রারম্ভে শ্রীনারায়ণ চেষ্র-রী পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলিয়া এই সভা 
বিধি-বহিভূতি বলিয়৷ দাবী করেন ॥ কিন্তু সভাপতির কুলিং বাতিল করিয়। দেয় । 


১০৬ শ্রস্থাগার [ তর্থ সংখ)! 


ঝাষিক কাষণবিবরণী পাঠের পর এ সম্বন্ধে তীব্র আলোচলন। হয় । নির্বাচনের 
পুবে পুনরায় পাঠাগারের ভোটাধিকার সম্পর্কে তীত্র আলে'চলা হয় ॥ সভা- 
পাতির অভিমত বাজ্ত হইলে নারায়ণ চৌধুরী, জহর বন্দেঠপ্যাধায় প্রমুখ 
সদস্যগণ সভাস্থল ত্যাগ করেন ॥ নির্বাচনের ফলাফল £-_ 
সহসভান্পতির পদে শ্রীসৃশীল ভট্টাচার্য ১১৭ ভোট পাইয়! শ্রীপ্রমথ বন্মীকে 
(৬০) পরাজিত করেন। সাধারণ সদসা পদে আশ:তোষ মিশ্ব ১২০ এবং 
শ্রীকফ্ণানন্দ বশ্দ্যোপাধ্যায় ১২০ ভোট পাইয়! প্রতিষ্বন্দ:ী শ্রীবিজয় পালকে (৩৮ 
পরাজিত করেন) গ্রচ্থাগার সদস! পদের জন্য সদর মহকুমা হইতে মোজাছ্মেল 
হোসেন বিন। প্রতিষ্বণ্নিবতায় নির্বাচিত হইয়াছেন । অপর দুইর্ট মহকুমা হইতে 
কোন প্রার্থী লা থাকায় আসল শুন্য আছে । 
€ দৃষ্টি, বর্ধমান ! ৭ই শ্রাবণ বৃধবার, ১৩৬৫ সাল ) 


হাওড়া জেল। পাঠাগার সঙ ॥ হাওড়া ॥ 

জেলা পাঠাগার সঞ্ঘ পরিচালিত গ্রদ্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের ১৯৫৮ সালের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম দেওয়া হইল £ সর্বশ্রী অবলাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
জ্ঞানদাপ্রসাদ মন্ডল, বৈদানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবানন্দ দাস, অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পতিতপাবন গঞ্গোপাধ্যায়, সতাসাধন হালদার, কেদারনাথ 
মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার আঅজংমদার, অমুল চক্রবর্তী, গোপালচতপ্রু আইচ, 
অলককুমার সেনগৃণ্ত, মদনমোহন দত্ত, প্রফুল্রকুমার ঘোষ, হরিভূষণ মুখে।- 
পাধ্যাম, শ্রদ্যোতকুমার বন্দেযোপাধার, আহরলাল বসব, সশ্তোষকুমার। দাশ, 
ননীগোপাল দেব, প্রণবকুমার বসু, দীপকচ5*ব্র দত্ত, জ্ঞানেশ্ত্রলাথ মাইতি, বাসদের 
রায়, কাশীনাথ ঘোষ, অরুণকুমার মিত্র, অমিতাভ বসু । 


রাজপাঞ্জ পাবলিক লাইত্রেরী ॥ পো বাঞ্টিপুর ॥ হাওড়া? 

বিগত ২৭-৭-৫৮ তারিখে সণ্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় গ্র্থাগারের সশ্মখসথ 
প্রাঙ্গনে রাজগঞ্জ পাবলিক ল’ইত্রেরীর বাধিক সাধারণ অধিবেশন অনটিত হ্গ। 
সভায় সাধারণ সম্পাদক মুর!ারিমোহন রায় বাঘিক বিবরণী পাঠ করেন 
উক্ত বিবরণীতে তিনি প্রধান পম্ঠেপোবক শ্রীস্‌রথমোহন পাল মহাশয় কর্তৃক 
গ্রন্থাগারের নামে দশ কাঠা জমি দান, এহাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেণ্ট। 
কর্তৃক গ্রশ্থাগারকে পল্লী গ্রশ্থাগার হিসাবে অনুমোদন ও উক্ত পরিকজনা 


শ্রাবণ 2. ১৩৬৫] গ্রন্থাগার ১০৭ 


লিবুস্সা সেন্ট াল লাইব্রেরী ৷ ৩, কুন্দন লেন, লিলুয়। ৷ হাওড়] ৷ 

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই গ্রতথাগারট স্বালিত হয় । বর্তমান 
সদসা সংখা। ১৩৭ জ্ঞন, মোট পৃস্তক সংখ্যা ৫৪১ ৷ গ্রথাগারের পাঠকক 
সকলের নিকট উগ্মক্ত । এখানে ৭ খানি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকী রাখা হয় ॥ 


ত্ৰিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ৷ জিবেশী ॥ হুগলী । 
১৯৫৭-৫৮ সালের বাৎসরিক কার্য বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি 
পরিবেশিত হইল : 


১৯৫৬-৫৭ ১১৯১৫৭-৫৮ 
সদস্য সংখা। ২১১ ৯১৯ 
পুস্তক সংখ্যা . ২৬০৬ ২৭৭০ 
বাঁধান পর পত্রিকার সংখ্যা ২১৫ ২১৫ 
বাৎসরিক পৃণ্তক আদান প্রদান ১৫৬০০ ১২৭৮১ 


৩১শে মার্চ পর্যন্ত সংগৃহীত বাংলা পুস্তকের বিষয় বিভাগ $ 

সাধারণ--১৩. দর্শন--৭, ধর্ম_-৭৬, অর্থনীতি_-8, বিজ্ঞান__২২. 
কল৷--২০, সাহিতা--২০৭৩, গল্প, উপনযাস, রমারচন। ইত্যাদি-_-১৩৬৪, সাহিতা 
সমালোচনা--১১৩, নাটক--১২৮, কবিতা--১১৫,. শিশু সাহিতা--২৭৩, 
ইতিহাস, ভূগোল, জীবনী ইত্যাদি - ১৫৫ । 

বিবরণীতে হুগলী জেলা গ্র“থাগার পরিষদের কাযণবলী সম্বন্ধে নিম্ন 
(লিখিত মন্তব্য কর! হইয়াছে £ 

“বিগত কার বিবরণীতে ভগলী জেল) গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহনির্মাণ 
কাষের সামানা অগ্রগতির কথা উল্লেখ করা হইয়'ছিল । কিন্তু উক্ত কাষণ 
এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই । সদসা পাঠাগারগুলিতে পৃস্তক সরবরাহের 
উন্দেশো একটি মোটর ক্রয় কর) হইয়াছে, কিন্তু পৃস্তক সরবরাহ সং হয় নাই ॥ 
বিশেষ প্রয়োজনীয় পরিকম্পনাগলি যথাশীভ কাষ"করী করার পন্য আমর 
পারষদের নিকট আবেদন জানাইতেছি 1” 

বত'মান কম্পিরিষদের সভাগণ $ সভাপতি-__ব্যোমকেশ মজমদার । 
সম্পাদক _বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় ।  গ্রদ্থাগারিক-_ফণীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় । 
কোযাধাক্ষ_অনিল বন্দোপাধ্যায় ॥ * 


বিবিধ বাতি? 


অবাঞ্ছিত পাঠক ই 


গ্রশ্থাগারের পাঠকম্* কি শুধু জ্ঞান পিপাস পাঠককে আকর্ষণ করে ? 
গ্রেট ব্‌টেলের- Liske7৭d এর আঞ্চলিক গ্রশ্থাগারিক Mr. P. Wightman এর 
অভিজ্ঞতা অনারকম ৷ তিনি লক্ষ্য করিলেন যে Liskerad Reading Room 
এ একদল লোক কেবল ঘুমাইতে অথব! গল্প করিতে আসে । Daily Mail, 
Daily Herald এবং Daily Express এই তিলখানি দৈনিক পত্ৰিকাই ইহাদের 
আকর্ষণের বস্তু । Mr. 18৮5 এর মতে এই তিনখানি পত্রিকায় 
সাধারণতঃ অসামাজিক ও অপরাধমূলক সংবাদ ফলাও করিয়! প্রকাশিত হইয়া? 
থাকে । সেজন্য তিনি পরীক্ষামলেকভাবে এই তিলখানি পত্রিক। পাঠকক্ষ 
হইতে সরাইয়) রাখিয়। তাহার বদলে Connoisseur, Discovery, New 
Sclentist এবং National Geographic Magazine পত্রিকা রাখেল । নিজ 
কার্ষের সমর্থনে তিনি স্থানীয় সংবাদপত্রে লিখিত এক পত্রে মত প্রকাশ 
করেন যে যদিও গ্রন্থাগার স্বরে লইয়া যাইবার একমাত্র রাস্তা নয় তবুও 
পাঠকের মানসিক শ্বান্ব্যের উন্নাতির জনা গ্রতথাগার অনেক কিছু করিতে পারে । 
কিন্তু জনমত দেখ গেল গ্র-্থাগারিকের্র বিরুদ্ধে । অল্প কয়েকদিনের মধ্য 
পত্রিকাগৃলি পুনরায় পাঠকক্ষে ফিরিয়া আসিল । 

Luton গ্রদ্থাগারে সংবাদপত্র পাঠকে কেপ্্র করিয়। বাজী ঘর), তর্ক বিতকণ 
এমন কি হাতাহাতিও হইয়াছে । ইহার ফলে গ্রথাগার কর্তৃপক্ষকে পুলিশের 
শরণাপ*ন হইতে হইয়াছে । এখন পলিশ প্রত্যহ তিনবার করিয়া এই 
সমদ্ত ‘‘অবাঞ্ছিত” পাঠকদের বাছিয়) বাহির করিয়। পাঠকক্ষ হইতে সরাইয়া 
দিয়া যায় । 


গ্রন্থাগারের পুস্তকের ক্ষতি ২ 

প্রচ্থাগারের পুস্তকের যাহারা ক্ষতি করেন তাহাদের সম্বন্ধে সকলেই 
কঠোর মন্তবা করিবেন সন্দেহ নাই । কি’তু যখন গ্র"্থাগারিক পেশার কেহ 
এই অপকর্ম করেন তাহাদের নিশ্দ। করিবার ভাষা কোথায় ? 

লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের (গ্রেট বৃটেন) Lia5০n৷ পত্রিকার জুন সংখ্যায় 
লাইব্রেরী এসোসিয়েশন গ্রন্থাগারের সামরিক পত্রিকা হইতে পাচ্ঠা ছিপড়ি। 
লইবার ঘটল উল্লিখিত হইয়াছে ॥ 


শ্রাবণ £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ১০৯ 
কাগজ তৈয়ারীর নৃভন উপাদান £ 


দেরাদংনস্থ ফরেতট রিসার্চ ইনপ্টিউউটে পরীক্ষামলক অনুসন্ধান চালাইকা 
লিখিবার ও ছাপাইবার উপযোগী কাগজ তৈয়ারী করিতে চীর বৃক্ষ ব্যবহার 
করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে । এই বক্ষ বহিহিমালক্র, শিবালিক 
পবতমালা এবং প্রধান প্রধান হিনালয় নদী. উপতাকা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে 
জ'মার । এই বৃক্ষের আঁশ খুব লহ্বা। ইহা বত'মনে রেলের পাড়ল 
1০০৮৩) তৈরী করিতে বাবহৃত হয় । 
লাইত্রেরী এসোসিয়েশনের এসোসিয়েট 2 

ভারত সরকারের শিক্ষা দণ্তর সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে চাকুরীর 
ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের এসোসিয়েউদের ভারতবষে'র 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্র্থাগারিক বৃণ্ডির ভিশ্লোমা প্রাপ্তদের সমতুল) বলিয়া বিবেচিত 
হইবে । 
বাংল। রুশ অভিধান 2 

সোবিয়েৎ পাঠক সাধারণের মধে) ক্রমশ£ই বাংলা সাহিত্য পাঠের আগ্রহ 
বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ বাংল! দেশের এ*বয* সনম্ধে সাহিতা-সংস্কৃতি ইতিহাসের 
পরিচয় লাভেচ্ছ; সোভিয়েৎ পাঠকদের সুবিধার জন্য মস্কে।র রাষ্ট্রীয় অভিধান 
প্রকাশন ভবন একটি বাংলচক্রশ অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন । 

এই অভিধানে আধুনিক বাংলা ভাষায় সর্বাধিক ব্যবহৃত ৩৮,০০০টি 
শব্দ ও বাক্যাংশের রুশ প্রতিশব্দ ও অথ" দেওয়া হইয়াছে । ইহার পরিশিন্টে 
বাংল। দেশের ও ভারতবর্ষের, ভৌগোলিক নামের একটি তালিকা বওগাব্দ-শকান্দ 
প্রভৃতি বর্ষ গণনার ও পার্জিকা নির্ণয়ের বংগীয় ও ভারতীয় ম্লীতিপদ্ধতির ব্যাথ্যা 
এবং বাংলা ব্যাকরণের সংক্ষি*্ত:পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । 

বল৷ বাছুলা, এই বাংলা কুশ অভিধান প্রকাশিত হইবার ফলে বাংলা ভাষা 
জানা সোভির়েৎ ছাত্র ছাত্রীদের বাংলা সংবাদপত্র, পত্রিক।, গল্প-উপন্যাস ও 
সামাজিক-ব্রাজনৈতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠে বিশেষ সুবিধ। হইবে । সর্বাধিক 
উপকৃত হইবেন তাঁহারা-_যাঁহারা বর্তমানে বাংল। সাহিত্োরু রুশ অন্দবাদের 
কাজে নিযুক্ত আছেন। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এএকছি সংক্ষিভ কুশ-বাংলা ও বাংলা-কুশ 
অভিধানও এই প্রকশন ভবন কর্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 


অন্যান্য দেশের খবর 


অন্টরায়ার প্রথম জ্বাম্যমাণ এরন্ছাগার 

এই বৎসর এপ্রিল মাসে ভিয়েন৷। মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী ভিয়েনার 
পাশ্ব‘বর্তী জেলাগুলিতে গ্রচ্থাগারের সুযোগ সুবিধা 'দিবার জন৷ এই প্রথম 
ভ্রামামাণ গ্রশথাগার চাল করিয়াছেন । 

ভ্রাম্যমাণ শ্রশথাগারের মোটর গাড়ীটি ছয় চাক। যুক্ত, ইন্জিন সমেত ইহ।র 
দৈৰ্ঘ ৪* ফুট ও বিস্তার ৮ ফট । ইঞ্জিনের অংশটি আলাদা করিনা লওয়ার 
বাবসা আছে । 

গাড়ীটি তিনটি কক্ষে বিভত্ঞ । ইঞ্জিনের দিকের কক্ষে প্র্থাগ।প্মিকের 
দপ্তর । এচ্ছা করিলে তিনি চালকদের পাশের বদিতে পারেন । মধ। অংশে 
বই রাখিবার জায়গা এবং গাড়ীর পিছনে দরজার দিকের অংশে পাঠকক্ষ ৷ 
পুস্তক আদান প্রদানের কাউন্টার দ্বার) এই দুই অংশকে পৃথক কর। হইয়াছে । 
পাঠকক্ষে লিখিবার জায়গাসহ দশথানি চেয়ার আছে । এই কক্ষে কাপড় 
চোপড়, টুপি এবং ছ্ছাতা। রাখিবার বন্দোবস্ত আছে । একটি ঘোতাম উপিয়। 
গাড়ীর ভিতর হইতে গ্রন্থগারিক অথব। বাহির হইতে পাঠকের গ্রশ্থাগারের 
দরজা খুলিতে পারেন ॥ 

গাড়ীষ্টতৈে উপযুক্ত আলো এবং শীততাপ নিরম্ত্রণের ব্যবগথা আছে । 
বিস্তরণ কর্মের জনা গাড়ীতে ফিল্ম ও লাউড স্পীকার আছে ॥। ১ 

এই গ্রন্থাগার হইতে বর্তমানে ১৮ জেলার ২১টি বিতরণ কেন্দ্রে মাসে 
দুইবার করিয়। পহস্তক সরবরাহ করা হয়। গ্রন্থাগারে পুচ্তক সংখা) ৬,০০০ ( 


বুলগেব্রিয়র সাধারণ গ্রন্থাগার 
বৃলগেরিয়ার সাধারণ গ্রতথাগারের সংখ্যা ১৯৪৪ সালে ছিল ৬.৯৯৫ 

বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় দহইগুণ হইয়াছে ॥ অলহন্ধপ ভাবে পুস্তকের 

সংখ্যাও বাড়িয়াছে ॥ ১৯৪৪ সালে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৩৯,৪৫,০** এবং 

বত“মানের সংখ্যা হইল ১,৫৩,৩৬,০০০ অর্থাৎ প্রায় চারিলণ বাড়িয়াছে । ১৯৫৬ 

সালে ২,২৮,০*,০০০ খানি পুস্তক এই সমস্ত গ্রন্থাগারে আদান প্রদান 

হইয়াছে অথণৎ জ্রনসংখার হিসাবে মাথাপিছু গড়ে তিলখানি করিয়া বই ॥ 
বহলগেরিযার গ্রপ্থাগারের ব/বস্থ। নিঃশৃক্ক ॥ 


গ্রন্ত সয়ালোচন! 


ভারতের মুক্তি জন্ধানী__ত্রীযোগেশচণ্দ্র বাগল প্রণীত ॥ প্রকাশক-_ 
পপুলার লাইব্রেরী, ১১6।১বি, কর্ণওয়ালিশ ্্ীীট, কলিকাত।-৬॥ নল! ৫০০ 
টাকা । পণ্ঠ৷ ২৭৩। 


দীর্ঘ‘ পরাধীনতার পর ১৫ই আগঞ্ট ১৯৪৭, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । 
কিনতু এই স্বাবীনতা অর্জন করিতে দীর্ঘ সংগ্রাম ও সাধনার প্রশ্ন হইয়াছে ! 
একদিনে হয় নাই । গ্রন্থকার তাঁহার ' মুক্তির স*ধানে ভারত”* নামক পৃচ্তকে 
ভারতবাসীর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র ভ্রাকিয়াছেন। বত'মান গ্রশ্থে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাতে-_-জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল 
মনীষী এই বিরাট স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদান করিয়াছেন তাহাদের সংক্ষিপ্ত 
জীবন কথা বণিত হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দী বাংলার স্বর্ণযুগ - এই যৃগেই 
বাংলার সুসম্তানগণ ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, শিল্প ও জাতীয়তার প্রচার প্রভৃতি 
জীবনের প্রত্যেক বিভাগে ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে লইয়। গিল্লাছেন 
তাঁহাদের নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগের ফলই সমগ্র দেশ পরবর্তীকালে ভোগ করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । এই সকল মহাপ:রুষগণের পবিত্র জীবন কথা আমাদের জাতীয় 
সম্পদ এবং দেশের তক্ষণের। ইহাদের সহিত পরিচিত হইলে স্বাধীন ভারতের নান! 
উন্নয়ন কার্যে আরও উৎসাহ পাইবেন ॥ 

এই গ্রন্থে বারোটা জীবন-কথ। পধান প্রাইয়াছে ॥ যথা__রামগোপাল ঘোষ 
(১৮২৪-১৮৬৮ ১, ব্যবসায়ী ও বক্তা, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( ১৮২৪-১৮ ৬১). 
সাংবাদিক, ঝাজনারাণ বস ( ১৮২৬-১৮৯৯), আদর্শ‘ শিক্ষক ও সাহিত্যিক, 
নবগোপাল মিত্র ( নাশনাল নবগোপ্ল বলিয়) খ্যাত ) ,শিশির কুমার ঘে।ষ 
(১৮৪০ -১৯১১ ), অমৃিবাজ্জার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত!--সাংবাদিক, সাহিত্যক 
এবং পরম বৈষব, মনমোহন বসু (১৮৪৪-১৮৯৬ ) প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এবং 
জাতীয়তা প্রচারক, আন্-দমোহন বস € ১৮৪৭-১৯০৬ ) শিক্ষান্রতী, দেশনায়ক 
ভারভ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৪৮-১৯২৫ ) 


১১২ গ্রন্থাগার [ ওর্ঘ লংখ্য। 


জাতীল্লতার জনক, অশ্বিকাচন্পণ মজুমদার ( ১৮৫১-১৯২২ ) স্বদেশী আন্দে।লনের 
অনাতম নেতা, অশ্বিনীকুমার দত্ত ( ১৮৫৬-১৯২৩ ) শিক্ষান্তরতী এবং জন-লেত।, 
ব্ুক্ষবাণধব উপাধ্যায়--পুবনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাল্স ( মতো ১৯০৭ )-- 
হিন্দ, কাথলিক খষ্টান প্রসিদ্ধ “সম্ধঃ) পত্রিকার সম্পাদক এবং ভঙ্গিনী নিবেদিতা 
(১৮৬৭-১৯১১ ) স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, বিদেশে জশ্মিয়াও ইনি ভারত সেবা) 
পরায্নণা এবং ভারতগত প্রাণ ৷ 

প্রতোকটচী জীবনকথা সংক্ষি্ত হইলেও সহলিখিত । শ্বাধীন ভারতে 
পুর্বগামী স্বদেশভব্তগণের কম" ও সাধনার আদর্শ‘ যতই প্রচারিত হয় ততই 
মঞ্চাল । জশতের এবং স্বদেশের নৃতন পরিবেশে এব্সপ গ্র্থ পাঠকের হৃদয়ে 
অনুপ্রেরণা বোগাইবে । আমর। এই গ্রশ্থের বিপুল প্রসার কামনা করি ॥ 


__অনাথবন্ধু দত্ত 


সম্পাদকীয় 


নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতি 


শীঘই পরিষদ পরিচালিত গ্রচ্থাগ্যরিক বৃত্তি শিক্ষণের দ্বাবিংশ বাধিক 
পরীক্ষা সুরু হবে । এই পরীক্ষায় যারা সাফলা লাভ করবেন তাদের ভিতর 
অনেকেই গ্র“থাগারিক বৃত্তি অবলম্বন করবেন আশ। করা যায় । কারণ একট। 
বিশেষ উদ্দেশা নিয়েই তারা এই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন । 

পরিষদ পরিচালিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার দষ্টিভঃগী অন্য যে কোন বৃত্তিমলক 
শিক্ষা বাবস্থা থেকে একটু স্বতপ্ত্র । পরিষদের মুল লক্ষা। রাজ্রাব্যাপী 
সর্বসাধারণের উপযোগী সার্থক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা । এই লক্ষে 
পেশছাতে হলে উপযুক্ত সংখ্যক কমার প্রপোজন ॥ এই উদ্দেশেঃই ১৯৩৭ সালে 
প্রশ্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা বাবস্থা প্রবতিত হয়েছিল । 

মৃলতঃ সমাজ সেবার মনোবাত্তি “বারা চালিত হয়ে এই বৃত্তি অবলম্বন 
না করলে ভবিষাতে হয়তে। আশা-ভঙ্গজনিত হতাশ। মানসিক শ্যশ্তিকে ব্যাহত 
করবে । আজ এই প্রশন নিয়ে ভাববার সমর এসেছে এই জন্য যে সব" 
সাধারণের জনা গ্রত্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আজ দেশের সরকারের কাছে 
তথা জলমাশসে স্বীকৃতি লাভ করেছে ! রাজা গ্রন্থাগার, জেলা ও শাখ। গ্রন্থাগার 
বাবস্থা আজ বাস্তবে জপায়িত হয়েছে । দেশের জনসমাজের সংগে এই সমস্ত 
গ্রচ্থাগারগুলির সাক্ষাৎ সম্পক। আজ যারা গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষায় কুশলী 
হয়ে এই সমপ্ত গ্রত্থাগার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবেন তাদের দানিত্ব তাই 
অপরিসীম । 

গ্রথাগার বাবদথায় অগ্রসর দেশগুলির গ্রশ্থাগারিকদের ভিতরও আজ মাকে 
মাকে একটা হতাশাবাঙ্জক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। সেদেশে জনসমাজের 
সর্বাঞ্গীন উন্নতির জ্রনা প্রন্থাগারের অবদান সার্ব‘জনীন স্বীকৃতি লাভ করা সতেহও 
তাঁরা দেখেছেন যে গাবাগারগহলির পরিচালকমস্ডলীর মধো অনেকেই তাঁদের 
আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল "নন! গ্রন্থাগার সম্পরকে তাদের দরদ কেবল 
মাত্র মৌথিক কেবলমাত্র নিবণচনী বক্তৃতার মযো সীমাবদ্ধ । তাই অনেক 
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গ্রশথাগারিক জীবনের মধাহ্ে এসে প্রথম জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে 
ফেলেন । তখন নিজের বৃত্তির উপর সাময়িকভাবে অথবা চিরকালের মতই 
বি্বাস হারিয়ে ফেলে নিজ্দকেই প্রশ্ন করেন, এগ্রতথাগারের অস্তিত্বের 
প্রয়োজনীয়তা কী 2 আমি কেন গ্রথাগারিক হলাম 2? 

আমাদের দেশে সরকারী উদ্যোগে নবগঠিত গ্রন্থ/গারশুলির কর্মীদেরও এই 
প্রশ্নের সম্মৃখীন হবার সম্ভাবনা আছে । তারা অনুভব করতে পারেন যে 
শিক্ষার্থী জীবনে যে আদর্শে অনপ্রাণিত হয়ে বৈজ্ঞানিক কলা কোশ্লগহলি 
আয়ত্ত করেছেন কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবার বা সেই আদর্শকে অনুসরণ 
করবার সম্পূর্ণ সৃযোগ নেই ).: একদিকে জনসাধারণ হয়তো তাঁর প্রবতিত বিধি 
বাবস্থা প্রদন্নচিত্তে গ্রহণ করছেন লা৮তাঁকে সমালোচনায় জর্জরিত করে তুলছেন, 
অনাদিকে পরিচালকদের মহল থেকে মধেঃ মধ্যে এমন নি্দে‘শাবঙ্গী আসে বা 
গ্রতথাগারের সুষ্ঠ পরিচালনার জলা যুজ্িসৎগত প্রস্তাবগৃলি এমনভাবে 
প্রত্যাখ্যাত হয় যে অল্পদিনের মধ্ঃই তাঁর মনেও অনুরূপ প্রশ্ন উঠবে । যদি 
গ্রথাগারের মূলভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণ পরিত্কার থাকে এবং নিজের 
পেশা ও উদ্দেশোর প্রতি অবিচলিত আস্থা, থাকে তবে এই জীত্ত্জিজ্ঞাস। 
দংবলিতার লক্ষণ নয় । 

গ্রচ্থাগারিকের সংখা স্বপ্নপতা এবং নিজেদের মধো যোগাযোগের অভাব 
আংশিকভাবে এই অবস্থা সৃষ্টর জন্য দায়ী । বছরে একবার করে সম্মেলনে 
মিলিত হওয়৷ ছাড়া পরস্পরের মধ্যে অভিন্ঞত! বিনিময়ের কোন ক্ষেত্র নেই । 
আমাদের দেশে গ্র-্থাগার সম্পক্িত সাময়িক পত্রের সংখ্যা এত নগণা যে ত্যর 
মাধামে ভাব বিনিময়ের সুযোগ নেই । পান্চাতা দেশে পত্র পত্রিকার প্রাচুর্য 
থাকলেও সেখানে গ্রন্থাগারের মৌলিক প্রতায় অপেক্ষা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 
উন্নততর কলা কৌশল সমপাফিত আলোচনার আধিক্য দেখা যায় । 

_ কেউ গ্রচ্থাগারিক হতে চান । প্রশথাগারিক বিজ্ঞান শিক্ষার বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা গ্রহণ করলেই তিনি গ্রশথাগারিক হতে পারেন । এই ব্যবস্থার ভাল মণ্দ 
দুটো দিকই আছে ॥ গ্রশ্থাগ্যাব বিজ্ঞানের কল। কৌশল শিক্ষা সুষ্ঠু গ্রদ্থাগার 
পরিচালনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় । কিন্তু এটব্ৰ্যবস্থায় শিক্ষার্থীর এই 
ব্ত্তির প্রতি কি পরিমাণ বিশ্বাস আছে তা পরীক্ষা করব্ড্ সযোগ মেলে লা। 
এর ফলেই অনেক ক্রর্তী ছাত্র উত্তরকার্পে নিজ বৃত্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
সন্দিহান হয়ে পড়েন । গ্রত্থাগারিক বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে সমাজসেব৷ ॥ এর জন্য 
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একাগ্রতার প্রয়োজন । অল্প বেতনে অধিক সময় কান্দ করা এই বৃত্তির 
পদুরস্কার । চিরুজীবনেন্। মত সফলতার সঙ্গে এই কার্যে ব্রতী থাকতে হলে 
গ্রত্থাগারিককে দঢ়িভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে গ্রন্থাগার জনসাধারণের মঞ্গলের 
কনা- গ্রন্থাশার্রিক গ্র্থাগারের মঞ্গলের জন্য । কতজন গ্রন্ঘাগান্রিক নিত্রকে 
বিচার করেছেন যে তিনি এই বিশ্বাসের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে পারেন কিনা ? 

“আমি বই ভালবাসি”, “আমি গ্রচ্থাগার বিজ্ঞানের আধহনিকতম কলা 
কৌশলে পারদশী” এই দাবী গ্র-্থাগারিক হবার যথেষ্ট যোগ্যতা নয়! সে জনাই 
যখন কোন পাঠক গ্রণ্থাগারিক প্রবর্তিত বিজ্ঞান সন্প্রত কোন বিধি বাবস্থার জন) 
অসম্তোষ প্রকাশ করেন অথব। গ্রত্ধাগারের পরিচালক মণ্ডলীর কেউ সে ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে অন্ঞত৷ অথবা, অবন্তা প্রকাশ ফরেন তখন ব্ত্রশ্ঘাগারিকের মনে হবে তার 
এতদিনের শিক্ষা বিফল । বই ভালবাস। পুস্তক সংগ্রাহকের ( Book 
collector ) যোগ্যত। ॥ গ্র্থাগার বিজ্ঞানের কলা কৌশল গ্র*্ঘাগারিক পেশার 
ছাড়পত্র, কিন্তু শেষ কথা নয় । বই পড়ার আনন্দকে অন্যের সঞ্গে ভাগ করে 
নিতে হবে, বইয়ের ভিতর যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করবার জনা অন্যকে যথাসাধ) 
সাহায্য করতে হবে । আজীবন এই ত্যাগের জন্য কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা 
নেই । দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য আমর। যাদের উপর নির্ভরশীল যেমন 
ভাকতার কর্মী, স্রামবাস চালক বা জল সরবরাহ ব্যবস্থার কর্মী, তাদের প্রতি আমরা 
সব সময় সন্ভানে খণী বলে অনুভব করি না_একাজ তাদের স্বাভাবিক কর্তবঃ 
বলেই মনে হয়। কোন কারণে এদের সেব৷ যদি ব্যাহত হয় তখনই তাদের 
সম্বধে আমাদের মনোভাব ব্যক্ত হর । গ্রন্থাগারিকের জনসেবা ঠিক 
অল্ক্গপভাবে আনুষ্ঠানিক শ্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে ন। ॥ 

গ্রতথাগারিক নিজকে জনসমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ বলে মনে করবেন 
_জ্বনসমান্নবের সর্ববিধ কার্যাবঙ্গীর সঞ্চে নিজেকে সংযুক্ত রাখতে হবে। সে 
জন্য গ্রশথাগারের চারি দেয়ালের মধো নিজ কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে 
না। জনসমাজের সামগ্রিক জীবনের সঞ্চে নিজকে জড়িয়ে রাখতে হবে। এই 
কার্ষে সফল হলেই গ্রম্থাগারটি সমাজজীবনের স্থায়ী কার্যকরী শক্তি হয়ে উঠবে ॥ 
গ্রশ্বাগারিক, গ্রশ্থাগারের অস্তিত্বের কারণ কি এবং কেন তিনি গ্রশ্াগারিক এই 
আত্মপিন্ঞাসার উত্তর খুজে সাঁবেন । 
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অনবধানতাবশ্তঃ বর্তমান সংখ্যায় কতগুলি গু-রুতর মুদ্রণ প্রমাদ রহিকা 
শিল্াছে । কিছু ছাপা হইবার 'পর করেক স্থানে সংশোধন করা হইয়াছে । 
পাঠকশণ অনুগ্রহ করির। নিম্নলিখিত তালিকা অনযারী প্রয়োজনমত সংশোধন 
করিয়া পাঠ করিবেন £ 
পৃঃ ৯৮ আম্িক-সংখা। ৬১. দেবেন দাস স্থলে দেবেশ রা । 
পৃঃ ৯৮ ক্রমিক সংখ্য) ৬৭ মৈত্র স্থলে মৈত্রের ॥ 
প্‌ঃ ১০০ পংক্তি ১৯ সন্ধানে স্থলে অধীনে 
পে ১০০ পংতি। ২০ EC 9 গ্থলে EC 2 
3 ॥॥ ২৩ ৪০০৮ স্থলে Books 
রঃ » ২8 Alphabetigation and 
Abbreriations চ্ঘলে 
Alphabetization and 
Abbreviations 
মং ps ২৬ Translateration স্থলে 
L Trensliteration 
পঃ ১০১ সর্বত্র 1.5 স্থলে 1.5. 
1 পংক্তি ৫ Abbreriation স্থলে 
Abbreviation 
তি রি a Priliminaty স্থলে 
Preliminary. 
b) » ১৩ Practical স্থলে Practice 
ee « ৯৪ Commons স্থলে Canons. 
৮ ৮৮:১৫ 01558915 স্থলে Glossary 
পে ১৭৯, আ্যান্রেসোগ্তাফ যন্ত্র শীর্বক সংবাদে পংক্তি ২ এচাড্রেসোগুফি 
£ স্থলে -এ্যাক্রেসোগ্রাফ 





(পৃঃ ১০৬ শেবাংশ ) 
অন্‌যায়ী বিভিন্ন প্রকারের সরকারী সাহায্য প্রাপ্তি এবং সর্বোপরি গ্রচ্থাগারের 
সামগ্রিক উন্নতির কথ উল্লেখ করেন । এই বিবরণী ও বিগত বর্ষের পরীক্ষিত 
হিসাব সর্বদহ্হতিক্রমে গৃহীত হয় ॥ 
বত'মান বসন্তের জন্য নিচ্ন লিখিত কর্মকতগণ নির্বাচিত হইয়াছেন ৫__ 
সভাপতি--নীরদ বরণ পাল, সহঃ: সভাপতি-__ডাঃ মু রারিমোহন রায়. 
সাধারণ সম্পাদক- সলিল কুমার পাল, সহঃ সম্পাদক--অসিত কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় । গ্রশ্থাগারট ১৯১৯ সালে চ্থাপিত হইয়াছে ! 
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পৃথিবীর জাতীর গ্রন্থাগার 
লেবানন 


মেজর ডি ম্যাকওয়ান 
[ লাঙই্রেবী এসোসিয়েশন রেকঠে ( জুলাট, ১৯৭৮ ) প্রক।শিত লেখকের প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত . ) 


প্রদ্তর যুগের ইতিহাসের সাথে নাম জাড়ত থাকলেও নতুন লেবাননের জন্ম 
১৯৪৩ খক্টটোষ্দে । ৪,৩০০ বর্গমাইল বিস্তৃত দেশটির মোট লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ-_ 
তার এক তৃতীয়াংশ বাস করে রাজধানী বেইরুটে ॥ ফরাসী শাসনাধীনে থাকার 
সময় ১৯২১ সালে জাতীয় গ্রত্থাগারের জন্ম সুতরাং বলা যেতে পারে নতুন 
লেবানন গড়ে উঠঝার আগেই জন্ম হয়েছে তার জাতীয় গ্রন্থাগারের! 

অন্যান্য দেশের মতই লেবাননের জাতীর গ্রশ্থাগার তার রাজ্জধানীতে 
অবস্থিত । এটাই হলো দেশের বৃষ্ধিজীবীর্দের কেন্ুপ্ঘল । বেইকরুটের 
American Universityতে আছে একলাখের ওপরে বই, French universitc 
51. JosePh এ বই এর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ; তবহ দেশের সংস্কৃতি ও 
বিজ্ঞান চক্চশার দিক থেকে জাতীয় গ্রত্থাগারু এক শহরুত্বপূ্ণ স্থান দখল করে 
আছে । কারণ এ দুটো ২))৮৫:5৪তে বই পড়তে পায় কেবলমাত্র ছাত্র বা 
বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত অল্পসংখাক ব্যক্তি । অন্যদিকে দ্রাতীয় গ্র্থাগার যে 
কেউ বাবহ্দর করতে পারে এবং তারজন্য স্বতন্ত্র কোন দরথাস্তের প্রয়োজন 
হয় না। এক সময় বই গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়। হতে। কি"তু 
ক্ষতির পরিমান অত৷*ত বেশী হওয়াতে এখন ওখানে বসেই পড়ার ব্যবস্থা। 
বর্তমানে বইএর সংখ্য! প্রায় একলাখ, বেশীর ভাগ লেখা আরবী ভাবায় । 
সাইত্রিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্য এই বই সংগৃহীত হয়েছে । 

এই গ্রন্থাগারে বই আসে তিনটে রাস্তা ধরে__ 

১॥ বই জ্রমা দেবার এক আইন অনুযায়ী লেবাননের প্রতোক প্রকাশককে 
শ্রতোক বইএর দুখণ্ড জাতীয় গ্রচ্থাগারে জম! দিতে হয় । 


[ ৫ম সংখ্যা শ্রন্থাগার ১১৭ 


২। ব্যক্তিগত দান কিছু কিছু গৃহীত হলেও দেশহিসাবে দান করা বইএর 
সংখাই বেশী ; ইরাক ও মিশরের দান সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে : 

৩ । বই কেনার ব)বস্বাও আছে । এ বছন্স এ বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় 
আড়াই হাজার পাউন্ড । সাধারণভাবে সব রকমের বই কেনায় দিকে নজর 
থাকলেও আইন, সমাজ বিজ্ঞান, আরব ও লেবাননের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিষরের বই দিয়ে গ্রশ্থাগারকে সমৃদ্ধ করে তোলার দিকেই ঝোঁক বেশী। 
উপযুক্ত কত্পিক্ষ কতক তালিক। তৈরী করার পর বইএর শ্রেণী বা মুল। 
সম্পর্কে কোন প্রচ্শই ওঠে না ॥ 

প্রত্যেক বছর তিন থেকে পাঁচ হাজার নতুন বই. গ্র-থাগারে সংযোজিত হয় । 
শ্রশ্বাগ্গারের বই কেনা ও বাঁধানো, কর্মীদের বেতন প্রভৃতি বিভিন্নথাতের বায় 
পালণমে্ট নিদ্দিদ্ট করে দেয় । হা 

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গ্র“পাগারের মতই এই প্রশ্বাগারের ব্যবসথাপলা ও 
পারিচালন। পদ্ধতি ॥ সকলের ওপরে আছেন 5৩০766915৩-0404৫8] এবং তাঁর 
সহকারী হিসাবে আছেন 5ecrণাaiঃe 484)০70€ ৷ যাঁরা কায়িক পরিশ্রম করেল 
তাদের বাদ দিলে গ্রশ্থাগারের কমী সংখ্যা ৩০ সকাল ৮ট থেকে রাত ৮টা পযণতত 
গ্রশ্ধাগার খোলা থাকায় বই লেনদেনের কাজ দহ দল কম করে থাকেন; প্রথম 
দল সকাল ৮ট। থেকে বেলা ২টা পর্য/*ত, আর অনা দল হাকি সময়টুকু । 
এদের কাজ পূঘিবীর অন) যে কোন অনুলরী গ্রণ্থাগারের (Reference 
Library) কাজের মত । কেবলনাত্র তফাৎ এই যে গ্রাহকদের তাফের বই 
ছু'তে দেওয়া হয় না? অবলা তাঁর একেবারে নীচের তাকে রক্ষিত বই পরীক্ষ। 
করতে পারেন । দরকারী বইএর জন্য রসিদ পুরণ করে জমা দেবার পর গ্রণবাগার- 
কমীরা বই সংগ্রহ করে দেন । পত্রক গ্রহ্থসভী ( Card Cataloue ) রয়েছে 
প্রম্থাগারের প্রবেশ পথে এবং এর ব্যবহারও, খুব বেশী । | 

শ্রশ্ধাগার পরিচালন! এবং বই সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে সেগুলি পাঠকের 
ব্যবহারপোবোগী করবার বিধিব্যবস্থ৷ মোটামহভ ইংলণ্ডের নত । তবে স্বাভাবিক 
ভাবে পার্থকাও কিছু আছে । Secretair*-Adj০int, অর্থ দপ্তরের একজন 
সদস্য এবং গ্রম্থাগারের একজন . প্রবীণ কর্মী নিয়ে গঠিত একটি কমিটির 
( Comicé d’ Achats ) উপর বই কেনার ভার থাকে । বই বাঁধানোর নীতি 
নির্ধারণ এবং গ্রম্থাগাগ্র সংক্রান্ত অর্থ বায় করবার দায়িত্বও এই কমিট । . তখন 
এই কমিউ 09205 ৭৩ Rlier নামে পরিচিত । 


১১৮ গ্রস্থ'পার [ধম সংখ্য। 
পহদ্তক নিরণাচন করেন যে কনিট তার নামে Comité de 2২৩০৩৮০০0৮1 
গ্রশ্থাগারের বগীকরণ বিভাগের প্রধান, গ্রন্থাগারের তিনজন কর্মী এবং অঘ 
দণ্তরের একজন সদস্য নিয়ে এই কমিট গঠিত। প্রচলিত আইল অন্য্যায়ী 
প্রকাশকদের নিকট হ'তে এবং দান হিসাবে প্রাপ্ত কোন্‌ কোন্‌ বই গ্রশ্বাগায়ে 
রাখা হবে তা এই কমিটি স্থির করে দেন ॥ Comic ' 4১০১905এর কাছে 
কোন্‌ বই কিনবার জনা অনুমোদন কর। হবে তাও এই কমিটি নির্ধারণ করে 
দেন। অন! দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের মতই এই গ্রত্থাগারকে ইতিমধোই 
স্থানাভাব সমস্যার সন্মৃখীন হতে হয়েছে । 


পরিগ্রহণ, বগাকরণ (ডিউই পদ্ধতি অনুসারে) সূ্চীকরণ ইত্যাদির বাবগ্থা 
অনা প্রশ্থাগারের মত ॥ তবে এখানে বই বাঁধানোর কাজটি একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করে আছে । ফরাসী দেশের অত লেবাননের প্রকাশকের! কাগজেন্স 
মলাট দে ওয় বই প্রকাশ করেন । ফলে প্রতোক বই নতুন করে চামড়ায় বাঁধিয়ে 
নিতে হয় । বইপিছু গড়পড়ত। খরচ পড়ে দশ শিলিং ৷ গ্রেট ঝ্‌টেনের তুলনায় 
এ খরচ কম হলেও প্রতি বছর বই কেনা অপেক্ষ। বই বাঁধানোর খরচ বেশী হয়ে 
যায় ॥ আইন অন্গ্াক়ী প্রকাশকদের নিকট হতে প্রাস্ত দ্বিতীয় পুস্তকখানি 
সাধারণতঃ অনা কোন ভ্রম্থাগারে দান করা হয় । এই বইগলিও বাধিয়ে দেওয়া 
হয়; ফলে ব্যয়ের পরিমাণ আরও স্ফীত হয় । 

গ্রদ্থাগারের পাঠ কক্ষ খুব উ্চ?॥। উপরের দিকে গ্যালারীতে বই রাখা 
হয়। এক সঙ্গে প্রায় ২০০ জ্রন পাঠক বসতে পারেন । 
পাঠকের সংখ্যা ৫০ € সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ) থেকে ২০০1 

পাঠকক্ষে দিনের আলেো। পযণণ্ত । শ্যালারীতে লেবানন এবং আব্রবদেশের 
জ্ঞানী ও গুণীদের প্রাতিকৃতি চ্থান পেরেছে । 


দৈনিক গড়পড়তা 


গালারীর পাশেই স্রতথাগারকমীদের প্রশস্ত কক্ষ ॥ এখানে শ্রশ্থলজী 
জাতীর প্রয়োজনীয় পুস্তকের প্রাচ্য । নতুন বইয়ের স্থান সক্কুলানের সমস 
তে! আছেই--সংবাদপত্র রাখবার স্থানের অভাব বতমানে বিশেষ চিন্তার কারণ 
হয়েছে । পহস্তক জম! দেবার আইন অনুযায়ী দুখানি করে সংবাদপত্রও এখানে 
জমা পড়ে ॥ গ্যালারী থেকে পাঠকক্ষে পুস্তক বহন করবার জনা লিফটের 
বাবস্থা আছে ॥ গ্রন্থাগারে সর্বত্র বই রাখবার জনা ইস্পাতের পহস্তাকাধার 
আছে ॥। এর তাকগুলির উচ্চতা প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা চলে । 


ভাজ £ ১৬৬৫ ] শ্রস্থাপার ১১৪ 


পাণ্ড্বলিপি বিভাগটি গ্রন্থাগারের একটি বিশিষ্ট অংশ । এখানে আরবী, 
পারসী, সিরীয়, আরমানী এবং হিরু ভাষার পাস্ডুলিপি নিয়মিত কেনা হচ্ছে । এর 
ভিতর উল্লেখযোগা সংযোজন হল সিরীয় ভাষায় বাইবেলের উপর চতুদ“শ 
শতাব্দীর একখানি পাণ্ড্লিপি, ফিরদোৌসীর রচনা বলে কথিত সহ্দর চিত্র 
শোভিত পারলোর ইতিহাস এবং ক্ষুদ্র একখালি কোরাণ । এই কোরাণের 
প্রতোকর্ট পংক্তি সোনার পাত দিয়ে দাগানো । 

এ পর্য--ত ১৪ শয়েরও বেশী পানডৃলিপির সমীকরণের কান্ত শেষ হয়েছে ॥ 
আরও প্রায় ৩শ? বাকী আছে । শীঘ্রই এই পাত্ডুলিপির একটি সংক্ষিপ্ত আতা 
সী প্রকাশিত হবে । এর পর ডিউই বগীকরণ সংখ্যা, লেখক. পূণ আখ্যা, 
দেশের নাম, মুলা, পাণ্ডলিপির বিবরণ, লেখার এবং কেনার তারিখ এই সমস্ত 
বিশদ তথা সহ আর এক সূচী প্রক্চাশেয় বাবস্ব। হচ্ছে +. দেশের সমস্ত ছাত্র- 
দের সুবিধার জন্য সমচ্ত পাশ্ডলিপির মাইক্লোফিজ্ন তুলে রাখ। হয়েছে ॥ 
পা্ডলিপিগ্যলি বিশেষভাবে প্রচ্ডুত আধারে রাখা হয় ॥ 

পাস্ডলিপি বিভাগের এক অংশে আছে বিভিন্ন সময়ের একটি 
পদকের সংগ্রহ । এর ভিতর কতগুলি আসল এবং কতগলি আসলের 
প্রতিলিপি ॥ এর ভিতর চতুর্দশ ল্‌ই, প্রথম নেপোলিয়ান এবং তৃতীয় নেপো. 
লিয়ানের পদক আছে । 

লেবাননের জ্ঞাতীয় গ্রথাগারের একটি বৈশিষ্ট আছে । গ্রণ্থাগার ভবনটি 
শহরের কেন্দ্রে অবচ্থিত ॥ এই ভবনের এক অংশেই লেবাননের পালণামেন্ট 
অবস্থিত । গ্রন্থাগারের ইতিহাসে রাজলীতিজ্ঞ এবং গ্র্থাগারিক্মের সহ অবস্থানের 
এমন নজীর আর কোথাও মেলেনা । 

এদেশের জাতীয় গ্রশ্থাগার থেকে একটা কথা শিখবার আছে ৷ সমস্ত নবীন 
গ্রত্থাগারিক তাকে বই সাজাবার এবং বইয়ে তিঘিপত্র লাগাবার সময় মনে খুব 
উচ্চ আলা পোষণ করতে পারেন ॥ তাদের জীবন শুধুমাত্র “ব্রাউন” বা “বি, 
এন, বি’র ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কথা নেই । লেবাননের রাষ্ট্রপতি 
এক সময় সে দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের আংশিক সময়ের কর্মী ছিলেন ! 


একটি কারখান। গ্রন্থাগারের কথা 
এ মাপ্পিনিনাঁবাইকোভা 


আনি গ্রন্থাগার্রিকার কাজ্র করিতেছি বহুকাল যাবং । 'বহু বৎসর আমি 
পাঁথিপত্রের মধ্যে কাটাইয়াছি । আমি ভালে) করিয়াই জানি সোবিয়েৎ 
শ্রমিকদের জীবনে বই-এর ভূমিকা কতখানি ॥ ১৯৫২ সালে ক্রাসনি প্রোলেতারি 
প্ল্যাস্টের ট্রেড ইউনিয়ন লাইব্রেক্িতে € এই লাইব্রেরিটি ছাড়াও কারখানার 
আরও দৃইটি লাইব্রেরি আছে ) ১,২০০ খানি বই ছিল এবং গ্রাহকের সংখ্যা ছিল 
১২০০ জন ॥ বর্তমানে এ লাংৱেরির মোট পুচ্তক ও গ্রাহক সংখা: দাঁড়াই স্লাছে 
যথাক্রমে ৩০ হাজার ও সাড়ে তিন হান্দার । 

আমাদের কারখানার শ্রমিকদের জীবনের এক অবিচ্ছেদা অঙ্গ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে বইপত্রাদি । আমাদের লাইব্রেরির এমন অনেক গ্রাহক আছে যাহার 
প্রতোকে বংসরে ৫০ খান। বা ততোধিক পুস্তক পাঠ করে । দম্টানত হিসাবে 
টার্ণণর মিখাইল রাজ.মভহস্কির কথা বল। যাউক ॥ তাহার বয়স চল্লিশ বছর । 
তিনি কয়েকটি সন্তানের পিতা । তিনি কোন্‌ কোন: বই পড়েন? লিও টলস্টয়, 
জ্যাক লন্ডন, টমাস ম্যান, মিখাইল শলোখফ, মার্ক টোর়েইন, মংলকরাজ্জ আনম্দ 
রোমা রোলাঁ' লৃস ন প্রভৃতি লেখ তিনি পড়েন। 

তাঁহার প্রিয় লেখকদের নামের তালিকা আরও বাড়ানো যায় । আমাদের 
গ্রাহকদের কাড‘গুলি পরীক্ষা করিরা দেখিলে আপনি বিস্তর মনোজ্ঞ বিষয় 
জ।দিতে পারিবেন । প্রথমতঃ, কারখানার সকল শ্রমিকই বই পড়ে। ইহা 
বস্ভতই আনন্দের বিষয় যে, আমরা সকলেই এই রকম বই পড়িতে অভ্যদ্ত । 
বিপ্লবের আগে কিততু আমাদের কারখানার এক দল মহষ্টিমেয় লোক (ইহাদের 
অধিকাংশই ফোরম্যান) ছাড়া আর কেহ লিখিতে পড়িতে জানিত না । এই কথ; 
বল৷ নিষ্প্রয়োজন যে, সেই সময় আমাদের এই কারখানায় কোনো লাইন্তেরি বা 
পাঠাগার ছিল না। ছ্বিতীপ্লত, কারখানার শ্রমিকরা, টার্মাররা মিলিং ও গ্রাইন্ডিং 
মেশিনের অপারেটররা, মেকানিকরা। ফাউন্ভ্রিম্যানরা, ভ্রপ-হঠামাররা ও অন্যান; 
সকলে সাগুহে পৃথিবীর কালজয়ী সাহিত্য পড়ে-_পড়ে হোমার, দাঁতে, শেক্স 
পীয়ার, গোটে, বালজ্বাক, মোপাসাঁ: জোলা, টলস্টর প্রভৃতির রচলাবলী । 
জাতির সমসাময়িক সাহিতে।ও তাহাদের আগ্রহ সমধিক । 


সকল 
প্রতি বৎসর পুস্তক 


ভাদ্র £ ১৬৬৫ ] প্রস্থাগার ১৯১ 


ক্রয়ের পিছনে ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি ২* হাজার ক্রবলেরও বেশী বায় করে । 
লাইব্রেরির তাকে কোনো নূতন বই আনায় সক্ষেগে সঙ্গেই পাঠকদের ভীড় 
লাগিয়) যায় ॥ 

প্রায়ই গ্রাহকরা তাহাদের নিজেদের কারখানার সহকর্মী শ্রমিক ও ইঞজিনীয়ার - 
দের লেখ। বই পড়িতে চায় ॥ এই ধরণের বই লাইব্রেরির তাকে ক্রমেই বেশী 
করিয়া চোখে পড়িতেছে । ’ fo 

কারখানার নিজন্থ লেখক রচিত প্রথম গ্রশ্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালের 
শরংকালে । তাঁহার নাম দহসিয়? পান্দিরেলেভা। এই লেখিক। তখন কারখানার 
একজন টাণণর ছিলেন । তিনি অনেকগুলি গল্প লিখিয়াছিলেন । এই 
গঙ্পমালার নাম ‘সের: লোকদের পনাঞ্ক অনুসরণে ॥ এই কাহিনীগুলির 
যিষয়বস্ন্ত হইতেছে আমাদের কারখানার শ্রমিকদের স্বাধীন ও সোৎসাহ শ্রম 
তাহাদের সৃজনাত্বক প্রল্লাস__প্রকৃতির বাস্তব-ধর্মী বর্ণলাগলির মধো ছিল 
ষথার্৫ের স্পষ্ট ছাপ ৷ এই বৈশিষ্ট; সাহিত্য ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই 
গুরুত্বপূর্ণ ॥ 

তারপর অনেকগুলি বৎসর পার হইয়া গিয়াছে: এ জাতীয় বহু বই 
এতাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে । সেই সব বই কারিগরি, রাজনীতি ও অন্যান্য 
বহু বিষন্ধ লইয়া লিখিত । আমাদের নিজস্ব সাহিত্যিকগোটির সহায়তায় 
কারখানার শতবাধিকী উপলক্ষে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ॥ 

সিনিয়র ফোরম্যান ইভান বেলফ বন্ধ বৎসর যাবৎ এই কারখানার 
এক শপে কাজ করিতেছেন । ধাতু কাটার বেগ বাড়াইবার আন্দোললের অন্যতম 
প্রবর্তক ছিলেন এই অভিজ্ঞ লোক । যে সব টার্নার প্রথমে প্রতি শিফ্‌ট্‌-এ 
নির্ধারিত কাজের দ্বিগ্ণ ও তিনগুণ ক।জ বুঝাইয়া দেন তাহারা সকলেই 
বেলফের বিভাগের লোক । বেলফ তখন সুপারিশ করেন যে, তাঁহার বিভাগের 
সমস্ত লোককেই উচ্চ বেগে ধাতু কাটার পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেওয়া 
হউক । এই বিষয় লইয়। একখানি বই লিখিবার অনুরোধ বেলফের কাছে আসে 
এক প্রকাশনা ভবন হইতে ৷ এই বইখানির চাহিদ। ছিল অসম্ভব € পর পর 
উহার কয়েক সংস্করণ বাহির করিতে হর । 

ক্ুশ ফেডারেশনের সবেণচ্চ সোভিয়েতের ডেপহটি ও ঢার্ণার নিকোলাই 
কুজনিন খানকয়েক পুম্তিক! লিখিয়াছেল  ভূল্পসী অভিজ্ঞতার অধিকারী এই 
শ্রমিকটি কয়েকটি অভিনব উপায় উন্ভাবন করেন এবং তাহার রচনায় বড় বড় 


১২২ প্রন্থাগার [ ৫ম সংখ্যা 


ডা্চক্যাল লেদ চালাইবার অধৃনাতম পশ্যতি লইয়া বিস্তারিত আলেঃচন। লিপিবদ্ধ 
আছে৷ তাঁহার দৃইখানি প;চ্তিকার নাম= “মাই এক্স্‌পিরিয়েনস অব 
অপারেটিং এ ভার্টকাল লেদ’” ও “আযাট্‌ হাই স্পীডূস্‌ এযাণ্ড পাওয়ার 
ফীডূস্‌ 1” নাম শৃনিয়।মনে হইবে এই বই দুইখালি বিশুদ্ধ কারিগরি-বিজ্ঞান 
বিষয়ক রচনা । কিন্তু এই বই দুইথানিতে যে সব চিন্তাকর্ষক মানবিক মালমশল। 
আছে, পাঠকদের কাছে তাহার আকর্ষণ বড় কম নয় ॥ 

টার্ণার পি, সেলংসফ ও জি, মেদভেদেফ এবং গ্রাইশ্ডিং মেশিন অপারেটর 
ও, ইভানফ ও আরও অনেকে তাঁহাদের কাজের পম্ধতি ব্যাথ্য। করিয়া পুচ্তিক। 
লিখিয়াছেন। 

অদূর ভবিষ্যতে আমাদের লাইৱেরিতে আমাদের নিজেদের শ্রমিকদের লেখ 
কবিতা, গল্প ও নাটকের সম্কলন দেখিতে পাওয়া বাইবে বলিয়। আমরা আশ! করি । 
কারখানায় আমাদের একটি সাহিতা সঙ্ঘ আছে । এই সঙ্ঘঠ পরিচালনা করেন 
লেখক আলেকজান্দার বশণ্চাগেভস্কি ও কবি আনেকজাদ্দার অয়েসলেন্দার । 
এই সত্ঘের সডাদের মধ্যে আছেন বহুবিধ গ্রতিভা ও নানান বস্তির লোক । 
ডিজাইনার ভুদিমির দ্রোজদফ ( ইনি শীঘ্রই মেশিন-টুল ইন্সটিটিউট হইতে 
স্নাতক হইল্লা বাহির হইবেন ) গীতি-কবিতার ভক্ত । অন্তরম প্রবীণ শ্রদিক ও 
টুল শপের সহকারী সপারিন্টেণ্ডে্ট আলেকজান্দার দ্রোজদফ হাসারসাত্বক 
ও বিদ্ুপাস্মক লেখায় বেশ অভাস্ত। ফিটার য়হারি সিসোয়েফ, ইলেক ্রকঠাল 
ইজিনীয়ারিং-এর সিনিয়র ফোরম্ঠান আলেকজান্দার লাতফ, আভিজ্ঞ) শ্রমিক 
আনা ইয়াকোভলেভা, ডিজাইনার মিখাইল শেভ্‌ংসোফ ও টেকনোল|জ্স্ট লেফ 
সাকসোনূফ এ সাহিত্য সঙ্গমের উৎসাহী সভ।। ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজ 
নিজ প্রিয় ক্ষেত্র আছে-কবিতা বা গণ্য-সাহিতা, শীতিকবিত। বা সঙ্গীত ॥ 
সকলেই সাহিত। ভালবাসেন, অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চ“ করেন ॥ 

অতান্ত আনন্দের ও তাৎপ্যে'র হিষয় এই যে, শ্রমিকদের জীবনে সাহিতা 
শক্ত শিকড় চালাইয়৷ দিয়াছে । তাহারা কেবল বিস্তর বই-ই পড়ে না, নিজেরাও 
বই লেখে । 

আমার কাছে__ একজন প্রো! শ্র-্থাগারিকার কাছে-__ইহা সাহিতোর বহু 
অক্ষয্ন সৃষ্টির অপেক্ষা কম আকর্বণীঘু বিষয় নয় । এই তে। জীবন । 

[ সোভিরেং দেশ পত্রিকার সৌজলো প্রকাশিত ] 


আশ্ুঙ্াতিক বৈজ্ঞানিক তপথ্যান্তুসন্ধান সম্মেলন, ১৯৫৮ 


আগামী ১৬ই হইতে ২১শে নভেম্বর পষ্ত ওয়াশিংটনে বৈজ্ঞানিক তথ7া- 
নঃসন্ধান সম্বন্ধীয় আন্তজ্ঞণতিক সঙ্জেলন ( Incernational Conference on 
Scientific Information ) এর অধিবেশন অনহষ্ঠিত হইবে ॥ এই সন্ব্রেলনে 
গ্রেট বৃটেনের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে নৃতন একটু বগীকরণ পদ্ধতি 
আলোচনার জন্য পেশ করা হইবে । লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বগ্গীকরণ বিষয়ে 
গবেষক দল গত ৬ বৎসর ধনিয়া নিয়মিত আলোচন! করিয়া এই নৃতন পম্ধতির 
খসড়া প্রস্ভৃত করিয়াছেন । ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফীর কমীদের আট 
বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত।) এই নূতন দিম্ধাষ্তের সহায়ক হইয়াছে । এখানে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ডাঃ র*্গনাথনের কোলন বগীকরণ পদ্ধতি লাইব্রেরী 
এসোসিয়েশনের গবেষক দলকে প্রভাবিত করিয়াছে, এবং কোলন বগীকিরণের 
মল নীতিগহলিকে ভিত্তি করিয়) তাহার। কাযে অগ্রসর হইয়াছেন । 

বর্তমানে প্রচলিত বগ্গাকরণ পন্ধতিগহলির বাবহারিক অন:পযোশ্গিতা 
পৃথিবীর সর্বত্র শ্রতথাগারিকরা অনুভব করিতেছেন ॥ বর্তমান গ্রত্থাগর 
বাবস্থায় পত্র পত্রিকার প্রবন্ধ নিবধ্ধ গ্রণ্থাগারের এক গ্‌রুত্বপূণ' স্থান অধিকার 
করিয়া আছে । বিশেষ করিয়। বৈজ্ঞ।নিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প, ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান সংশ্লিণ্ট বিশেষ শ্রশ্থাগারগহলিতে বইয়ের স্থান গৌণ । এখানে প্রবন্ধ 
নিবন্ধের প্রশ্নোজনীয়তা বেশী । বিজ্ঞানের বিভি'ন শাখায় আজ দ্রুত অগ্রগতি 
হইতেছে । এই অগ্রগতির বিবরণ পত্র পত্রিকার পৃ্ঠাতেই লিপিবদ্ধ থাকে । 
এই বিষয় কোন বই সাধারণতঃ প্রকাশ হইবার প্রায় সঙ্গে সব্গেই কালের 
অনংপবোগী হইয়া পড়ে । 

বিজ্ঞানের গবেষক. ব্যবসায় প্রতিত্ঠালের পরিচালকদের এই অগ্রগতির স্জে 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকিতে হয় ॥। কারণ যে বিষয়ে পৃবেই অন্য কোন 
গবেষক কোন একটি সিম্ধাস্তে উপনীত হইয়াছেন পরবর্তী কোন গবেষক তাহা? 
জানিতে পারিলে তাহাকে আর নূতন করিল্প১গবেষণায় অর্থ ও সময়ের অপহদর 
করিতে হয় না £ পক্ষান্তরে তিনি পূর্ববর্তী সিম্ধাম্তের সৃত্র ধরিয়। এই বিষয়ের 
উপর নূতন আলোকপাত করিতে পারেন । 


১২৪ প্রস্থাপার [থম সংখ্যা 


গ্রেট বৃটেনের Science Museum Libraryর শ্বর্গতঃ ডাঃ ব্লাডফোর্ড হিসাব 
করিয়াছিলেন যে. প্রাকযুদ্ধ আমলে নির্বাচিত ১৫.৭০= বৈজ্ঞালিক পত্রপত্রিকায় 
বংসরে গড়পড়তা ৭৫০,০০০ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । যুদ্ধোস্তর পৃথিবীতে 
শিল্প বিজ্ঞান ক্ষেত্রের কার্যাবলী আরও ব্যাপক হইয়াছে । পত্রপত্রিকার সংখা? 
স্বাভাবিকভাবে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত গ্রস্থাগ্ারিক এই 
বিশাল প্রবন্ধ সম্ভারকে গবেষণার কার্যে ব্যবহারোপযোগী করিবার সমস্যার 
সম্মুখীন হইয়াছেন ॥ গবেবকদের হাতে সঠিক প্রবন্ধচি তুলিয়া দেওয়া, অব: 
প্য়ান্জেনীয় তথাট সরবরাহ করা গ্র-থাগারিকের দায়িত্ব । এই ফার্যে'র সহিত 
সংশিলহ্ট রীতি পন্ধতিগুলিকে সামণ্ডিক ভাবে ‘‘Documentation Work" 
বলে। 

‘Documentation’এর কাজ্ডে একট সুগ্ঠু বগাঁকরণ পদ্ধতি অত্যাবশ্যক । 
বিজ্ঞানের ক্রমপ্রগতির জন) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন এবং অনাক্গপ 
ভাবে ‘Documentation’ এর কাজে সাফলোর জ্রন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
গ্রচথাগারিকদের মধ্যে পারগ্পরিক সহযোগিত) আবশাক ৷ এই জনা আচ্ত- 
জণণতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য একট বগীকরণ পণ্ধতি প্রস্তত করিবার প্রয়োজন 
আছে ॥ গবেষকদের কাজে সাহ'যোর জন্য প্রয়োজ্রনীয় প্রবন্ধগুলি খ'-জিয়া 
বাহির করিবার যাণ্ত্রিক কল। কোশল প্রচলিত হইয়াছে । ‘Documentation’ 
এর কাজে ব্যবহারোপযোগী বর্গীকরণ পদ্ধতিকে এই চাহিদাগহলি মিটাইতে 
হইবে । সর্বোপরি রহিয়াছে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নৃতন নূতন 
বিষয়ের সংযোজন । বগীকরণ পঞ্ধতিকেও জ্ঞানের ক্ষেত্রের ক্রম বিস্তারের সঙ্গো 
সামজসা রাখিয়। চলিতে হইবে । বর্তমানে প্রচলিত বগ্গীকরণ পম্ধতিগাহলির 
অনুপোগিতা উপলব্ধি করিয়। আজ বিভিন্ন দেশের গ্রত্ছাগারিকের: নূতন বগ- 
করণ পদ্ধতি উদ্ভাবন কারবার প্রচেন্টা করিতেছেন । ১৯৫৫ সালে ব্রাসেলস শহরে 
অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ( First world Congress of Librarian and 
Documentalists ) এই প্রচে্টা আন্তজাতিক আকারে প্রতিফলিত হর ৷ 
এই সম্মেলনেই কোলন বগীকরণ পদ্ধতির মুল নীতিগুলি ‘Documenratior.’ 
এর কাজে উপযোগী বলির স্বীকৃত হয় । এই সম্মেলনের সুপারিশ অনংযায়ী 
Aslibএর (গ্রেট বৃটেনের বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহের প্রতিষ্ঠান ) উদ্যোগে 
ইংলণ্ডে ডরকিংএ ১৯৫৭ সালের মে মাসে অনহন্ঠিত এক আশ্তজণাতিক সম্মেলনে 
এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচন! হয় ॥ সম্মেলনের শেবে 4২57৮ এর পক্ষ হইতে 


ভাদ্র £ ১৩৬৫ ] প্রন্বাগার ১২৫ 


একটি বিবৃতিতে বলা হয় যে বগীকরণ সম্বশ্ধে মুখতঃ ভারতবর্ষে উৎ্ভুত 
আধনিক মতবাদ পরীক্ষা করার উচ্দেশ্যে এই সম্মেলন আহুত হইয়াছিল । গ্রেট 
বৃটেনের Library As550ciaদi০n এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়। যে 
দলিলই ওয়াশিংটনের সম্মেলনে পেশ করিতেছেন আশ! করা যায়, 'Docu- 
mrntation’ এর কাজে বগীকরণ সমস্যার সমাধানের ইণ্গিত ইহাতে পাওয়ঃ 
যাইবে । 

ডাঃ র৪গনাথনের এই অবদানের জন্য ভারুতবাসী মাত্রই গবিত হইবেন 
সন্দেহ নাই ॥ 





শোক সংবাদ 2 


সম্প্রতি কাঁথি মহকুমার বিশিঘ্ট সমাজ্জসেবী শরদি*দ5 দাশ এবং সেওড়।- 
ফুলীর নিম্মল5ণ্দ্র ঘোষ পরুলোকগমন কক্সিরাছেন । উভয়েই ব*্নীয় গ্রদ্থাগার 
পরিষদের শহভানুধায়ী এবং বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের একনিম্ঠ 
কমা ছিলেন । শীর্গতহ শরদি*দ; দাশ কাঁথিতে অনুষ্ঠিত দশম বঙ্গীয় গ্রত্থাগার 
সম্মেলনের সভ্যর্থন। সমিতির সম্পাদক ছিলেন ॥ ম্বর্গতঃ নিম“লচম্দ্র ঘোষ 
পরিষদের প্রাক্তন সহঃ সভাপতি এবং ম্বগতিঃ কুমার মুণী’দ্র দেব রায় মহাশয়ের 
সহকর্মী ছিলেন ৷ 


আমরা ইহাদের শোকসম্তষ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি 
জানাই ॥ রি 





পরিষদ-সওবাদ 
মহ্াজাভি সদল গ্রন্থাগার ২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাব 


বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনের মহান সৃষ্টি "মহাজাতি সদন'' নির্মাণের 
কাজ আজ সমাপ্ত হইয়াছে । বাংলার প্রতোকছ নানৃষের সহিত বঞ্গীর 
শ্র্থালার পরিষদের সভাবুণ্দও স্বভাবতঃই ইহার জন্য গর্ব অনুভব করেন ৷ 

মহানগরী কলিকাতার অন্যতম অভাব একটি পুণণঞ্গ নগর সাধারণ গ্রন্থাগার 
(City Public Library ) | ইহা সবাপনের জলা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
দীঘকাল যাবৎ আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছে । মহাজ্জাতি সদনে একটি 
প্রত্ধাগার স্থাপনের সতক*প প্রকাশিত হওয়ায় বম্গীয় গ্র“থাগার পরিষদে বিশেষ 
আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছে । এই সিণ্ধন্ত কার্যে পরিণত হইলে কলিকাতার 
নাগরিক জীবনের এক দীঘ'কালের অভাব দ:রীভূত হইবে । পরিষদ এই 
প্রচ্তাব সবগণতকরণে সমর্থন করে । 

এই সংগে বন্গী গ্রতথাগার পরিষদ মনে করে যে, বাংলা দেশের গ্র্থাগারিক 
ও গ্রতথাগার কমীদের একমাত্র প্রতিনিধিরমৃলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, মহাজাতি 
সদনে গ্র-্থাগার স্থাপন সম্পর্কে ইহার কিছু দ।য়িত্ব রহিয়াছে ॥ 

সম্প্রতি অনংন্ঠিত এক সভায় পরিষদের কার্মলিব্ণহক সমিতি এই 
সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে । মহাজাতি সদনে সাধারণ পাঠাগার 
গঠনের পরিকজ্পনাকে অভিনন্দন জানাইবান্র পর প্রস্তাবে বল! হইয়াছে যে, 
পরিকল্পিত গ্রশথাগার গঠনের কার্যে“ ব*্গীয় প্রশ্থাগার পরিষদ যথাসম্ভব সাহাযন 
করিতে প্রস্তুত ৷ প্রস্তাবে, সনের ্র।চ্টি বোডে‘র নিকট মহাজাতি সদনে 
বঙ্গীয় গ্রশথাগার পরিষদের দতর *খাপন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ছ!অরদের 
ক্লাসের জন্য যথোপযুক্ত প্ৰান সক্কুল্গানের বাবদ্থা করিতে অনুরোধ জালানে। 
হইয়াছে । 

এতদংসম্পকে পরিষদ কাবণনিবণহক সমিতির সভায় গৃহীত প্রস্তাবের 
অন্ফলিপি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়, বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশঙত্করদাস 
বন্দোপাধ্যায়, মেরর ডাঃ ভ্রিগুনা। সেন এবং শ্রীহেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ 
বাক্কিদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে । 


্রন্কাগার সংবাদ 


জীবন মিলন লাইব্রেরী ॥ ২০, ভবলিউ সি ব্যানাজর্ প্রীউ ॥ কলিকাভা-৬ 


জীবন মিলন লাইব্রেরীর উদ্যোগে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয্লোজন 
করা হইয়াছে । স্কুলের ছাত্ররা ও জনসাধারণ ইহাতে যোগদান করিতে 
পারিবেন । বিষয় : স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জনা-__'শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রচ্থাগারের 
প্রয়োজনীয়তা ; জনসাধারণের জন্য-_'বত'মান ভারতে ভ।ষা সমস্যার সমাধান । 
প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের যথাক্রমে ৫ ও ১০ পূম্ঠার অধিক যেন না হয় । 
প্রতিযোগীকে নাম, ঠিকানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ( কেবলমাত্র স্কুলের 
ছাত্রছাত্রীর জন। ) বলিয়। প্রদন্ড পত্র ও চিঠিপত্রের আদান প্রদানের জন্য ১৫ নয়া 
পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে ॥ প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে 
ডিসেম্বর ১৯৫৮ ৷ বিশেষ বিবরণের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় শ্রীর।মচণ্দ্র ভড়, 
সম্পাদকের সহিত সংযোগ স্থাপন করুন ॥ 


দমদন লাইল্রেরী ও লিটারারি ক্লাব ॥ দমদম কলিকাতা-৩০ 1 


গত ২১শে ভাদ্র অপরাহে দমদম বারোয়াত্রী তলায় দমদম লাইব্রেরী ও 
লিটারারী ক্লাবের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয় । পাঠাগারের সভাপতি 
ডাঃ প্রবোধকুমার গুহ সভাপতির এবং শ্রীহেমন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন । বিবরণী পাঠের পর শ্ীহেমেশ্দরপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার ভাষণে 
বলেন যে, এই লাইব্রেরীর উমনতির জন্য দমদম মিউনিসিপ্যাল, সাউথ দমদম 
মিউনিসিপ্যাল ও পঃ বঃ সরকারের উচিত ইহাকে আরও অর্থ সাহায্য করা ৷ 
সভাপতি ডাঃ গুহ বলেন যে, 6৬ বৎসর পূর্বে তিনজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
২৫ খানি বই দিয়া যে পাঠাগারের বীজ্ব রোপণ করিয়াছিলেন তাহা আজ সমগ্র 
দমদমবাসীর সহযোগিতার এক বিরাট বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে । লাইব্রেরীর 
পুস্তক সংখ্যা বৰ্তমানে প্রায় ৮ হাজার ॥ তিনি কলেজের ছাত্রদের কল্যাণের 
জনা এই লাইব্রেনী সংলগ্র একটি টেক্সট বুক লাইব্রেরী খোলার পরিকল্পন৷র 
কথাও প্রকাশ করেন । 3 


১২৮ গ্রস্থাপার [ ৭ম সংখ] 


নারী শিল্প নিকেতন ॥ ১১৬-এ মেছুস্তাবাজার ট্রাট ॥ কলিকাতা-১২ 

১১৬।এ মেছুয়াবাজার ছ্বীটে শ্রীবীণ। ভৌনিকের (দাশ ) পোরোহিত্যে নারী 
শিল্প নিকেতনের ৭ম বাস্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ২২শে জুলাই উদযাপিত হয়, 
ডাঃ বতীণদ্র বিনল চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ॥ ডাঃ চৌধুরী 
তাহার ভাষণে প্রাচীন ভারতীয় নারীর আদর্শ বিবৃত করেন। সভায় প্রতিষ্ঠানের 
সামাজিক শিক্ষা) বিভাগ, গ্রতথাগার বিভাগ, শিশু বিভাগ, শিল্প বিভাগ 
(লেডী ব্রেবোণ”, কাটিং ঢেলারিং ও সহতাকাট।) রাষ্ট্রভাষা, লোকশিক্ষ। সংসদ 
(যিশ্বভারতী ), সং্কৃত শিক্ষা বিভাগ এবং জনকল্যাণ ম্‌লক বক্তৃতাদি 
প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাষকলাপের অনুমোদিত বাধিক বিবরণ পাঠ করা হয়। 
রিপোর্ট“ হইতে জানা যায় যে ৩০শে জন ৫৮ পর্ধযত গ্রন্থাগারে মোট পুস্তক 
সংখ্যা ১১১১ । আলোচা বৎসরে ৫৯২৮ বই বাড়ীতে পড়িতে দেওয়! হয়, 
বিভিন্ন শিক্ষাবিভাগের ছাত্রীদের বাদ দিয়া সভ্যা সংখ্যা ১৩০ জন মহিলা । 


মহ।জাতি পাঠাগার ॥ ১১৬ মেছুন্সাবাজার ্রাট ॥ কলিকাতা-১২ 


মহাজাতি পাঠাগারের প্রতিষ্ঠ। দিবস উপলক্ষে গত ৯ই আগষ্ট হইতে 
১৫ই আগষ্ট পর্যত এক অন:ষ্ঠান সড়ী গ্রহণ কর। হয় । ১০ই আগম্ট বাধিক 
সাধারণ সভার সম্পাদক আয়-বায়ের হিসাব উপচ্থাপিত করেন এবং সভায় 
১৯৫৭-৫৮ সালের হিসাব অনুমোদিত হয় । ১৯৫৮-৫৯ সালের জনা নিম্নলিখিত 
বাজিদের লইয়। কার্ধকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে £ 

সভাপতি £ প্রবোধ ভৌমিক, সম্পাদক £ তেজেন দত্ত, গ্রশ্বাগারিক ও 
সহঃ সম্পাদক ₹ সংশীল দত্ত, কোষাধ্যক্ষ £ রাধিকা মোহন চৌধুরী । 


রামমোহন লাইত্রেরী ও ফি রিভিং রুম ॥ 
২৬৭, আপার সাকুলার রোড ॥ কলিকাত।-৫ 
রামমোহন লাইব্রেরীর ১৯৫৭-৫৮ সালের মুদ্রিত বাষিক কার্যবিবরণী হইতে 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য উদ্ধৃত হইল : 
প্রশথাগার পাঠকক্ষ 2 প্রচ্বাগার্রের পুস্তক সংখ্য সংস্কৃত ও বাংল। ১১,৪০২. 
ইংরাজী ১২.৪৪৫ ৷ এই সংখ্যার মধো পত্র পত্রিক। সংগ্রহ ধর। হইঘাছে ॥ 


ভাতে £ ১৩৬৫ ] অ্রস্থাপার ১২৯ 


প্‌চ্তক আদান প্রদান বিভাগ £ এই বৎসর ৩৬৩৪ খানি প্‌চ্তক আদান 
প্রদান হইয়াছে । গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল ২১৮৬৫ । 

রবীন্দ্র বিভাগ £ রবীণ্দ্রনাথ রচিত ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্থীর পস্তকের 
সংখা) ৫৬৬) 


টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার ॥ টীকী ও ২৪ পরগণা 


গত ১৫ই আগন্ট টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগারের “কিশোর 
বিভাগ” ও উক্ত বিভাগের নঝনিমিত গৃহের উদ্বোধন করেন পশ্চিমব্গ সরকারের 
মং) পরিদর্শক লিখিলরঞ্জন রায় ॥ 

এই গ্রন্থাগারট বত'মানে পন্িমবঞ্গ সমাক্ষ শিক্ষা, বিভাগ কত:‘ক আঞ্চলিক 
গ্রত্ধাগার হিসাবে অনুমোদন লাভ করিয়াছে ॥ 

গ্রপ্বাগারের পুস্তক সংখ্যা ৪,২২৯ । প্রতি মাসে গড়ে ৭** খানি বইয়ে 
লেনদেন হয় । পাঠকক্ষে দৈনিক পাঠকের সংখ্যা গড়ে ৪০ জন । 


পল্লীমল পাঠাগার ৷ ছগলী ॥ 


বিগত ১৪ই ভাদ্র ১৩৬৫ উক্ত পাঠাগারের বাধিক সাধারণ সভ। ও নির্বাচন 
অনুষ্টিত হয় ॥ সভায় সম্পাদক গত বৎসরের হিসাবে পেশ করেন এবং সভায় 
হিসাব অমুমোদিত হয়। নিম্নলিখিত বাক্তিগণকে লইয়া ১৩৬৫ সালের 
জন্য পাঠাগারের কাাকরী সমিতি গঠন করা হয় । 

শ্পাচগোপাল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীবিভূতিভূষণ চট্রোপাধ্চায় 
(সহঃ-সভাপতি) শ্রীগোপালচন্দু রায়গু*ত (সম্পাদক) শ্রীঅসিত কুমার চট্টোপাধ্যায় 
(সহ-সম্পাদক) শ্রীকালি শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ) শ্রীহরিনারায়ণ 
চট্রোপাধ্যার গ্রেণথাগারিক) । 


ছেনচশ্রা স্ৰৃতি পাঠাগার ॥ রাজবলকাটও হুগলী 


হেমচন্দ স্মৃতি পাঠাগারের চতুস্ত্ৰিশে, বাখিক কার্যবিবরণী হইতে নিম্ল- 
লিখিত তথ্য উদ্ধৃত হইল ঃ 
গ্রত্থাগারট পশ্চমবঞ্গ সরকার কতক পদবী গ্রন্থাগার হিসাবে অনু- 


১৩০ শ্রন্থাগার [ ৫ম সংখ]। 


মোদিত হইয়াছে । আলোচ বৎসরে পাঠাগারের পৃচ্তক সংখ্যা ৫৮৪০ সদস7 
সংখ্যা ২০৩ এবং বাৎসরিক পুস্তক আদান প্রদানের সুংখ্যা ৭২০১ । 


শান্তিপুর পাবলিক লাইত্রেরী ॥ শাস্তিপুর ৷ নদীয়। 

শাশ্তিপন্র পাবলিক লাইব্রেন্ীর 6৭ তন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ১লা 
সেপ্টেম্বর হইতে ৭ই সেপ্টেদ্বর পয্ত সপ্তাহবাপী অনৃত্ঠানের আয়োজন কর? 
হয় ॥  প্রতিচ্ঠ। দিবস উপলক্ষে একটি গ্রচ্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শাহিতপং্ 
কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবিনায়ক সান্যাল । অন্যান্য দিবসের সভায় বিভি*ন জ্ঞালী- 
গুণী বাক্তিগণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন । সমান্তি দিবসের সভায় 
সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা ইউ, এস, আই, এস-এর গ্রত্থাগার বিভাগের ডিরেক্টর 
মিস: বব সি ক্রুয়েগার । ভারতবঝের গ্রথাগার আন্দোলন সম্পকে" মিস্‌ 
জুয়েগর মনোভ্ঞ আলোচন। করেন । 


[বিভান্বন্দর সাহিত্য মন্দির ৷ গড়জয়পুর ৪ পুক্রুলিয়। 

গত ১৫ই আগছ্ট বিদ্াসু*দর সাহিত) মন্দিরের স্বাদশ বাষক অধিবেশন 
রপ্বন'্দন সিংহ দেও-এর সভাপতিত্বে অন্ষ্ঠিত হয় | সম্পাদকদ্বর বাষিক 
বিবরণীতে আরও সরকারী আধিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। 
তাহারা আর9 বলেন যে, সরকার কর্তৃক প্রেরিত পৃস্তক তালিকা যাহার মধা 
হইতে গ্রন্থাগারের জনা পুস্তক বাছাই করিয়া লইতে হয় তাহার মধে! ইতিহাস 
রাজনীতি ইত্যাৰির কোন ভাল বই থাকে ন৷। সহতরাং উপন্যাস ও ছোট গল্প 
ছাড়া অনা কিছু পাওয়া যায় না। সরকার প্রদন্ত রেডিওটি ব্যাটারীর অসবিধ' 
ও অভাবের জন/) অকেজে। হইয়া আছে । 

গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১৩২২ ॥ 


মহেশপুর রামকুক পাঠাগার ॥ বিউর ॥ বাঁকুড়া 

গত আগস্ট মাসে পাঠাগাবের বাধিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়। সভার সম্পাদক বিগত বৎসরের কাবণবিবরনী পেশ করেন ॥ সম্পাদক 
জনসাধারণের গ্রশ্বাগার প্রীতি সম্বস্ধে এক মনোন্ত ভাষণ দেন ॥ নিম্নলিখিত 
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বাক্তিগগকে লইয়। বতা'মাল বৎসরের জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় । 
সভাপতি _ রবিলোচন গতি, সহঃ সভাপতি-__নবে"দ্রুনাথ রক্ষিত, সম্পদক-_ 
পাঁচহগেপাল রক্ষিত, সহঃ সম্পাদক _রামগোপ্যল চক্রবর্তী, কোষাধ।ক্র_ ফকির" 
চন্দ্র রক্ষিত । গ্রথাগ/রিক _ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ 


জুবিলী গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরতবন ॥ জিউড়ী ॥ বীরভূম 

জেলা সমাহত ভি. এস, সি, বোনাজাঁ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ২৫শে 
আগছট সন্ধ্যায় জহবিলী গ্রত্থাগার ও রামরঞজজন পৌর ভবনের ৫৮ তম প্রতিৎ্ঠা 
দিবস উৎসব উদযাপিত হর । সভার উদ্বোধন করেন গ্র-্থাগায় সম্পাদক 
আনন্দগোপাল মিত্র । যডক্তরাণ্ট্রের গ্রথাগার আত্দোলন সংস্থার ডিরেক্টর 
কুমারী কথ, সি. ক্রুয়েগার বিশিষ্টা অতিথির আসন গ্রহণ করেন ॥ তিনি গ্রন্থাগার, 
গ্রত্থাগার আন্দোলন ও গ্রত্থাগ্রারের উপকারিতা সম্বন্ধে এক তথ্যপর্ণ ভাষণ 
প্রদান করেন । 


জুবিলী গ্রন্থাগার ॥ সিউড়ী ॥ বীরভুম 

গত ১৮ই সেম্টেম্বর স্ধ্যায় রামরজন পৌরভবনে  বাংল৷র অপরাজেয় 
কথাশিল্পী শরংচদ্ত্রের শ্বি-অশীতিতম জণমবাধষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । 
সভায় বিভিন্ন বক্ত৷ শরণ্দ্বের বিভিন্ন অবদান সম্পকে” মনোজ্ঞ আলোচনা হয় । 


টাউন হল ॥ সাইথিয়|া ॥ বীর 
গত ১২ই ভাদ্র সাইথিয়। থানার উন্নয়ন আধিকাররক ম্যনবেম্দ্রনাথ বন্দেযাঁ 
পাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাইথিয়া টাউন হলের বাষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত 


হয় ॥ 
টাউন হলের বর্তমান সদস/ সংখ্যা ২৩৫, পুস্তকের সংখ্য। ২০০২ । 


রামনগর ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগার ॥ গোপালচক ॥ দিলীপ 
বিগত ১৫ই আগম্ট রামনগর ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগারে চতুথ' বাধিক 
নববর্ষ দিবস উদ্‌যাপিত হর । পাঠাগারের সভাপতি সীতানাথ দাস সভাপতিত্ব 
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করেন । সম্পাদক ডাঃ সহদেব দাস বিগত বৎসরের আর-বার ও পাঠাগারের 
ক্রমোণনতির পধণালোচল। করেন এবং উতনতির জনয সবসাধারণের সক্রিয় 
সহযোগিতা কামনা করেন! জেলা গ্রশথাগারের তমলক কেন্দ্রের ভ্রানামাণ 


বিভাগ হইতে নিয়মিত পুস্তক আদান-প্রদান করা হইতেছে । বর্তমানে 
পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৬৩২, সদস) সংখ)। ১০৩ ॥ 


মাখা ভাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল লাইত্রেরী ॥ জলপাইগুড়ি ॥ 

জলপাইগুড়ির “জাগরণ” সা*্তাহিক পত্রিকায় (৩১শে ভাদ্র ১৩৬৫) নাথা 
ভাওগ। নুপেন্রনারায়ণ লাইব্রেরী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে £ 

মাথাভাঙ্গার নংপেশ্দ্ু নারায়ণ নেমোরিয়াল লাইব্রেরীর বয়স প্রায় অধ 
শতাব্দী হইতে চলিয়াছে ॥ কিন্তু এই প্রাচীন গ্র্থাগারটির অবদব। প্রায় মুমূর্য । 
কাহার! যে ইহার পরিচালক-জান। যায় না। শহনিয়াছি মাথাভাগ্গার পোর- 
সভাই ইহার পরিচালক । কি”তু বিশ্ব্ত সূত্রে জানা গেল যে পৌরসভায় 
গ্রশ্বাগারের বিষয় কখনও আলোচনা হইয়াছে কিনা মাননীয় সদস্যগণ স্মরণ 
করিতে পারেন ন৷। “কার বা গোয়াল, কে বা দেয় ধোঁয়া অতএব এই 
অভিভাবকহীন গ্রশ্বাগারে যত ঝামেলা ভোগ করিতে হর পাঠকদের ॥ 

প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই গ্রশ্থাগারেও পহস্তক-তালিকা। একটা অবশ্যই 
আছে ॥ কিনতু নিন্দেশমত কোন প.স্তকই বথাস্থানে খৃ'জিয়া পাওয়া যায় 
না। গ্রত্থাগারিকের সামলে এবং পাশে দুইটি টেবিলে গোটা কয়েক বই সাজানো 


(ছড়ানো ? ) আছে, উহার মধ! হইতেই বই বাছিয়া লইতে হর ॥ ভাবট-_-পণ। 
সাজানো আছে, বাছিয়া লও অগত্যা পাঠকেরাও তাহাই করেন । 


কিন্তু বই বাছিতে গিয়৷ আর এক বিপত্তি! প্রত্যেকটি বই হইতেই প্রথম 
ও শেষ কয়েকটি করিয়। প.ণ্ঠ। লোপাট হইয়। গিয়াছে ॥ পাঠক এই রূপ অগু- 
পশ্চাৎবিহীন বই, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচন। না করিয়াই লইতে বাধা হন। কিন্তু 
সেই বা কতদিন ? টেবিলের উপর ছড়ানো বইয়ের সংখ্যা খুব বেশী নহে ॥ 

এই বই গলি ছাড়া গ্রশ্থাগারিক মহাশয়ের একটি গ-*ত বাক্সে 
(কোটরে 2) বাছাই কর) কতগুলি বই থাকে, সেগুলি তিনি বিশেষ বাক্তিদের 
ভ্রন্য বিশেষভাবে সংরক্ষণ করিদ্ন। থাকেন । বশুমান পত্রলেখক একদিন গ্রন্থা 
গারিকের অন্যমনম্কতার সংযোগ গ্রহণ করিয়! উক্ত কোটর (? ) হইতে বই বাহির 
করায় প্রশ্থাগারিক মহাশয়ের রক্তচক্ষুর শাসনে জঙ্্রিত হইয়াছিল ॥ 

এই গ্রন্থাগারে তিনটি রেডিও সেট. ; ব্রাকেটে প্রকাশ থাকে যে কোনটই চাল; 
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নহে । কল্যাণী সেটটির ব্যাটারীর অভাব প্রায় ছয় মাস হইতে চলিল ॥ বিরাট 
এইচ, এম, (ভি, সেটটি কান মোচড়ে*র (2) ঠ্যালায় বিকল হইয়াছে চার মাসের 
উপর আলা ফিপিপস্‌ সেট্ট - টেবিলের নীচে পড়িয়া সম্ভবতঃ কীউ-পতঞ্চ 


এবং ই'দ্‌রের আবাস স্থল হইক্লাছে, সের দরে বিক্রয় করিলেও বোধহয় শ্রত্থা- 
পারের কিছু অথণগম হইত ৷ 


গ্রত্থাগারের একচ পৃথক পড়িবার ঘর আছে ॥ তাহাতে স্থান আছে, 
আসন নাই ৷ গায়ে গায়ে ঘে"স। ঘে"সি করিয়। বসিতে হয় । একজন কাগজের 
পদ্ঠা খৃলিলে আর-এক জনেরটী, ঢাকা পড়ে । গ্রশ্থাগার সন্ধ্যায় মাত্র ঘণ্টা 
আড়াইব জন্য খোল! থাকে । সোমবার সম্পূর্ণ বন্ধ । শনিবার কেবলমাত্র 
মহিলাদের জন্য নিস্দিস্ট । সুতরাং যাহার) পড়িতে চান তাহার) সোমবার ও 
শনিবার দুই দিন সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণ দমন করিতে বাধ্য হন ॥ গ্রিাগারে পথক 
ঘর আছে । মহিলাদের জন্য একট সম্পূর্ণ পৃথক দিন নিদ্দিষ্ট না কৰিয়) 
একটি নিষ্দিষ্ট স্থানে তাঁহাদের প্রতিদিনই পড়িবার সংযোগ দেওয়াই কি ভাল নর ? 
এই অসুবিধার পরও আছে গ্রতঘাগারের নিয়মিত সভ্য হওয়ার অসুবিধা । 
সভা-হইতে-ইচ্ছক বাক্তিদের দরখাস্ত গ্রশ্থাগারিক মহোদয় গ্রহণ করিতে প্রায়ই 
অস্বীকার ফরেন এবং কখন কখন অগ্রাহ্য করেন। এই সকল লানা কারণে 
এই প্রাচীন গ্রত্বাগারের সভা) সংখ্যা কমিতে কমিতে আজ মাত্র দশ-বার জনে 

আসিয়। দাঁড়াইয়াছে । অতএব ইহার আশ সংস্কার প্ররোজন ॥ 
আশাকরি উপবৃক্ত কতৃপক্ষ বিষয়টির সম্বন্ধে অবহিত হইবেন এবং ইহার 
আশ, সংস্কার করিয়া পাঠক সাধারণের অসবিধ। দূর করিতে বত্ববান। ইতি-_ 
পাঠকদের একজন । 





নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান কত্তক ১৫ই আগন্ট স্বাধীনত৷ দিবস উদযাপনের সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে £ 
গোবি'দকাচী সাধারণ পাঠাগার 11 ২৪ পরগণা ॥। 
জিরাট প্রগতি পাঠাগার ৷৷ ভুগলী ॥ 
ম্মথ স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার ৷ মেদিনীপুর ॥। 
মনোহরপৃর সাধারণ পাঠাগার ॥। ছগলী ॥। 
মহাবীর পুস্তকালয় ॥। দমদম || 





জ্ঞম-সংশোহন 
(বিগত “আষাঢ় ১০৬৫৮ সংখ্যার ভূল'বশতঃ জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের 
পরিবর্তে জাড়াগ্রাম ছাপা হইয়াছে । এজনা আমরা অত্যন্ত দনঃশ্িত । 


অন্যান্য দেশের সংবাদ 


নেদারল্যাণ্ডস 


বত'মানে মুদ্রিত পঁহপিপত্রের সংখ্য। এত বেলী সংখ্যায় দুতহারে বাড়িতেছে 
যে ফোন একটি গ্রম্থাগারের পক্ষে তাহা। সমস্তই সংগ্রহ কর। অস্ভব । এই 
অস্হবিধা দুর করিবার জন্য বিভিন্ন গ্রশ্থাগারের মধে! সহযোগিত৷ থাকা 
প্রয়োজন ৷ বিভিন্ন গ্রত্থাগারের মধো যোগাযোগ ত্বরান্বিত করিবার জন্য 
সম্প্রতি নেদারল্যান্ডসের প্রায় ৩৫টি গ্রথাগারে ইতিমধো টেলি শ্রিশ্টার স্থাপন 
করা হইয়াছে । টেলিপ্রিন্টারের মাধামে যোগাযোগ শুধুমাত্র নেদারল্যান্ডসের 
মধ্যে সীমাবগ্ব নল্প । ইউরোপের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেণ্দ্র এবং 
পক্েক প্রকাশকের সহিত এই গ্রন্থাঙ্গার সমূহের যোগস্র দ্ঘাপিত হইয়াছে । 
এই ঝ/বসথায় শুধু সময় সংক্ষেপ হয় নাই দৃ্‌র দেশের সহিত যোগাযোগে 
টেলিফোন অপেক্ষ। টেলিপ্রিপ্টারে বায় কম হয় ॥ এই বায় আরও কমাইযার জন্য 
কতগলি সংক্ষিপ্ত সংকেত উদ্ভাবন কর হইয়াছে; যেমন বইখ্যনি ধার 
দেওয়। হইবে না বৃকাইবার জন্য ॥০/ কথাটি ব্যবহৃত হয় । সম্পর্ণ কথাটি 
not on loan. 


গ্রেট বৃটেনের সাধারণ গ্রন্থাগার । 

গ্রেট ব:টেনের সাধারণ গ্র“থাগারগুলিতে ১৯৫৬-৫৭ সালে বায়ের পরিমাণ 
মোট ১৫,৯০৬ ০** পাউন্ড ॥ ইহার মধ্যে ৩.৮৬৩,৪৩০ পাউন্ড মোট বায়ের 
শতকর। ২৪২ ভাগ - পুচ্তক ক্রয় বাবদ বায়িত হইয়াছে, অর্থাৎ মাথাপিছু 
শাড়পড়ত। ১ শিঃ ৬ পেঃ । পৰ্ব বতী বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে ৪৫৩,৫০০ 
পাউন্ড বেশী বাঘ হইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে এই বারের পরিমাণ ছিল ২,৮৬৮, 
৬০০ পাউন্ড মোট বায়ের শতকবা। ১৪ভাগ সংবাদপত্র ও পত্রিক। ক্রয়ের জন! 
বারিত হইয়াছে ॥ 

আলোচা বংসর এই গ্রম্থাগারগংলিতে ৪১৯,৪২৮,০০০ খানি প্‌গ্তকের 
আদান প্রদান হইয়াছে । পর্ববর্তী বৎসর এবং ১৯৫২.৫৩ সালে এই সংখ্যা 
ছিল যথাক্রমে ৩৯৮,৭২৮,০০০ এবং ৩৫৯.৭০০০০০ | 


ভাদ্র £ ১৩৬৫ ] শ্রন্ধাগার ১৩৫ 


আমেরিকার ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২০৮,৯১১.৩০০ ডলার ॥ 
(মোটামুটি হিসাবে ১ পাউণ্ড =২'৮০ ডলার) | ইহার মধ্যে পুস্তক ও পত্র 
পত্রিকা ক্রয় এবং বই বাঁধাইরের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ৩২,৭৭১,০০০ ডলার অর্থাৎ 
ঘোট ব্যয়ের শতকপ্র। ১৫'৭ ভাগ। এই অর্থের শতকরা ৭৯৭ ভাগ, ৭'২ ভাগ 
এবং ১৩'১ ভাগ যথাক্রমে পুস্তক ক্রয়, পত্র পত্রিকা ক্রয় এবং বাঁধাইর জনা 
খরচ হইয়াছে । রি 

গ্রেটবৃটেনের Library Association প্রকাশিত Statistics of Public 
(Rate Supported) Libraries in Great Britain & Northern Ireland, 
1956-57. নামক পৃস্তিকায় গ্রেট বৃটেনের সাধারণ গ্রশ্থাগারের তথ্যাবলী 
পরিবেশিত হইয়াছে ॥ ৬০০টি গ্রন্থাগারে এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে প্রশ্নাবলী 
প্রেরিত হইয়াছিল ॥ ইহার মধ্যে ৪৩টি গ্ততথাগারের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া 
যায় নাই । ২৮টি গ্রতথাগার যে অঞ্চলে অবস্থিত তথাকার লোক সংখ্যা ১০,০০০ 
অপেক্ষা কম । গ্রশ্থাগারগহলি হইতে প্রাপ্ত উত্তরের উপর ভিত্তি করিয়। 
পহস্তিকার্টির তথা সংকলিত হইয়াছে । 
পাকিন্ছান 

পাকিস্তান বিবলিওগ্রাফিকাল ওয়াকিং গ্রুপ ইউনেস্কোর আথিক সহায়তায় 
“A Guide to Pakistan libraries, learned and scientific societies 
and educational institutions, including museums and art 
galleries’ নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাতে পাকিচ্তানের 
সমস্ত গ্রন্থাগারের (এক হাজারের কম পুস্তক বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বাদে ) 
নাম তালিকাভূক্ত কর। হইয়াছে । প্রত্যেক প্রন্থগার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথা 
প্রদত্ত হইরাছে £ ঠিকানা, গ্র্থাগার কল্তৃপক্ষ* পুস্তক সংগ্রহ, আয়ব্যয়ক. 
সভা সংখ্যা, বশীকরণ পম্ধতি, সী, গ্রতথাগারের কার্ষেটর সময় ॥ ইহা ব্যতীত 
পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান. যাদুঘর, বৈজ্ঞানিক সংস্থা, চিত্রশালা প্রভৃতি 
সম্বশ্ধে বিশদ তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে । 

পহস্তক্টির প্রকাশ সময় ১৯৫৭, পন্ঠা সংখা। ১৩২ :; মলা ৪ টাক! । করাচী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রচ্থাগারিকের নিকট হইতে পুচ্তকখানি ক্রয় করিতে পার। 
যাইবে ৷ 


বিবিধ বাত? 


নিউজপ্রিন্ট কাগজ 


ভারতবর্ষ, ইসরাইল, জাপান দক্ষিণ কোরিয়!, চীন (তাইওয়ান) এবং 
তুরস্ক-_ এশিয়ার এই ছয়টি দেশে নিউজপ্রিল্ট তৈয়ারী হয়! ১১৫৬ সালে এই 
দেশগুলিতে ৬০৯,০০০ টন কাগন্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ভ্রাপান ৫৭২.৭০০ টন 
উৎপন্ন করিয়া শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এশীয় দেশগুলিতে ১৯৬০ 
সালে নিউজপ্রিম্ট উৎপাদনের পরিনাণ ৮০৫.০০০ টন হইবে বলিয়া অনুমিত হয় । 

একমাত্র জাপান ও ইসয়াইল নিজ দেশে উৎপন্ন নিউজ্ঞপ্লিন্ট বারা নিজ 
চাহিদা মিটাইতে সক্ষম ৷ 

ভারতবর্ষের মিলা ১৯৫৫ সালে চালু হইয়াছে । ১১৫৬ সালে উৎপাদনের 
পরিমাণ ১২ ০০০ টন । ১৯৬৫ সালে পর্ণমাত্রার উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলে 
ইহার পরিমাণ ৩০,০০০ টন হইবে । 


খুব দেরী নয় ! 

নর্থ ক্যারোলিনার ( আমেরিক। ) চার্লোটের একটি সাধ্যরণ গ্রন্থাগারের 
কর্তৃপক্ষ পাঠকদের নিকট হ ইতে বই উদ্ধারের আশা একট বিশেষ "“দিবস' 
পালন করিয়া ঘে।ধণ। করেন যে, এদিন বই ফেরৎ দিলে কোন৷ শাস্তিমূলক 


ব্যবস্থা অবলহিবত হইবে না। এই দিন ১৯৩৩ সালে ধার দেওয়া একখানি বই 
জমা পড়ে ৷ 


আন্তর্জাতিক কপিরাইট বিধি 

সাহিত্য ও শিল্প কর্মের সংরক্ষণের (0০৮৮ ri৪॥ং) জনয বার্ণ সম্মেলনে 
গৃহীত বিধি নামে পরিচিত আশন্ত্রণতিক বিধি ব্রাসেলস: এর সম্মেলনে যেভাবে 
অনুমোদিত হইয়াছে ভারতবর্ষ তাহাতে সম্মতি দিয়াছে । গত ২১শে আগঞ্ট 
(১৯৫৮) রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্মতি দান-দলিলে স্বাক্ষর করেন এবং 
উহা। ১২ই সেণ্টদ্বর (১৯$৮) সুইস কনফেডারেশলের সরকারের নিকট পেশ 
কর' হয় ॥ এই বৎসরের ২১শে অক্টোবর হইতে এই সম্মতি-দলিল কাষকরী 
হইবে বলিঘ্ব। আশ! করা যায় । 


এন্ভ-সমা লোচন! 


ইণ্ডিয়ান স্যাশলাল বিব লিওগ্রাফকী_অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৫৭ । কলি- 
কাতাস্থ জাতীয় গ্র'থাগারে অবস্থিত কেন্দ্রীয় অনুলয়ী গ্রচত্াগারের ভারপ্রাপ্ত 
গ্রতথাগারিক কর্তৃক প্রকাশিত । আগছ্ট, ১৯৫৭ দ॥/ +২৭৩ পুঃ । 


গত ১৫ই আগন্ট স্বাধীনতা দিবসে বহু প্রত্যাশিত ডারতববের জাতীয় 
গ্রপ্থপঞ্জী ( ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল বিবূলিওগ্রা্ধী ) প্রকাশিত হয়ে ভারতবর্ষের 
সংক্কাতি ক্ষেত্রে একটি নৃতন যুগের সচন৷ করেছে ॥ স্বাধীনতার পর হতেই 
একট জাতীয় গ্রপ্বস্পজীর প্রয়োজনীয়ত। গ্রদ্ধাপ্ান্সিক ও বিদ্যোৎসাহী মহলে তীর- 
ভাবে অল্ভূত হয়েছে ॥ এই উদ্দেন্দ্য সফল করবার জেলা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
১৯৫৪ সালের মে মাসে “ডেলিভারী অব বুকস” €পার্রিক লাইব্রেরী ) আযাউ 
(১৯৫৪ সালের ২৭নং আইন ) বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অনুসারে 
অন্র5 ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতবর্ষে প্রকাশিত সকল বই, ম্যাপ, লক্া, স্বরলিপি 
ইত্যাদি প্রকাশের তারিখ থেকে একমাসেন্ম মধো প্রকাশকের নিজের খরচায় 
কালিকাত। জাতীয় গ্রদ্াগারে এবং দিল্লী, মাদ্রাজ এবং বোদ্যাইরে ল্রচ্তাবিত জাতীয় 
শ্রদ্ধাগারশগ্লিতে পে ছে দিতে হবে । প্রথমে সংবাদপত্র এই আইলেয় আওতার 
বাইরে ছিল, কিন্তু ১৯৫৬ সালে এই আইনের সংশোধন করে সংবাদপত্র জা 
দেওয়1ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । প্রস্তাবিত দিল্লীর জাতীয় গ্রন্থাগার 
(কেন্দ্রীয় অনৃলরী গ্ৰচথাগার ) কার্যতঃ সমস্ত ভারতীয় প্রকাশন সমুহের 
ভাণ্ডার হিসাবে গড়ে উঠবে এবং এই গ্রম্থাগারে ভারতের জাতীয় গ্রশ্থপলী 
সংকলনের কেন্দ্র স্থাপিত হবে । এই গ্রন্থাগার স্থাপিত না হওয়। লতি 
কলিকাতার জাতীয় গ্রশ্থাগারে এই কাজ হবে । 

“ডেলিভারী অব বুকস আান্ত”' স্বভাবতই ১৮৬৭ সালে বিধিবদ্ধ "প্রেস 
আযান্ড রেজিণ্ট্রেশন অব বুকস আযানের", আইল নং ২৫) ক। মনে করিয়ে দেয় । 
এই আইনের উদ্দেম্দা ছিল তৎকালীন বুশ সরকারের প্রতি জনসাধারণের 
মনোভাব অনুধাবন কর। এবং এই দেশে মহদ্রিত পৃ থিপত্রের মাধামে সরকার বিরোধী 
অপ্রীতিকর রাজনৈতিক অবস্ব। সৃষ্টি রোধ করা । এই আইনের পঞ্ম অংশে 
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কয়েকটি ধারা অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রতোক মুদ্রাঘণ্তের মালিককে 
তার ছাপাখানায় মুদ্রিত প্রতোকট পাখিপত্র (সংবাদ পত্র বাদে) জমা দিতে হয় । 
প্রাদেশিক সরকার নিষুক্ত একজন আধিকারিক এই সমস্ত প’থিপত্রের বিবরণ সহ 
একটি ত্রৈমাসিক তালিকা ( Catalogue of Books Printed in British 
India ) প্রস্তুত করবেন । তালিকা সরকারী গেজেটের ক্রোড়পত্র হিসাবে 
প্রকাশিত হবে ॥ এই ক্রোড়পত্র বিল্াতে সেক্রেটারী অব শ্টেট্‌স এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট প্রেরিত হবে ৷ স্বাধীনত। লাভের পর তালিকার নাম থেকে 
British India কথা্ট বাদ দিয়ে এবং এটি বিলেতে পাঠানে। বন্ধ করা বাদে আর 
সমস্ত বাবস্থা এখনে। চাল অ!ছে । 


সংতরাং একদিক থেকে এই ত্রৈমাসিক তালিকাকে বর্তমান কালের জোতীয় গ্র“থ- 
পজীর পর্ব‘ বল! চলে । অবশ্গা এই দুটির উদ্দেশ সম্পূর্ণ পৃথক ৬ উপরষ্ত্ু 
ত্মাসিক তালিকাষ্ট সংকলন করতে গ্রশথাগার বিজ্ঞানস'্ছত কোন রীতি পণ্ধতি 
অন্সূত হয় না॥ বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের তালিকার মধে] কোন সামজসঃ 
নেই । সরকারী প্রকাশনসমূহ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়না । সুতরাং 
ভারতীর প্রকাশন সম্বশ্ধে এচী একটী মল্যবান দলিল হ'লেও জাতীয় গ্রথ্থপঞ্জী 
হিসাবে এর উপযোগিতা সীমাবদ্ধ ॥ 


আতীয় গ্র্বপলীর নীতি নির্ধারণ করবার দায়িত্ব নাঙ্ত আছে ভারত 
সরকারের শিক্ষা দপ্তয় নিযোঙ্জিত "ভারতের জাতীর গ্র্থপজী সংসদের” উপর ৷ 
গ্রত্থপজীর উদ্দেশা ব্যাখ্যা করে সংসদ বলেছেন যে এছ ভারতের সংবিধানে 
স্বীকৃত চৌম্নটী ভাবার প্রকাশিত চলিত প্থিপত্রের নির্ভনযোগা তালিক। হবে । 
বটি জাতীয় গ্র“থপজী (8B: N. 9) র অনুসরণে ম্যাপ, সংবাদপত্র এবং সামরিক 
পত্রিকা (প্রথম প্রকাশিত সংখ্য! অথবা নতুন নামে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা বাদে ). 
বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের বোধিকা, টেলিফোন ডাইরেঞ্নী, কোন ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের কায" বিবরণী ইত্যাদি প্রকাশন সমৃহ এই তালিকায় অস্তভূক্ত 
করা হবে ন)। 
[তীয় অস্থপত্জী এবং আদেশিক সরকারের হেনা(লক তালিক। সন্বঞ্চে “দেশ” পত্রিকার 
€ লাহত) সাংখ্য! ১৩৯২, পৃ; «৫২ ) চিন্তাঞ্জন হন্যোপাধা "জাতীর অ্রন্থতালিকার কুমিকা- প্রবন্ধ 
হুলনাহ্লক তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। 
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যুক্তিতে এগুলি কি সরকারী বিভাগে যাবে? বাবহ।রিক দিক থেকে এই 
খাবস্থার অনেক অসুবিধা আছে । 

বগাঁকরণকালে যেখানে কোন পুস্তকের বিষয় লিদেশের আগার সঠিক 
সংখ্যা দশমিক বগীকরণ তপশীলে পাও! যায় নি সেখানে 3.স.চ.র 
অনুসরণে নিকটতম বিষয় সংখ্যার শেষে [1] চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে 
যে বগাঁকরণ তপশীলে এই বিষয়£কে আরও বিভক্ত কর। পশুঘোজন । 
প্রতিট সংলেখের নীচে কোলন বগাঁকরণের চিহও দেওয়া আছে । কোলন 
চিহ্ছটকে নীচে না দিয়ে উপরে ডিউই চিহ্নের সোজাসহজি ডান পিকে দিলে 
ভাল হয় ; যেমন 669—Metallurgy.—F191. 

প্রতিটি সংলেখে প্যস্তকের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে । বইটির মূল্য 
এবং কি ধরণের তাও উল্লিখিত হয়েছে । বাঁধাই সম্বন্ধে উল্লেখ না থাকছে 
বুঝতে হবে যে সেটি কাগজের মলাট নিয়ে সেলাই করা ৷ প্রয়োজন মত পুস্তক 
সম্বন্ধে সংঙ্ষিপ্ত পরিচিতি দেওরা। হয়েছে । গ্রথপজীর সংলেখের জনয কোন 
সংহিত। (০০৭০) ঝঃবহৃত হয়েছে তা গ্র্থপঞ্জীর মৃখবশ্ধে বল? হয়নি । অবশ্য 
জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রচথাগারিক এবং এই শ্রন্থপঞজীর সাধারণ সম্পাদক শ্রী বি, 
এস, কেশবন একট প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে এই ব্যাপারে আমেরিক।ন লাইব্রেরী 
এসোসিয়েশনের সংহিতা এবং আমেরিকার লাইত্রেবী অফ কংগ্রেসেন্স প্রবর্তিত 
বিধি অলসরণ করা হবে । বণানুক্রমিক নির্ঘণ্টে একটি বিষয়ের সাহত 
সম্বশ্ধযুক্ত অন্য বিষল্নকে সম্ভবমত এক সঙ্গে দেখানো হয়েছে । যেমন 
ভারতবর্ষ বিষরসন্ভীর নীচে ভারতবর্ষের স্থাপত্য, সংবিধান, শিক্ষা প্রভৃতি 
বিষয়গুলি বর্ণানুক্রমে দেওয়া আছে ৷ 

বর্ণানুক্রমিক বিষয় সুচী সম্বন্ধে একট বক্তব্য আছে । মল পল্জীচি 
বগাকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী বিন্যস্ত অর্থাৎ নলতঃ বিষয়ের দ:চ্টিকোণ থেকে 
এর ব্যবহার ॥ সেক্ষেত্রে প্রথমে দেওয়া ডিউইর বগীকরণ তপশীল সাধারণ 
পাঠককে সহায়ত। করে না। লেখক এবং আখ্যার সঙ্গে একত্রিত সৃচী থেকে 
প্রয়োজনীয় বিষয়টি বেছে নেবারও অসবিধা আছে । নূল নির্ঘণ্ট থেকে 
বিষয়কে আলাদ) করে প্রথমে এনে দিলে বাবহারকারীর খহব সুবিধা হবে । 
বিষয় সুচী সংকলনে ডাঃ রঙ্গনাথন প্রবতিত শৃঙ্খল সূচীকরণ পম্ধর্তি (chain 
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indexing) আরও ব্যাপক বাবহার সাধারণ বণানক্ষণিক বিষয় সচীর 
দুর্বলতা দর করবে । রি 

আ।লোচা সংখাটিতে উপযুক্ত কমার অভাবে আসামী ও গংলরাভী ভাষার 
বই অন্তভূপন্ত হয় নি। 

প্রতি সংখ্যায় অথবা ধংসরান্তে একবার তালিকাভুক্ত বইগহলির ভাষ 
অনুযায়ী) একটি বিশদ পরিসংখ্যান সংযোজিত হবে আশ: করি । 

মুদ্রণ প্রমাদ লগণা । ভালতবষের প্রথম জাতীয় পগ্রশ্থপঞ্জার প্রথন 
সংখা হিসাবে এটি আশ্চয‘জনক সৃম্দরভাবে সংকলিত হরেছে। নংদুণ 
ব্যবস্থার অসুবিধা এবং নবীন সম্পাদকদের বাবহারিক অনভিজ্ঞতা € সম্পাদকদের 
ভিতর কয়েকজন এখনও গ্রত্থগার বিজ্ঞানের শিক্ষা নেবার সংযোগ পান লি) 
সত্তেও এট প্রকাশ করতে তারা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । তাঁদের অভিন*দ্ 
জালাই। -অকণ দাশগ-*ত । 


সম্পাদকীয় 


মহাজাতি সদল 

নেতাজীর হ্ৃপ্ল “নহজাতি সদন" আজ সাথণক হয়েছে । ঠিক ১৯ বছর 
আগে কবিগুরুর হাতে মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল । 

মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রন্তর স্থাপন করতে গিয়ে কবিগুরু সেদিন বলে 
ছিলেন «অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশ। এখানে আমাদের 
প্রত্যক্ষ হোক, বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিম। নিয়ত পরিণতির পথে নবযগের 
নবক্প্রভাতের অভিমুখে চলেছে. অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা 
যার নিভাঁক স্পর্ধাকে দ:গ‘ম পথে সমৃখের দিকে অগ্রসর করেছে সেই তার 
অশ্তলিহিত মনুষ্য এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তজপ গ্রহণ করে 
বাঙালিকে আস্মোপলস্ধির সহারতা করুক 1৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিগুরুর 
এই কামনাকে ব্প্ায়িত করবার সুযোগ দিয়ে বাঙালি তথা ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা 
ভাজন হয়েছেন। 
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“মহাজাতি সদল”' কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসীদের মানসিক, নৈতিক এবং 
শারীরিক উন্নতির সহায়ক হবে এই ছিল নেতাজীর আশা । এই কার্যে 
গ্রথাগারের অবদান স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কাছে শ্বীকৃতি পেয়েছিল । তিনি 
কলিকাত) কপেণারেশনের নিকট “'মহাজাতি সদনের” জন্য জমি প্রার্থনা করে এক 
চিঠিতে লিখেছিলেন, “এই ভবনের একাংশে একটি বৃহৎ গ্রশ্থাগারের জন্য স্থান 
থাকবে ॥ এই গ্রচ্থাগারে কলিকাতা নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের 
পুস্তক এবং কলিকাতা নগরীর লিখন-পঠনক্ষম নাগরিকগণের বিনা খরচে 
বাবহারের জন্য যতগৃলি ভাষায় সম্ভব নিদে'শ পুস্তক (Reference Book) 
থাকবে ।” বাংলাদেশ তথ। ভারতববের সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল কলিকাতা নগরীতে এই 
ধরণের একটি সাধারণ গ্রতথাগারের প্রয়েজনীয়তা নেতাজ্জি উপলব্ধি করেছিলেন । 
তাঁর উদ্দেশ্যর সঙ্গে সানঞ্জসা রেখে "মহাজাতি সদন আইনের’? দ্বিতীয় তফসিলে 
এই সম্বন্ধে একটি ধারা সংবোঞ্জিত হয়েছে ॥ অনেক দেরীতে হ'লেও এই 
গ্রত্থাগারটি স্বাপন করবার প্রচেম্টী ঘোষিত হওয়ায় “'বন্পীর গ্রন্থাগার পরিষদ” 
খুবই আনন্দিত । পরিষদ অতীতে এবং বর্তমানে এই সাধারণ গ্রশ্থাগার স্থাপন 
করবার জনা বিভি’ন ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে । নেতাজির দনরপষ্ট এবং 
শমহাজাতি সদন" নিম্ণাণ সমাঠ্তি সেই প্রচেষ্টাকে সাফলোর দিকে এগিয়ে 
নিয়েছে । 

“মহাজাতি সদনে’ গ্রতথাগার থাপন সম্বত্ধে পরিষদের কাষ'করী সমিতি 
একট প্রস্তাব গ্রহণ করে নিব বক্তব্য জনসাধারণ এবং সরকারের নিকট পেশ 
করেছেন ॥ এই প্রদ্তাবের সারাংশ এই সংখ্যা “গ্র-থাগারে* প্রকাশিত হরেছে। 
আমরা আশ! করি মহাজাতি সদনে গ্রশ্বাগার স্থাপনে বাংলাদেশের গ্রশ্থাগার ও 
নথাগারিকদের মুখপাত্র পরিষদের সহবেক্সিতার প্রস্তাব যথাযোগা ভাবে 
বিবেচিত হবে । 
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স্থূল লাইব্রেরী (৩) 
পরিকল্পনা ও পরিচালন। 
জন শ্মিটন 


চ্কুল লাইরেরী সংগঠন করতে গেলে আমাদের প্রথমেই ভাবতে হবে সমদ্ত 
লাইব্রেরীর জনা একট পৃথক কক্ষ থাক। বেশী সুবিধাজনক, না লাইব্রেরীর বই- 
গংলিকে বিভক্ত, ক'রে বিভিন্ন ক্লাস ঘরে বণ্টন করা বেশী সৃবিধাঞ্জনক । 

সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গহলিতে দ্বিতীয় প্রকারের বাবদ্থাই দেখা 
যায়। প্রতোক ক্রাসে রাখা থাকে পাঠ্য পৃস্তকের সঙ্গে সংশ্লিলম্ট বিষয়ের বই 
আর কিছু অবসর যাপনের বই । এই বইগুলো ক্লাসে ব'সে পড়াও যায় কিংবা) 
বাড়ীতেও নিয়ে যাওয়া যায় । যদিও ক্লাস ঘরে থাকায় বইগুলো ছেলেদের পক্ষে 
ইচ্ছামত পাওয়ার সংবিধ। হয় তবুও লাইব্রেন্ীকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভিন্ন স্থানে 
ভাগ করায়, এদের সংরক্ষণ করা হয় কঠিন এবং অব্যবহাষ বইগৃলিকে নিচ্কাশন 
কর) আর নৃতন বই সংগ্রহ করা বিবয়ে একটি নিয়ম অনুসরণ করাও হয় দংক্হ । 
ক্লাদ লাইব্রেরীর উপযোগিতা আছে-_ কিনতু এইগুলো স্কুল লাইব্রেরীর অনক্প 
হাতে পারে মনে করলেই ভুল হবে । ক্লাস লাইরেরীগৃলোকে পৃথকভাবে 
গড়ে তুলতে হবে - তাদের জন্য টাকার ব্যবস্থাও হবে আলাদা ! অবশা একথা 
বাহুল্য যে স্কুল লাইব্রেরী সংগঠনের নীতি অনুযায়ীই ক্লাস লাইব্রেবরীগলোকেও 
গখড়ে তুলতে হবে ॥ 

অনেক স্কুলে বিশ্ববিদালয় অনুসৃত পন্থা অবলম্বন কারে, স্কুল 
লাইব্রেত্রীকে বিভিন্ন বিষ্নক পস্তক*সংগ্রহে বিভক্ত কর! হয় এবং গুত্যেক বিষয়ের 
বহগৃলিকে সেই সেই বিষয়ের পাঠ-কক্ষে রাখা হয় । এইভাবে ইতিহাসের 
বইগুলো, ইত্তিহাস-কক্ষে, বিজ্ঞানের বইগৃলো বিজ্ঞান-কক্ষে যায় এবং শেষ পষ্ত 
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এইগুলো পৃথক গ্রচ্থ-সংগ্রহে পরিণত হয় । এই জাতীয় পস্তক-সংগ্রহ সবিশেষ 
মলোবান: । বিশেষ ক'রে যদি যে শিক্ষকের প্রধত্রে এটা গড়ে ওঠে তিনি উৎসাহ 
হন, নিজের বিষয়ের বই সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ রাখেন এবং নিজের সংগৃহীত 
বইগংলোকেও এই সঞ্চে সংযোজিত করেন । কিন্তু এই সংগ্রহ যতই মুল্যবান 
হোক না কেন আর এন্সপ সংগ্রহ যতগুলিই বিদ্যালয়ে থাকুক না কেন, 
বিদ্যালয়ে ব্যাপক একট গ্র্থাগারের প্রশ্লোজনীরত। নিনলিখিত কারণে 
অনুভুত হবে £__ 

(১) আল্রকালকার দিনে খুব কমই বিষয় আছে যা স্বয়ং-সম্পৃণ*। 
ইতিহাসের বইতে ভূগোল, শিল্পকলা, অর্থনীতি প্রভৃতি নালা বিষয় এসে যায়। 
বস্তুতঃ কোন বিষয় ডাল ক'রে পড়াতে গেলেই আলোচন। বিষয়ান্তরের সঙ্গে 
সম্প্‌জ্ত হ'য়ে ওঠে । এই বিষয়াতর ব্যাচ্তির অনুযায়ী পাঠের বাবস্থ। ক'রতে 
হ’লে সমস্ত স্কুলের জন্য একটি শ্রথাগার প্রয়োজনীয় ॥ 

(২) বিভি*ন বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ একত্ৰিত কর! হ'লে মলযোঃর জ্ঞান- 
ব্বাজ্যের একটা পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়_-এবং বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন 
পৃষ্তক সংগ্রহের চেয়ে তা” মানুষের দের বেশী কাজে লাগে। গ্রন্থাগারের 
উপযোগিতা গ্রত্থাগারের পুস্তক সংখ্যার অনুপাতে বধিত হয় ॥ 

(০) উচ্চ স্তরের যে সব প্রবন্ধ রচনা ক'রতে হু'লে একাধিক বিষয়ের 
জআল। দরকার হয় সেগুলো কেণ্দ্রীভূত গ্রন্থাগারের সাহাষে! রচলা করা অনেক 
সহজ । 

(6) যে সমস্ত ছাত্র ইতিহাসের বিশেষ অধ্যরনে রত অথচ শিল্পাকল। 
সম্বন্ধে আগ্রহশীল, পুস্তক সংগ্রহ পৃঘক্‌ পৃথক্‌ করা হ'লে, তাদের পক্ষে 
উভয় বিষয়ের বই পাওয়া অসুবিধাকর । 

(৫) বইগুলোকে ক্লাস হিসাবে বা বিষয় হিসাবে আলাদা, আল্গাদ। জায়গায় 
রাখা হালে সমস্ত স্কুলের প্রয়োজনে সর্বদা সেগুলি পাওয়া অসুবিধাজনক । 

(৬) লাইরেরীর বইশ্লোকে আলাদ) ক'রে ফেললে তাদের সবগুলোর 
উপর তদারক করা কঠিন! 

(৭) অনেক বইতেই বিভিন্ন বিষত্রের আলোচন! থাকার ফলে পৃথক: বিষয় 
ব্রম্থাগার গ’ড়ে তুলতে হ’লে অনেক বইগ্নলের বহু প্রতিলিপি সংগ্রহ ক'রতে হয় । 
তা’তে অনেক অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তির ফল অকারণ অর্থবায় হয় । 

সুতরাং প্রতিপশ্ন হর বে ক্লাস-লাইন্রেরী ও বিধর জাইত্রেনীর অনুকুলে 
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যত যডুক্তিই দেখান যাক; সম*্ত স্কুলের একট লাইব্রেরী সংগঠনের অনৃকুলে 
যুক্তি তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী । তাই শিক্ষা দ-তর প্রচারিত মাধ্যমিক 
বিদ্যালযরের্ট গৃহ সম্পর্কিত নিয়মাবলীতে বলা হ'য়েছে সব স্কুলে গ্রচ্থাগারের 
জনা একটি পৃথক: কক্ষ নিদিত্ট রাখতে হবে ॥ 

অনেক ভাল স্কুলেই বিন্ঞানের জনা স্কুল বাড়ীর একটি অংশ পৃথক ভাবে 
নিদিষ্ট রাখা হ'য়েছে! ভাল স্হুলে লাইব্রেরীর জনঃও অন;ক্রপ ব্যবদ্থা না 
ঘাকার কোনও কারণ নেই ৷ গ্রম্থাগার অংশে নিদ্ন(লিখিত বিভাগগহলি থাকা 
উচিত 2--. 

কে) মুল, লাইব্রেরী, এখানে বইগুলি সংরক্ষিত থাকবে । বে) পাঠকক্ষ, 
এখানে থাকবে সাময়িক পত্র আর কোষ গ্রন্থ; এখানে সমস্ত ক্লাসের সব ছেলে 
এক সঞ্গে বসে (৮২০1২০৫) পরিকল্পিত সমস] সম্পরক অধ্ায়ণ বাকাজ 
করতে পারবে ততখানি স্থান থাক। প্রয়োজন (গ) এক বা একাধিক পাঠকক্ষ, 
যেখানে ছোট ছোট দলে ছেলেরা অভিনিবেশ সহকারে পড়াশুন। ক'রতে পারবে 
এবং ঘে) গ্রম্থাগারের দণ্তরশালা--এখানে থাকবে বই রাখার মত প্রচহর 
আলমারী, আসবাব পত্র এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কর্মীদের প্থান ও 
উপকরণ । এই অংশ গ্রথাগারের পণ্চাদ:ভাগে রাখা যেতে পারে । 

অবশ্যই উপরে-ষে বণনা দেওয়) হ'ল সেট। আমাদের আদর্শ এবং খুব 
কম বিদ্যালমই এই মান অনংযানী জায়গার ব্যধস্ধ। ক'র্‌তে পারবে । কিদতু 
স্কুল যদি গ্রশ্ধাগারের জন্য একখানি মাত্র ঘর ও সাধারণ আসবাবপত্রের ব্যবস্থাও 
করতে পারে_ত’! হ'লেও কেন্দ্রীভূত গ্রন্থাগার ব)বস্বার আয়োঞ্জন করাই 
উচিত, কেননা বিকেশ্দ্রীকৃত কয়েকটি পুস্তক সংগ্রহের চেয়ে এ ঢের বেশী 
কার'করী। 

স্কুল লাইব্রেরীর স্থান বিষরে ন্যানতম প্রয়ে।জন হচ্ছে এ রকম একটা থর 
যেখানে একটা পুরা ক্লাসের সব ছেলে বসতে পারবে আর থাকবে সমস্ত বই 
রাখবার মত প্রচ জ্রায়গ! । প্রত্যেক চেলের জনা ছোট ছোট টেবিল দেবার 
জারগাও থাকা চাই ॥ বইপুলে! দেরালের ধারে ধারে রাখতে পারলে ডাল হয়। 
সাধারণতঃ বল? হয় যে, ভাল স্কুল লাইব্রেয়ীতে ছেলে পিছু ৮১০ খান! বই 
থাকা দরকার ॥ সুতরাং ৫০৭ ছেলের স্কুলে বই থাকবে ৪০০০ থেকে ৫০০০। 
স্কুল লাইত্রেরীর তাক ৪} থেকে 6 ফুটের বেশী উ“্চু হওয়া বাছনীয নর । 


চর 


১৪৭ গ্রন্থাগার [ ভন্ত সংখ) 


সংতরাং একট। পৃস্তকাধারে ওটার বেশী তাক থাকা সম্ভব নয় । ৪০০০ বই 
রাখতে হ’লে 6-০ ফট তাক দরকার ॥ একটা আধারে ৫টি তাক থাকার হিসাবে 
৯০০ ফুট লম্বা পৃস্তকাধারে এই বই রাখা যেতে পারে । ২০ ফুট ৩ ফন্ট 
কিংবা দরজা জানালার স্থান বাদ দিয়ে ২৫ ফুট =* ৩০ ফুট ঘরে এই আধারের 
থান হ'তে পারে ॥ এই ঘরকে কখনই অসচ্ভব বড় বলা যেতে পারে না? 
পুস্তকাধারের জায়গাউুকু বাদ দিলে এই ঘরে আরও ৬৫০ বগ ফুট জায়গ। 
পাওয়া যাবে । চেয়ার, টেবিল, সচীর আধার প্রভূতির জায়গা রেখেও এতে 
৩০-__৩৫টি ছাত্রের ক্লাসের সব ছেলের ভ্রায়গ। অনায়াসেই দেওয়া যাবে । এখানে 
কিন্তু ন্‌ানতম প্রয়োজনের কথাই বল। হয়েছে । সাধারণতঃ ৫০০ ছেলের স্কুলের 
অনা লাইব্রেরী ঘরের আকার ১২৫০ বর্গ ফুট করার সংপারিশই করা হয়। 

লাইব্রেরী কক্ষের আভানতন্বীণ সঙ্জার বন্দোবস্তের মধ্যে আলোকের 
বন্দোবস্তই সর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ণ । কক্ষের অভান্তরের প্রতি অংশে স্বাভাবিক 
আলোকে আলোকিত হওয়। প্রয়োজন । সংতরাং প্রদ্থে ২০ ফুটের চেয়ে দীর্ঘতর 
কক্ষের দুই পাশ্বেই জানালার প্রয়োজন । এই জানাল) পৃতকাধারের উচ্চতম 
তক অপেক্ষে। উচ্চে অবস্থিত হইতে পারে ॥ 

পহস্তকাধারগনলি, পুস্তক আদান-প্রদানের স্থান এবং অন্যান্য আসবাবপত্র 
এন্সপভাবে বিনাস্ত হওয়? প্রয়োজন যাতে গ্র্থাগরিক সমস্ত গ্রন্থাগার 
পরিদর্শন ক'রূতে পারেন । 

আসবাবপত্র, বিশেষ ক'রে পৃস্তকাধার, চেয়ার এবং টেবিল ছেলেদের 
ব্যবহারের উপযুক্ত ক'রে নির্মাণ করতে হবে । কিনতু সব টেবিল এক রকম 
হবার দরকার নেই, ৫ ফুট * ৩২ ফুট টেবিলে ছয়টি ছেলে ব'সে প'ড়ুতে 
পারুবে ॥ উচ্চ মাধ)মিক স্কুলের জন্য টেবিলের উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি এবং নিম্ন 
মাধামিকের জন্য ২৬ ইঞ্চি হ’লেই অধিকাংশের প্রয়োজন মেটাতে পারবে । 
৩০ ইণ্ডি টেবিলের জন্য ১৮ ইন্চি উতচ; এবং ছোটদের জন্য ১৪ ইন্ডি থেকে ১৬ 
ইঞ্চি উপ চেগ্ার করান দরকার । সংচীর আধার, সাময়িকপত্র সংরক্ষণের আসবাব 
এবং অপরাপর উপকরণ যে কোন ব/বসারীর তালিকা থেকেই পছন্দ ক'রে কেনা 
যেতে পাবে ॥ গ্রত্থাগার পরিচালনার প্রধান দুটে মূল ভিত্তি অবশ) বগাঁকরণ 
ও সূভীকরণ ॥ আমরা আগেই ব'লেছি যে স্কুল লাইব্রেরী সাধারণ গ্রন্থাগারের 
সঞ্চেগে যোগাযোগ রাখা একান্ত প্রক্লোজ্জন । যদি কোনরূপ অসহবিধা না করে 
স্কুলের অধ্যয়ন সমাপনাশ্তে সাধারণ প্রশ্থাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত হস্তে হর, 
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আশ্বিন £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ১৪৮ 


ত’ হ’লে উভয্ন প্রতিষ্ঠানের বগীকরণ ও সৃচাকরণ পল্ধতি একক্তপ হওয়া একমত 
আবশ্যক । স্কুল লাইব্রেরীতে গ্রচ্থবর্গগৃলির সক্ষাতিসক্ষ£ বিভাগ ঝরা হ’লে 
বিশেষ কিছু এসে যায় লা বটে কিনতু সড্ীগলি বিস্ত্বত হওয়। প্রয়োজন এবং 
বিন্যাস অনুবণণ €10150178% ) লা হ'য়ে অনংবগ- €(01358864. ) হ’লেই ভাল 
হর ॥ আমাদের শিক্ষা পণ্ধতিগ্‌লোর উপর বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিদ্‌ সৃষ্টির জন 
ক্রমেই অধিকতর দাবী করা হচ্ছে । কিন্তু বৈজ্ঞ/নিকভাবে বিষয়গুলোর সাজাবার 
পক্ষে অন:বর্গ“-স:চী অনুবণ'-সড়ী অপেক্ষা অনেক বেশী কাযণকরী । 

বশীকরণ স*বশ্ধে এইট কু বলা যায় যে প্রচলিত কোন একট পদ্ধতি 
অনংযারী গ্রতথগহলিকে বিভক্ত করতে হবে । কোন্‌ পম্ধতি অনুসরণ কর হবে 
এ বিষয়ে বিশেষ কোন নিয়ম নেই, কিন্তু এ অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগারে যে 
পদ্ধতি অনুসৃত হয় সেইটি অবলম্বন করাই বাননীক্প । ভায়তবর্যে' কোলন ব। 
ডিউইর পদ্ধতির অন্যতরই অবলম্বনীয় । নিজেদের মনগড়া কোন বগীকরণ 
পদ্ধতি অনুসরণ কর) হবে না, কেননা, কিছুদিন পরেই সমস্ত বইকে প্রচলিত 
পদ্ধতিতে পননরায় সাজাবার প্রয়োজন দেখা দেবে । ব্রিটেলের বি, এন, বি, কিংবা 
আমেরিকার লাইব্রেরী অব্‌ কংগ্রেসের মত বর্গাকরণ ও সংচীকরণের কোনও কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠান থাকলে, তাদের অন্সৃত পণ্ধতি অবলম্বন করা নিচ্চয়ই 
সুবিধাজনক । . 

গ্রতথাগার বাবহারকে নিয় ম্ত্রিত করার জনা গ্রন্থাগারিককে অবশাই নিয়মাবলী 
প্রস্তুত করতে হবে । এই নিয়ম যতদ সম্ভব সরল ও সৃস্পচ্ট হওয়া! 
প্রয়োজন । ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়বিধ পাঠকেরই গ্রচ্থাগার বাবহারের পক্ষে 
বাধা সটি না হার এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখে রই নিয়ম প্রদ্তুত করতে হবে। 
ছি"ন এবং অবাবহার্য পংস্তকগহলির গ্রশ্থন, নিষ্কাশন বা পৃনরানয়নের বাবস্থা 
এবং প্রতোক গ্রতথাগারের শ্রতথাগারিকের যা” বা" সাধারণ কাজ সে সমস্তও স্কুল 
গ্রতথাগারের গ্রশ্বাগারিকের করণীয় । এ ছাড়াও তাঁর একটা, অতিরিক্ত দায়িত্ব 
আছে-_তা” হচ্ছে ছাত্রদের মধ্য থেকে সাহায্যকারী শিক্ষিতও গঠিত ক'রে 
নেওয়া যে শুধহ লাইব্রেরীর দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নিতে পারবে ল। প্রয়োজন 
হ'লে দ্াারিত্ব নিয়ে কাজ চালিয়ে নিরে কাজও ক*রতে পারবে । কিতু প্রত্থাগারের 
সব চেয়ে প্রধান দারিত্ব হচ্ছে স্কুলের মধ্যে গ্রচ্থাগার যাতে বপোপযংজ কূপে 
ব্যবহৃত হয় তার বন্দোবস্ত করা * 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উভয়তই পরিকল্পনান্যারী সমস্যা 


১৪৯ গ্রন্থাগার [ ৬ষ্ঠ সংখ) 


পরিপুরণের জন্য অধ্যয়নের বা প্রবন্ধ রচনার আলা লাইব্রেরীর ব্যবহার ছাড়াও 
পৃথক লাইব্রেরীর কাজের জন্য সনয় নিদিষ্ট থাক! প্রয়োজন । অবশা/ই সব 
সময়ই গ্রচ্থাগারে বই, সূচী -এবং অন্যান্য নিঘস্টগুজির ব্যবহার প্রদর্শনের 
ব্যবদথা থাকবে, এই বাবস্থা বিশেষ ক'রে সেই সব স্কুলের জনা প্রয়োজন 
যেখানকার ছেলেরা বে সব বাড়ী থেকে আসে সেখানে উপযুক্ত বই নেই বলে 
বইয়ের ব্যবহার শেখবার সংযোগ বা বইয়ের প্রতি অনুরাগ গড়ে ওঠবার 
সযোগ নেই । সেখানে এর গুরুত্ব আরও বেশী ॥ 

লাইব্রেরীর জনা নিদিষ্ট সমর রাখবার উদ্দেশ্য হবে (১) বইয়ের যক্ত নিতে 
শেখানো__বোকাতে হবে বই তৈরী হয় কেমন করে এরুং বই ব্যবহার করতে হয় 
কি ভাবে। 

(২) গ্রতথাগারের ব্যবহার শেখাতে হবে পরিকল্পিত শিক্ষণ ব্যবস্থার 
মাধ্যমে । শেখাতে হবে_ 

(ক) নিঘণ্ট ও সভীপত্রের গুরুত্ব ও ব্যবহার ॥ 

খে) অভিধান, বধ'পলী এটুলাস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ভাল কো 
ঘশ্থের ব্যবহার ॥ 

(গে) প্রশ্থাগারে ব্যবহৃত বগীকরণ পন্ধতি । 

(ৰ) সমীর ব্যবহার । 

ডে) (ছবি, পরিসংখ্যান ও বিষন্ন ব্যাখ্যাপক চিত্র প্রভৃতি ) বিভি'্ন 

" প্রকারের পাঠা সংগ্রহ কর। এবং তাদের আপেক্ষিক মূল্য নিরুপণ করা । 

(6) শিক্ষকদের সঞ্গে যোগাযোগে নাতিবিচ্তৃত প্রবন্ধ রচন। কল্পা, 
সাধারণ বক্তৃতা নির্মাণ কর! বা আলোচনায় অংশ নেওয়) । 

ছে) বযক্তিগত ডাবে বা ক্লাসের সকলে মিলিত ভাবে পরিকএপনা। অনুযায়ী 
( সামাজিক বা স্থানীয় বিষয় সম্বন্ধ র ) এই সব শিক্ষী দৃঢ় করে তুলতে হবে 
সঘানীম সাধারধ গ্রন্থাগার দেখা ও পরিচয়ের মাধ্যমে ॥ 

গ্রশ্বাগারকে কখনই কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের সাধারণ ক্লাসের মত মনে করা 
উচিত নয় ॥ এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেদের মলে বইয়ের ও 
পাঠের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা ॥ পড়িয়ে বা বুকিয়ে এই উদ্দেশ্য কথনও 
সিম্ধ করা বাবে ন। ! তাই ছাত্র ও বইগ্সের মধ্যে ব্যক্তিগত ও স্বাধীন সংযোগ 
স্থাপন করার চেঘ্ট। করতে হবে । স্কুলের সাধারণ পাঠ্য পড়ানোর ঘেকে 
এ জাতীর কাজ সপ্পূর্ণ বিভিত্ন ॥ ছেলেদের আনম্দলাভের উদ্দেশে পস্ডতে 
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আশ্বিন £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ১৫০ 


উৎসাহিত করতে পারলেই এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে। এই জনাই পুস্তক 
নির্বাচন বিষয়ে আলোচন! কর্যর সময় আনি '“বিনোদ-সাহিত্যে”র (Recrea- 
tional book ) উপর এত জোর দিয়েছিলাম । 

স্কুল লাইব্রেরীতে কঙ্পনচস্যহিত্য আর প্রাণ-সাহিত্য উভর ধরণের 
পংস্তকই থাক। দরকার । আর কেবলমাত্র আনন্দের জনই ছেলেকে পড়তে 
উৎসাহিত করা দরকার ৷ “কেবলমাত্র আনন্দ” কথাটা আমি ইচ্ছা 


পুঝকিই ব্যবহার করছি - কেনন। “ঘুষ দিয়ে শেখানো”) প্রথায় আমি বিবাস 
করি না। 


আমার গ্রচ্থাগারিক জীবনের অভিজ্ঞতায় সব চেয়ে বিভ্রান্তিকর বিষয় বলে 
আমি মনে করি কয়েক বদর আগে “Wilson [1৮৭৮ Bulletin’=a প্রকাশিত 
আমেরিকার ফোন শিশ; গ্রত্থাগারের দীর্ঘাবকাশ কালীন এক প্রতিযোগিতায় 
বিবরণ । অবকাশের সময় ছেলেরা যে সমস্ত বই নিত তার পরিসংখ্যান সংরক্ষণ 
করা হ’ত । 

স্কুল খোলবার ঠিক আগেই এগুলো পরীক্ষা করা হ'ত ৷ যে সব ছেলে 
অন্যান দশখান। বই নিয়েছিল তাদের বিনা পরিচয়ে ষ্রঘার-ভ্রমণে নিয়ে যাওয়। 
হ'ল । যে ১০ খানা বই নিরেছে তা'কে এদের প্রাপ্য সুযোগ দেওয়া হ’ল । 
২০ খানা বই নিলেC০চP৷৭i৷৷এর এবং ২৫ খানা বই নিলে Pil০:এর যোগ্যত। দেওয়া 
হ’ত এবং তার সঞ্চো বাঁশী বাজাবার সম্মানও দেওয়) হ'ত । আমি জোর ক'রে 
বলতে পারি যে সব ছেলে স্রীমারে বাবার যোগ্যতাও অর্জন কপ্রতে পারে নি, 
তাদের মধ্য এমন অনেক ছেলে ছিল যার তুলনায় চil০ং৩র সঃমান- পাওয়া 
ছেলের জ্ঞান অনেক কম ৷ ছেলেদের ঘুষ দিয়ে বই লেওয়ান যায়, বই পড়ান 
যায় না । 

ছেলেদের বই পড়াতে হ’লে আমাদের অন্য পদ্থ৷ অবলম্বন ক'রূতে হবে। 
অধিকাংশ ছেলেই প্রতিষ্ঠা চায় । পাঠচক্র সংঘঠন ক'রে যদি ছেলেদের অধীত 
বইয়ের সংক্ষিপ্তসার লিখতে উৎসাহিত কর! বায়, তা'হলে ফল হ'তে পারে । 
এখানে ছেলেরা যদি মিথ্যাও লেখে তা" হ'লেও তাদের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তভাবে 
লেখার অভ্যাস হুবে। তাগ্ছাড়া পড়া বইয়ের সম্বন্ধে ছেলেদের আলোচনা 
ক'রূতে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে-__তাদের গ্রন্থাগার কেনবার জন্য নুতন 
বইয়ের নাম বল্‌তে ও উৎসাহিত করা যেতে পারে ॥ 


১৫১ প্ন্থাগার [ ৬ সংখ্যা 


আমাদের মনে রাখতে হবে যে ক্লাসে উচ্চস্থান অধিকার করবার জন্য থা 
শিক্ষকের প্রশংসা পাবার জন্য পড়ার চেয়ে আনন্দের জন্য পড়ার গুরুত্ব 
অনেক বেশী । ছেলেদের প্রয়োজ্জনীয় সব রকম বইই স্কুলে রাথতে হবে 
আর স্কুলে ব’সে পড়ার আল্লোম্বনের মতই বাড়ীতে বই দেবার ব্যবদ্থ। 
করতে হবে । 

উপসংহারে জামি আবার School Libray Associationaর Report 
থেকে উদ্ধৃত ক'রে ব’ল_বে £ঃ=- 

“বিদ্যালয় গ্রত্থাগারিকের কাজ হচ্ছে লক্ষ্যরাখ। যাতে ছেলেদের পড়া 
ক্রমান্বয়ে উদ্নত ধরণের হয় ॥ তাঁর পথ অনুপ্রেরণার, অনশাসনের লয়, বণ্কিম 
সরল নয় । 

যত বেশী সম্ভব স্কুলের নিদিষ্ট সময় ভিন্ন অনা সময়েও তাই লাইব্রেরীতে 
বদসে পড়বার এবং সেখান থেকে বই পাবার সংযোগ থাকা দরকার ॥ এটাকে 
বলে বংঝৃতে পারলেই ছেলের) এর মূলা অনৃধাবন ক’র্‌বে । আমরা ছেলেদের 
বাড়ীতে বই দেবার একান্ত পক্ষপাতী । জানি এতে বইয়ের ক্ষতি হবে এবং 
বই হারাবে । কিনতু অর্থের এ ক্ষতি স্বীকার কর্‌ উচিত । বাৎসরিক বায়ের 
বরাদ্দের মধ্যে এই ক্ষতির স্থান থাক! উচিত । 





তরজমা করেছেন বিরান ফুগ্যেপাধ্যা্ 
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আন্তজতিভ কাপি রাইট বাঁধি 


সাহিত্য ও শিল্প কর্মের সংরক্ষণের জন্য বার্ণ সপ্রেলনে গহীত বিধি নামে 
পরিচিত আন্তজাতিক বিবি ব্রাসেলসং-এর সশ্দেলনে যেভাবে অনুমোদিত 
হইয়াছে তাহাতে ভারত সন্্রতি দিয়াছে । গত ২১শে আগ্ছট (১৯৫৮) ভারতের 
রাষ্ট্রপতি সম্মতি দান-দলিলে স্বাক্ষর করেন। উহা ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) 
সুইস কনফেডারেশনের সরকারের নিকট পেশ করা হর। ২১লে অক্টোবর 
১৯৫৮) হইতে এঁ সন্নতি-দলিল কাষকনী হইবে বলিয়। আশা কর) বায় ॥ 

বার্ণ সন্বেলনে গৃহীত বিধিই কপিরাইট সংক্রান্ত প্রথম আম্তজণতিক বিধি । 
১৮৮৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বাণ” সহরে এই বিধি গৃহীত হয় এবং ১৮৯৬ সালে 
পারী নগরীতে উহার পুণতা সম্পাদন করা হয় । পরে ১৯০৮ সালে বালিন 
সহরে, ১৯২৮ সালে রোম নগরীতে, এবং ১৯৪৮ সালে ব্লাসেলসং সহরে উহা 
সংশোধন করা হয় । 

প্রথম হইতেই ভারত বার্ণ সম্মেলনের সদস্য আছে । ১৯৪৮ সালে 
বাসেলসএ গহীত বিঘিতে ভারত স্বাক্ষর করিয়া থাকিলেও, ভারতীয় কপিরাইট 
আইন ব্রাসেলস্‌-এ গৃহীত বিধির সহিত নম্পূর্ণ সংগতিযহজ্ঞ না হওয়ার, এ 
(বাধ ভারত স্বীকার করিয়া লইতে পারে না । ১৯৫৭ সালের কপিরাইট আইন 
১৯৫৮ সালের ১১শে জানঃয়ারি কার্যকরী হয় । ইহার ফলে ভারত ব্রাসেলসে; 
গৃহীত বিধিতে সম্মতি দিতে পারিয়াছে । অগ্রিয়া, বেলজিয়াম, রেজিল, ফ্রান্স ও 
ফ্রাম্স কন্তক অধিকৃত অঞ্চল, গ্রীস, ইসরাইল, ইতালি, লিটেনজ্টাইন, ল্‌ক্‌সেন- 
বার্গ, মরক্কো, মোনাকো, ফিলিপাইনসং, পর্তুগাল ও পর্তুগাল কর্তৃক অধিকৃত 
অঞ্চল, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সংইজারল্যশ্ড, চুউনিসিয়া, তুরষ্ক, বংটেন, 
ভ্যার্টিক্যান সিট ও যুগোশ্লাভিয়। ব্রাসেলসে গৃহীত বিধি সমঘ“ন করিয়াছে বা 
উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছে । 

ব্রাসেলসে গৃহীত বিধিতে অনেক নৃতন বিষয় প্রবস্ত'ন করা। হইয়াছে 
বেন, সিনেমাকে সাহিতোর মত সমানভাবে বিচার করা হয়। রাজনৈতিক 
বক্তৃত। এবং বিচার ক্ষেত্রে প্রদত্ত বক্তৃতা সংগ্রহের জনা গ্রথকারকে একমাত্র 
কত্ততত্ব দেওয়া হইয়াছে । 


১৭৩ অআস্থাগ!র [ভষ্ঠ সংখা! 


কোন দেশে একখানি পুস্তক প্রথম প্রকাশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের 
মধ্যে ইউনিয়নভুক্ত এক বা একাধিক দেশে উহা প্রকাশিত হইলে উহা যুগপৎ 
প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে । কোন পুস্তকের যথেছট সংখ্যক কাপ 
জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইলে উহ) “প্রকাশিত পু্‌স্তক'’ বলিয়) গলা 
হইবে । 

কোন স্থাপত্য শিল্প যে দেশে নিমিত হইয়াছে সেই দেশকেই এ শিল্পের 
উৎপাদক দেশ বলিতে হইবে. এ শিজ্পের সৃষ্টিকর্তার দেশকে নহে । ইউনিয়নের 
খহির্ভৃত্ক দেশের শিল্প শ্রদ্টার *বার) বে দেশে তাঁহার শিল্প গুথম প্রকাশিত হয় 
সেই দেশ যদি তাঁহার অধিকার রক্ষায় বিধিনিষেধ আরোপ করে, তবে ইইনিয়নের 
অন্যান্য দেশ তাঁহার ব্যাপক রক্ষায় বাধ্য থাকিবে ন) । 

বিহিতে মজ্স;রীকৃত নিম্নতম অধিকার রক্ষা) মেরাদ হইল ছি.ল্পীর আয়হংকাল 
ও তাহার মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্ডাশ বৎসর । তবে চলচ্চিত্র ও আলোক চিত্রের ক্ষেত্রে 
নহে । বশ্য শিল্পীর শিল্পত ক্ষেত্রে অধিকার রক্ষা মেয়াদ শেষ জীবিত শিল্পীর 
মৃত্যুর দিন হইতে হিসাব করিতে হইবে ॥ 

সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ও সামরিকপত্র হইতে সামানা অংশ উদ্ধৃত করিবার এবং 
কোন: প্রবন্ধ ঝা সামরিক পত্র হইতে উহু। উষ্ধৃত কর) হইয়াছে তাহা যথাযগরভাবে 
শ্বীকার করিল সংক্ষি্ত সংবাদে দেওয়ার অধিকার এ বিথিতে দেওয়া) হইয়াছে । 
গ্রশ্থকায় কতকগ্হলি সর্ত্তে তাঁহার গ্রশ্থের অভিনয় ও বেতার প্রচারের ক্ষমতা 
অপরকে দিতে পারিবেন । কাহাকেও রচনা আবৃত্তি করিতে দেওয়ার ক্ষমত। 
গ্রশ্বকারের থাকিবে । 

বার্ণ সন্বেলনভৃক্ত দেশসমুহের সরকারদের মধ্যে যে সব বিষয়ের 
মীমাংসা হয় নাই সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য আম্তজ্ঞণতিক বিচারালয়ে পাঠাইতে 
হইবে ॥ 


পরিষদ-কথা 


বখগীর গ্রশ্বাগার পরিষদ কর্তক ১৯৫৮ সালে গৃহীত শ্তদ্থাগার বিজ্ঞান 


শিক্ষণ পরীক্ষার ফল নিম্নে দেওয়। হইল হ 


ক। সম্মান সহকারে উত্তীর্ণ (গণাল্‌পারে ) 
১০০ নম্দিতা পাল 
৯২ অমিত। মিত্র 
{ ৮ সংলশ্দ। বন্দোপাধ্যায় 
৪৭ প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী 
৯১৯ রঞ্জনকুমার সেন 


খ। সাধারণভাবে উত্তীর্ণ (রোল নং অনযারী ) 


রোল নং নাম রোল নং নাম 
৯ বিধানগোবিদ অধিকারী ১৭ সন্তোষ বস; 
২ রেগুকা আইচ ১৮ সংনীত বসু 
৩ অসীম! বাগচী ২০ অজিতকুম/র ভটাভাষ" 
8. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যার ২২ অনিলকুমার ভট্টাচার্য 
& দেবনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ মীর) ভট্টাচার্য 
৬ ম্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯ নিখিলকুমার ভট্টাচার্য“ 
৭ গোপালদাস বন্দ্যোপাধ৷৷ম ৩০ সদানন্দ ভট্টাচার্য 
৮ গোরী বণ্দেযোপাধ্যায় ৩৩ বি কে রাও ভে'সলে 
১২ পহলিনবিহালী বড়ুয়। ৩৫ আরতি বিশবাস 
১৩ বিষ্বন্িতকুঘারর বসু ৪০ মনোরঞ্জন চক্রবর্তী 
১৪ ঝুমহর বস্‌ ৪১ ক্ৰদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী 


uv 
রে 


রাধানাঘ বস ৪২ শহর চক্রবর্তী 
২ 


১৫৫ 


কোল নং নাম 


৪৩ সহশীলচন্দ্র চক্রুবতী 
58 মায়া৷ চট্রোপাধ্যাল্র 
৪৬ অভি্তা চোধরী 

৪৯ অক্ষণকুমার দাস 

৫১ লীলা দাস 

৫২ লম্দিত। দাস 

99 শঞ্করলাল দাস 

৫৭ অরুণা দাশগু*্ত 

৬৩ সংমিত্র৷ দত্ত 

৬৪ দীপালী দন্ত চোধুরী 
৬৫ বিজয়কুফ দেব 

৬৮ জঙ্পনা গণ্গোপাধ্যায় 
৬৯ শৈলে'্দ্ৰনাথ ঘটক 
৭০ ছারন৷ ঘোষ 

৭১ হাসি ঘে।ষ 

৭২ হিরশ্ময় ঘোষ 

৭৩ ক্কষকাণত ঘোষ 

৭৫ প্রতিমা ঘোষ 

৭৭ সননীলবরণ গোস্বামী 
৮১ সলেখা গুপ্ত 

৮৩ দেবসাধন হালদার 
৮৪ কৃষ্ণাকুমারী যাদব 


৮৫ আদিত৷ নারায়ণ কুচলায়ন 


৮৯ মীরা মজুমদার 
৯* নারায়ণ চন্দ্র মম্ডল 
৯৯ অলক কুমার মিত্র 
৯৩ গীতা মিত্র 

৯৪ মঞ্জুরী মিত্র 


প্রন্থাগার 


[৬ সংখ্য। 


রোল নং নাম 


৯৬ রেব! মহখোপাধ্যায় 
৯৮ কেয়া পাল 


১০৬ 
৯০৭ 
১১০ 
৯১১ 
১১২ 
১১৩ 
১১৪ 
১১৬ 
১১৮ 
১২২ 
৯২৩ 
১২৬ 
১২৭ 
১২৮ 
১২৯ 
১৩১ 


এন ১৩৫ 
এন ১৩৮ 
এন ১৪২ 
এন ১৪৮ 
এন ১৫০ 
এন ১৫১ 
এন ১৫৭ 
এন ১৫৮ 


আরতি রায় বমণ 

দীপ: ক্সয়চোধুরী 

নমিত৷ সাহ। ( চোধবুরী ) 

নারায়ণ চন্দ্র সাহা 

হিরাময় সান্যাল 

কট্পন। সরকার 

নায্নায়ণী সরকার 

চঞ্চল কুমার সেন 

মুকুল সেন 

প্রতিম। সেনগু*ত 

প্রদেযোত কুমার সেনগ্ু*ত 

জগদ্বন্ধু শেঠ 

বিজয় বাহাদহর সিং 

অমিতা সিংহ 

দীপালী সিংহ রায় 

ভেনারেবেল এম পদ্নিসেয়ী 
থেকো 

সবিতা ভট্টাচার্য“ 

রম! বিশ্বাস 

অঞ্জলী দাস . 

শীতল প্রসাদ লাহিড়ী 

মহম্মদ শামসহদ্দীন 

ভক্তি মুখোপাধ্যায় 

ইল সেন 

রামদুলার সিংহ 


আশ্বিন £ ১৩৬৪ ] প্রন্থাগার ১৫৬ 

প্রতি বংসরের ন্যায় এই বৎসরও যথাযোগ্য মযণাদা সহকরে ২.-শে ডিসেম্বর 
গ্রথাগার দিবস প্রতিপালিত হইবে । বিগত দুই বৎসর *গ্র্থাগার দিবস’ 
উপলক্ষে গ্রণ্ব প্রদর্শনী আয়োজিত হইয়াছিল । ইহ। ব্যতীত কলিকাত। ও 
নিকটবর্তী গ্রশ্বাগারগুলির সহায়তায় প্রাচীর পত্র এবং চিত্রাবলীর মাধামে 
পাশ্চন বঙ্ছের গ্রন্থাগার ব্যবদ্থাকে ক্রপায়িত করিবার প্ুচেন্টা খুবই আকর্ষণীয় 


হইয়াছিল । ‘গ্রশথাগার দিবস’ সম্বশ্ধে যাবতিয় সাহাযা পরিষদের সান্ধ্য অফিসে 
সাদরে গৃহীত হইবে । 


এন্তাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ 


বিভি*ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লাইন্তেরী এসোসিয়েশন গহীত গ্রচ্থাগার 
বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষার (১৯৫৮) ফলাফল সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হইল ঃ 
কে) বিশ্ববিদ্যালয় 
(১) দিল্লী বিশ্ববিস্তালয় 
প্রথম বিভাগ $ ৮জন । প্রথম চ্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীমীরা বসু । 
দ্বিতীয় বিভাগ £ ১১ জন। 
তৃতীয় বিভাগ £ ৫ জন । 
(২) বিক্রম বিশ্ব বিদ্যালয় 
প্রথম বিভাগ £ ৫ জন । প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীজিতে'চ 
বর্মণ । 
তৃতীয় বিভাগ £ ১ জন 
(৩) আলিগড় বিশ্ব বিদ্যালয় ( সার্টফিকেট ) 
প্রথম বিভাগ $ ১৬ জন । প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন 
* শ্ীসম্পতলাল শর্মা । 
দ্বিতীয় বিভাগ ₹ ৩০ জন । 
তৃতীয় বিভাগ £ ৫ জন। 


১৫৭ গ্রন্থাগার [ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


(6) কলিকাতা বিশ্ববিভালয় 

প্রথম বেভাগ হ__মুগেত্দ্রমোহন কর, সুজাত) সেন, গ্‌রণেক সিংহ, 
অজিতকুমার ঘোষ, বরুণক্ুমার মুখোপাধ্যায় ॥ 

দ্বিতীয় বিভাগ ৪__রালুকুমার দ।শগহস্ত, দেবকুমার চক্রবী, রমা দত্ত 
€ভাদংড়ী ), সাবের! তায়েব, প্রতীভা সরকার, সরোজ গোপাল হাজর।, 
অহী-দ্রনারায়ণ চোধৃরী, দিলীপকুমার দাশগুপ্ত, রিয়াজুস্দিন চৌধুরী, মীরু 
রায়চোধুরী, নন্দিত ঘোষ, বিমলাভূষণ গুস্ত, আশীষকুমার সেন, ক্ষীরোদমোহল 
সরখেল, উদ্ম্মীলা রায়, বৈদ)নাথ ভট্রাচার্য“, শযামলকুমার রায়, সুভাষচ'দ্র বিশ্বাস, 
সন্ধ্যা বসব, মীর। মৃখোপাহঢার, প্রদেযাতকুমার রায় । 

তৃতীয় বিভাগ ৪ মনোরঞ্জন রায়, নরোভ্তম আচ্য, রমা সেন, সংডাষ 
সমাজ্জদার, বিনয়ভ্ষণ চৌধবরী, আরতী নন্দী; শওয়াজীক্স সিংহ, অসিতকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, মলয়কুমার বন্দে্াপাধ্।ায়, অমৃল7চদ্দ্র রায় । 

খে) লাইব্রেরী এসোসিয়েশন £ 


0১) দিল্লী লাইব্রেরী এসোলিকেশন € নভেম্বর, ১১৫৭-__সার্টিফিকেট ) 


প্রথম বিভাগ & 
শ্বিতীয় বিভগ ২ 
তৃতীয় বিভাগ এ 


এই সংপ্থ। গত তিন বৎসর যাবৎ এই শিক্ষণকাষ* পরিচালনা করিতেছেন । 
সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে নিযুক্ত কমীদের এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে সুযোগ দেওয়) 
হয় । যদিও এই শিক্ষা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে নাই তবুও গ্র্থাগ।র কমীদের 
মধো এই শিক্ষণের চাহিদ। বৃশ্ধি পাইতেছে ! ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ 
সালে আবেদনকারীর সংখ্য৷ ছিল যথাক্রমে ৮৭, ১১০, ১২৬ এবং ১২৭ । ১৯৫৭ 
সালে আসন সংখ্যা ছিল ২১। ১৯৫৮ সালে ২৯ স্ন ছাত্র ভতি কর। হইয়াছে । 
১৯৫৮ সালে সালের আবেদনকারীর নধ্যে ৭২ জন গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত 
আছেন 
(২) বঙ্গায গ্রন্থাগার পরিবদ্দ ( সার্টফিকেউ ) 
সপ্রান সহকারে €হতকরা অন্ন ৬০ নশ্বর ) উত্তীণণ- ৫ 
সাধারণভাবে (শতকরা অল্তন ৪০ নম্বর ) উত্তী্ণ-_-৭৮ 
বিশদ ফলাফলের জনা পরিষদ সংবাদ দ্রষ্টব্য ৷ 


৪ 


আশ্বিন £ ১৩৬৫ ] ঃ ্রন্থাগার ১৫৮ 


বণ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ ১৯৩৭ সাল হইতে গ্ততথাগারিক শিক্ষণ বিভাগ 
পরিচালনা করিতেছেন: বতমানে তিনটি বিভাগে শতাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ 
দিবার বাবচ্থা আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য হইতে শিক্ষার্থাগণ শিক্ষণ 
লাভ করিতে আসেন । এই বৎসর সিংহল হইতে আগত জনৈক শিক্ষাথী 
পরীক্ষান্ন সাফল্য লাভ করিয়াছেন । 

ভাতি হইবার নিম্নতম শিক্ষাগত বোগ্যতা ইন:টারমিডিয়েট পাশ। জাতীয় 
গ্রতথাগারের গ্রত্ণা গারিক শ্রী বি, এস, কেশবন শিক্ষণ বিভাগের অধ্যক্ষ । 

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘই গ্রত্থগাব বিজ্ঞান শিক্ষণের জন) সবসময়ের জন) 
একজন রীডার এবং একজন লেকচারার নিয়োগ কৰা হইবে । আলীগড় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃইজ্রন সবক্ষণের জলা 
লেকচারার নিয়োগ কর। হইল্লাছে 1 





অন্যান্য রাজ্যের খবর 


পাঞ্জাব 


শ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকপন। অনুযায়ী পাঞ্জাবে প্রচ্থাগার বাবস্থার উত্নয়ন 
কাধের অগ্রগতি সন্তোষজনক ॥ চস্ভীগড়ে অবস্থিত রাজ্য গ্রদ্থাগার এবং 
আম্বালা, জলস্থর এবং ধর্মশাল! এই তিনটি জেল গ্রদ্থাগারের কার্যাবলী 
আলদাধারণের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষন হইয়াছে । গত একবৎসরের মধ্যে 
রাজা গ্রশ্থাগারের সদস্য সংখ্য। দ্বিগুণ হইয়াছে । শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগ 
এবং নিজ্জন্ব ভবনে গ্র“থাশারছকে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা সম্পূণ' হইয়াছে । 
গ্রশ্থাগারে ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখ পষ্ণত পুস্তক সংখ্যা ২৯,২৭২ । 
সরকার শীঘ্রই ভ্রামামান গ্রম্থাগার বাবচ্থ। সৃষ্ট করিতে মনস্থ করিয়াছেন । 


কেরালা 
কেরাল। সরকার গ্রশ্থাগার ভবন নির্মাণ এবং আসবাবপত্র ক্রয় করিবার জনা 
গ্র্থাগারকে অর্থ সাহাধা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছ্ধেল । এতদ্লম্পা্ফিত 


bl) 
. 


১৫৯ শ্রন্থাগার [ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


নিয়মাবলী কেরালা; গেজেটে (২৯শে এপ্রিল, ১৯৫৮) প্রকাশিত হইয়াছে । 
প্রচ্তাবিত বাবস্থায় নিমীরমান গ্রচ্থাগার ভবনের এক তৃতীয়াংশ ঝয় সরকার বহন 
করিবেন । 


এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় 

এলাহাবাদ বিশ্ববিদালয় যে নৃতন কেন্ত্রীর গ্রচ্থাগার নিমণণ করিতেছেন 
তাহা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহস্কর নাম অনুযায়ী? নেহরু গ্রশ্থাগার নামে পরিচিত হইবে । 
বিশ্ববিদ্যালয় মজরী কমিশন এই জনয ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন ॥ 
বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ সমপরিমান অথ“ ব্যয় করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ 
রাজ্য সরকারের নিকট হইতে সাহায্য লাভের আশা রাখেন । 

মধ্যপ্রদেশের জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্বার উদ্যোগে সম্প্রতি “'বিদযালর় 
গ্রতথাগার”" সম্পর্কে একট আলোচনা চক্রের বৈঠক হইয়াছে ॥ বিক্রম বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গ্রশ্বাগারিক শ্রীএ, পি শ্রীবাস্তব এই আলোচনা চক্র পরিচালন। করেন । 


মাদ্রাজ লাইচত্রেরী এসোসিয়েশন 

মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের উনত্রিশত্তম বাধিক সাধারণ সভা ডাঃ এস 
আর রগগনাথনের সভাপতিত্বে ৫ই জুলাই, ১৯৫৮ অনুষ্টিত হইয়াছে । সভাপতির 
ভাষণে ডাঃ রঞ্গনাথন মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইনের ত্রংটি বিচন্যতি সম্বন্ধে ম'তব্য 
প্রকাশ করেন । রাজা গ্রত্থাগার কমিটির গত দুই বৎসর যাবৎ কোন সভা লা 
হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ ক্রেন । কহিষ্টতে মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসো[সয়েশনের 
প্রতিনিধির বারংবার অনংরোধেও কোন ফল হয় নাই । তিনি Director of 
Public Instructions এবং Director of Libraries এই দুইভকে পৃথক 
দপ্তর করিবার স্বপক্ষে যুক্তি দেখান । রাজ গ্রল্থাগারE Director of Libraries 
এর পরিচালনাধীন হইবে ॥ 

এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবগৃলির মধ্যে দুই চি প্রস্তাবে সরকারকে মাদ্রাজ 
গ্রত্থাগার আইনের ত্রুটি গলি দুর করিবার অনুরোধ জানান হয় এবং গ্রল্থাগার 
বিজ্ঞানে কুশলী একজন প্রশ্থাগারিককে রাজ্ঞ্য গ্রম্থাগারের গ্রম্থাগারিক পদে নিযুক্ত 
করিবার সুপারিশ করা হয়! তিনিই Director of Libraries হইবেন এবং 
কোন বিভাগ প্রধানের ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। 


ঃ 


আশ্বিন £ ১:৬৫ ] গ্রন্থাগার 932 
আলো) বংসরের জনা ডাঃ র*্গনাথন সভাপতি এবং শ্রীকে এম শিবরমন, 
শ্রীকে চন্দ্র শেখরন এবং ল্রীএস এম ফসিল সম্পাদক নিবণচিত হইক্সাছেন। সহঃ 


সভাপতিবৃন্দের মধ্যে আছেন ডাঃ এ ব্রানস্থামী মুদালিয়ার এবং মাননীয় বিচারপতি 
বসির আহমদ সৈয়দ ॥ 


+ মধ্যপ্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন 


মধ্যপ্রদেশের রাজাপাল শ্রীপটাশকরের সভাপতিত্বে গত ওরা। জ্রলাই ১৯৫৮ 
রাজভবনে অনুষ্টিত এক সভায় নধাপ্রদেশ সরকারকে পাঁচ জন সদস)স্হ একটি 
লাইব্রেরী কনিচ নিয়োগ করিবার ভ্তনা অনুরোধ জানান হয় ॥ ইহার মধো 
অন্ততঃ দুইজন কুশলী গ্রথ্থাগারিক হইবেন । এই কমিটি নিম্নলিখিত বিষয় 
সমূহ: অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিবেন £ 

(১) বাজে গ্রণথাগারের চাহিদা নিঙ্গপণ 

(২) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পদ্ধতিতে শ্রথাগার সথাপন 
করিবার পন্থা নির্ধারণ ॥ 

(৩) রাজকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সাধারণ গ্র“থাগার বাবদ্ঘার সচয 
করিবার খসড়! পরিকচ্পনা প্রস্তুত কর ৷ 

(8) মধ্য প্রদেশের জনা গ্রথাগার আইনের খসড়া প্রস্তুত করা । 


অন্যান্য দেশের খবর 


নিউইয়র্ক পার্ক লাই ত্রেরী 


নিউইয়ক' পারিক লাইব্রেরী বোধহয় পৃথিবীর মধো সর্বাপেক্ষা অধিক 
বাবহত গ্রন্থাগার ॥ ইহার অন:লয়ী বিভাগ (০৫০৮৪০10৩৮৮. দৈনিক 
প্রার ১০,০০০ প্রশ্নের উত্তর দেয় ॥ প্রতিদিন গড়পড়তা ৪০০ নতুন বই ও 
৬৫০ খন্ড নতুন পত্রিকা এই শ্রশ্থালরে সংযোজিত হয়। কমার সংখ্যা 
২০০৯ ॥  অনুলন্পী বিভাগের পুস্তক সংখ্যা ৩,৬০০০১০০০। গ্রদ্থাগারটি 
সম্পূ্ণ তাবে বেসরকারী অর্থে পরিচ!লিত ॥ 


১৬১ শ্রন্থাগার [ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


পাকিস্তান 

আমেরিকা যুক্তরাত্র সরকার বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জনা পাকিস্তান 
সরকারকে ২০টি বৃত্তির জন্য অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন । পাকিদ্তান সরকার 
গ্রতথাগার বিজ্ঞানকে উচ্চ শিক্ষার অন্যতম বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ॥ 


মক্ষো। বিশ্ববিদ্যালল গ্রান্থাগার 

মস্কে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রপ্থান্যারের বয়স ৩০০ বৎসর ॥ ১৯৫৬ সালে এই 
গ্রশ্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল প্রা ৫,০০০,০০০! প্রতোক বৎসর আনুমানিক 
০ পদক গ্রত্থাগারে সংযোক্রিত হয় ॥ ২,০১* খানি বিদেশী পাত্রিকা 
এই প্রত্থাগ্সারে আসে ৷ গ্রতথাগারের ৪6টি পাঠকক্ষে ১৯০০ জনের এক সঙ্গে 
পড়াশুন। কারবার বন্দোবস্ত আছে । 


৩০ 





রুমানিয়াল লাইভ্তরেরী এসোসিয়েশন 

রুমানিয়ার গ্রশ্থাগারিকের) সম্প্রতি নিজদের পেশার উদনতি বিধান এবং 
দেশে সুষ্ঠ; গ্রন্থাগার ব/বস্ৰা গড়িয়া) তুলিবার জন) কুমানিয়ান লাইব্রেরী 
এসোসিয়েশন গঠন করিয়াছেন । এই সংস্থা ক্ুমানিয়া। সরকারের সংস্কৃতি 
দপ্তর এবং বিভিন গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় গ্র-থাগার সংগঠন কারে” আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছে । বিভিশ্ন স্থানে জনসভা এবং স।মঘ়িক পত্রিকার মাধ্যমে 
দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার বাবসথার অগ্রগতি সম্বন্ধে জনসাধারণ এবং গ্রন্থাগার 
কর্মীদের অবহিত করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে * 

সম্প্রতি এই সংগ্থা Indrumar Bibliologic নানে গ্রশ্থাগার সংগঠন, 
প্র্থপঞ্জী এবং ডকুমেণ্টেশন সহবণ্ধে ক্লমানিয়। ও অন্যান্য দেশের প্রকাশন 
সমহের একটি সটীক পঞ্জী প্রকাশ করিয়াছেন । 


বিবিধ বাতি? 


ইউনেস্কোর প্রচেষ্টার ফলে Universal Postal Union (UPU) বই, 
সংবাদপত্র এবং অন্যানা মুত্রিত পত্র পত্রিকার ক্ষেত্রে ডাক মাশুল হাস করিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । আশা করা যায় এই বৎসর অক্টোবর নাস হইতে 
এই সংবিধা কার্যকরী হইবে । এই বাবস্ঘায় Bণ০k 7০5 মারফত ৫ কিলোগ্রান 


(১১ পাউন্ড) ওজনের মাল পাঠানো চলিবে । পূর্বে ৩ কিলোগ্রাম পর্য*ত 
পাঠানো চলিত । 


এখন হইতে সংবাদপত্রের ন্যায় বিমান ডাকের হারে বইও পাঠানো চলিবে ৷ 
অধ্থদের বাবহারপোযোগী বই পাঠাইতে কোন ডাক মাশল লাগিবেল৷ । UPU 
সদস্যদেশগুলিকে পুস্তক, পত্র, পত্রিকা প্রভৃতিকে বহিঃশংঞক হইতে 
অব্যাহতি দিবার জন্যও অনুরোধ জানাইয়াছেন। 


দেশের গ্রতথাগার ব)বপধায় জাতীয় গ্রতথাগারের স্থান সম্বতেধে ভিয়েনাতে 
ইউনেস্কোর উদ্যোগে ৮ই হইতে ২৭শে সেণ্টেম্বর (১৯৫৮) পর্যন্ত একট 
আলোচনা চক্রের বৈঠক হইবে । সংইস জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক Dং. 
P. Bourge০is এই আলে।চন। চক্রের পরিচালক । আলোচনাকে তিন ভাগে 
বিভক্ত করু) হইবে হ (১) জাতীর গ্রচ্থাগারের সংগঠন (২) জাতীয় প্রচ্থাগারের 
গ্রশ্থপঞ্জী সংশ্িলষ্ট কার্যাবলী (৩) আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সহযোগিতা । 


. = . * 


ফোড* ফাউন্ডেশন Indian Statistical Institute কে ৭২,৩০০ ডলার 
সাহাযা মন্সর করিযাছেন। পাহায্ের একাংশ এই প্রতিষ্ঠানের গ্রচ্থাগারের 
জনা বায়িত হইবে । 


১৬৩ আশ্থাগার [ ৬ সংখ) 


অনুবাদ করিবার বন্ধ 

আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন এক তাষ!য় কথ। বলিবার সত্গে সঙ্গে 
অনা কোন একটি ভাষায় অনুবাদ করিবার যন্ত্র পাওয়া যাইবে । লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকবেক কলেজের “নিউমারিকাল অটোমিশ্ন'* বিভাগের 
অধ্যক্ষ সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন £ পৃথিবীর 
অনা কোন দেশে অনুবাদ করিবার জন্য এই রকম কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় 
নাই ॥ আমেরিকায় কেবল খুব সহজ ধরণের অনুবাদ করিবার যন্ত্র প্রসতুত 
হইয়াছে । 


ঠিনি বলিয়াছেন মল য'ডষ্ি প্রস্তুত করিতে প্রায় ১০০.০০০ পাউণ্ড ব্যয্ন 
হইবে । অবশ্য পরে ইহার নকল প্রস্তুত করিতে প্রতিটির জন্য ১০,০০০ পাউণ্ড 
বায় হইবে । ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিবার কায" পরীক্ষামূলক ভাবে 
সাফল; লাভ করিয়!ছে । 


এই যন্ত্রের সাহাযো প্রতি ঘ'টায় ৩০০৯ শব্দ অনুবাদ করা যাইবে । 

অন্বাদ কার্য বিশেষ গ্রচ্থাগার গুলির কতবার অনাতম অঞ্গ ॥ এই 
যন্ত্ৰ কার্ষপোযোগী হইলে যে সমস্ত বিশেষ গ্রন্থাগার এই ব্যয় সাপেক্ষ যল্রটি 
সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাঁহ।রা যথেট লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই ॥ 


এন্ত সয়ালোচন! 


জেযাতিবিজ্ঞানের সম্তরদ্ী £ অধ্যাপক অমিতাভ সেন ॥ প্রাশ্তিপথান__ 
নযাশনাল বক এজেন্সী ( প্রাঃ ) লিঃ, ১২ বঙ্কিম চ11টাজী স্রাট, কলিকাতা ১২ । 
১০৭ পও মলা ২ টাকা 

বাংজা ভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তকের সংখ্যা এখনও অপ্রচুর ৷ মাতৃভাষার 
মাধ্যমেও যে বিজ্ঞানের জষ্টল রহস্য সহজ্মবোধ্য ক'রে প্রকশ করে চলে একথা 
আব্দ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই । বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লেখবার 
প্রচেত্টাকে আমরা সবণদাই স্বাগত জ্রানাই 1 

আলোচ; পংস্তকথানিতে কোপারনিকাস, ব্রনে!, ব্রাহী, কেপলার, 
গাালিলিও, নিউটন এবং আইনথ্টাইন প্রমথ জ্যোতিবিজ্ঞানের স৷তঞন ননীষীর 
জীবনী এবং জে।াতিবিজ্ঞানে তাঁদের অবদান সম্বন্ধে আলোচন। করা হয়েছে । 

বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ না করলে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্‌ণ হয় ন৷। 
সেনা বিজ্ঞানের ছাত্র এবং কৌতুহলী পাঠকের চাহিদা মেটানর জন্য বিজ্ঞানের 
ইতিহাস সংকলন করবার প্রচেষ্টা দেখ যাচ্ছে । অধ্যাপক সমর €সলের 
“বিজ্ঞানের ইতিহাস” পৃক্তকের দৃই খণ্ড এই ধরণের পুস্তকের সার্থ কত! 
প্রমানিত করেছে । সামগ্রিক ভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা ছাড়াও 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখ। প্রশাখার সম্বন্ধে একক তাবে আলোচনা করবার 
প্রয়োজনীয়তা আছে অধ্যাপক অমিতাভ সেনের এই প্রচেণ্টাকে সেঞনঃ 
অভিনগ্দন জানাই । 

প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদ জ্যোতিবিজ্ঞানের ইতিহ।সের ধারা এবং পরবর্তী সাতাঁ 
পরিচ্ছদে সাতজন মনীষীর জীবন কাহিনী বিবৃত হয়েছে । লেখকের তাঝা খুব 
স্বচ্ছ, এবং বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার উপযোগী । 

এই বইখানি কৌতুহলী পাঠক ছাড়াও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ]ালরের 
বিজ্ঞানের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি। 

পরিশেষে লেখকের নিকট একট বক্তব্য । মুখবন্ধে তিনি মশ্তব। 
যে ভারতবষে'র জ্র্যোভিবিজ্ঞান অতি প্রাচীন এবং এই প্রসঙ্গে 
শ্রহ সম্‌হের কক্ষ প্রদক্ষিণ এবং ভাপ্কর আচার্ষের মহাকর্ষ সম্বন্ধে মতবাদের 
উল্লেখ করেছেন । এ সম্বন্ধে একি পৃথক পরিচ্ছেদ সংযোজিত হওয়া উচিত 
ছিল নয় কি? 








অরুণ দাশগুপ্ত 


সম্পাদকীয় 
ভারতীয় নাম বিজ্ঞাট 


গ্র-থাগারের পুস্তক সূচী, টেলিফোন ডাইরেক্টররী এবং জীবনীকোষ সংকলন 
করতে ভারতীয় ব,ক্তি নাম বিনাস্ত করতে যে সমগ্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, ত্রতেোক 
গ্রতথাগারিক এবং সাধারণ ভাবে এগুলির ব্যবহারকারীর! তার সঙ্গে পরিচিত 
আছেন ॥ খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুজে পাবার জন্য সাধারণতঃ 
এগুলি বাবহার করা হয়। কি‘তু ভারতীয় নাম বিন্যস্ত করবার কোন মান 
নির্ধারিত ন! হবার জন্য প্রতি ক্ষেত্রে যে বিভিদ্নতা সংষ্ট হর মুখ্যতঃ 
বাবহারকারীদের তার ফলভোগ করতে হন । মনে করুন ভি, কে, কৃষ্মেননের 
লেখ! বই অথবা তার টেলিফোনের নম্বরের সন্ধান চাই । এখন প্রশ্থাগারের 
স্‌চীতে অথবা টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে কি “কৃষ্ণমেনন” অথবা “মেনন” এ 
খাজব ? অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গোন্বে তার নাম কোথাও "‘কৃষ্ণমেনন ভি, কে? 
অথবা “মেনন, ভি, কে, কে" এই ধরণে লিখিত হয়েছে । কিন্তু এ সম্বণ্ধে 
ঘি কোন মান প্রচলিত থাকত তাহলে এ বিড়দবনার হাত থেকে রেহাই 
পাওয়। যেত । 

কি'তু ভারতীয় নামের প্রমাণীকরণের সমস্যা অনেক । ভারতবর্ষের 
বিতি'ন অঞ্চলে ভারতীয় নামের মধ্যে যে বিভি*নতা আছে তার মধে। সামঞ্জসা 
বিধান করতে হলে প্রত্যেকটি অঞ্চলের নামের বৈশিষ্টাগহলি অনুধাবন করতে 
হবে এবং নামের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যেটি কার্যকর (9০:০৫) সে্টকে বিনাদত 
করবার কাজ্জে বাবহার করতে হবে । সাধারণভাবে পাশ্চাত্য দেশের লামগলি 
সন্বন্ধে এ সমস্যা নেই । নামের শেষ অংশর্টকে প্রথমে দিয়ে অন্য অংশগুলি 
তারূপর বসিয়ে দিলেই চলে : কি'তু এ ব্যবস্থ৷ যে ভারতীশ্ন নামের বেলায় 
অচল ত৷ উপরের একট উদাহরণ থেকেই বোক; যায় । 

সাধারণতঃ ভারতীয় নাম নিম্নলিখিত শব্দগৃলিক একট বা কয়েকটি 
শব্দ নিয়ে গঠিত = 

(১) পারিবারিক নাম-_একচি শব্দ অথব। দুটি শব্দ সমন্বিত । 

(২) পিতার নাম । 


আশ্বিন £ ১৩৬৫] গ্রন্থাগার ১৬১ 


(৩) বাক্তিবাচক নাম (নিজ নাম)--একট অথবা দুটি শব্দ সননিবত । 
€5) জনশ্মস্বান অথবা পিতৃপুক্তষের নিবাসের নাম ॥ 

(৫) ধর্মীয়, পিতৃপুক্যের পেশা অথবা পান্ডিভাসডক কোন শব্দ ৷ 
অঞ্চল ভেদে নামের সংগঠনের নিম্নাঙাথত বিভিন্নতা দেখা যায় £-- 


পশ্চিম অঞ্চল £ মহারাম্্ এবং গুজরাত অণ্চলের নাম দুই অথবা তিন 
শব্দ সমস্বিত । প্রথমে বাক্তিবাচক নাম তারপর পিতার নাম এবং শেষে 
পারিবারিক নান যেএন £ 


কানাইলাল মানেকলাল মুন্সী, জীবরাদ্র এন, মেহতা, গোবিন্দ সথা 
সরদেশাই, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী । 

পূর্ব অঞ্চল ২ বাংলা, আসাম এবং উড়িষ)া অণুলে প্রথমে ব)কিবাচক 
নান পরে পারিবারিক নার ॥ যেনন জ্োতি বস ॥ অনেক সময় বাক্তিবচক 
নাম দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত । যেমন £ বিধানচন্দ্ৰ রায়, বিনঙ্পাপ্রসাদ চ!লিহা, 
হরেকুফ মহাতব ॥ এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সামগ্রিকভাবে দি শব্দ দিয়েই 
ব্যক্তিবাচক নামের অর্থ সৃচিত হয় ॥ 





উত্তরাঞ্চল £ এট মুখ্যতঃ হিন্দী ভাষী অণ্থল । পূব অঞ্চলের ল্যান 
এখানেও ব্যক্তিবাচক নামের শেষে পারিবারিক নাম সংযোচজ্রিত হয়ে থাকে। 
কিনতু এই অঞ্চলের কোন কোন অংশে বত'মানে পারিবারিক নাম বজন করবার 


একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে । যেমন কংগ্রেসের নেত। শ্রীঘনারায়ণ তাঁর পারিব।রিক 
নান অগ্রবাল আন[ধ্ঠানিকভাবে বন করেছেন। 


এই অঙ্চলের্র শিখ ধমণবলছবীর নামের বৈশিশ্ট্যও লক্ষণীয় । 


দক্ষিণাঞ্চল £ এই অঞ্চলের নামই সবচেয়ে বেশী সমস্যার সৃষ্টি করে। 
প্রথম পিতৃপহরূষের নিবাস অথবা জন্মদ্থানেত্র নাম অথব। পিতার লাম তারপর 
বাক্রিবাচক নাম এবং শেষে ধর্মীয়, পিত্ৃপ:ুরুষের বন্তি অথবা পান্ডিত)সচক 
কোন একট শব্দ নিয়ে এই অঞ্চলেন্স নাম গঠিত হয়। এছাড়া রয়েছে নাম 
ব্যবহারের স্বকীরস্ব। যেমন অনেকে নিঞ্জ ন'মের কোন অংশ ইচ্ছামত দুভাগে 
ভেঙ্গে নেন ॥ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সি, ভি, রমণের পরে নাম চনত্রশেখর 
ভেঙভটরমণ । নিজ নাম "ভেঞ্কটরমণ”কে [তিনি ভেণ্ডে 'রিমণ' শব্দকে 
আলাদ। করে নিয়েছেন । এই কারণে দক্ষিণাঞ্চলের নাম সমস্যা আরও জন্লতর 
হয়েছে । 


১৬৭ গ্রন্থাগার [ ৬ষ্ট সংখা 


এ ছাড়া রয়েছে মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভারতীয়ের নাম সমসয) ! 

ভারতীয় নাম দিয়ে কাজ করবার মুখ্য সমস।৷ হ’ল নামের কার্যকর 
(গতম অংশঢটকে নির্ধারণ করা ॥ নামের বণণনত্রম বিন্যাসের সময় এই 
বাবহার করতে হবে ॥ পৃবেই উল্লিখিত হয়েছে পাশ্চাতা দেশ সমূহের 
নিধারিক নামই ব্যক্তি নামের কাষকর অংশ । ভারতীয় নামের কায'কর 
অংশ স্থিবীকৃত হলেও পরবর্তী অংশের অনুক্রমেও যে বিভিন্নতা দেখ। যায় । 
সে সম্বণ্ধে একট নীতি নিধণরণের প্রয়োজনীয়তা আছে । 





ভারতীয় নানের সমস্যার সমাধান করতে হলে এই সমস্ত নামের 
প্রমানীকরণের প্রয়োজন ॥। কিন্তু সমগ্র ভারতবষের জনা একটি মাত্র নিয়ম 
প্রযোজ্য হতে পরে না॥ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত নামের যে 
বৈচিত্র্য এংং বিভি'নত৷ আছে সেগুলি অনুধাবন করে প্রতিটি অঞ্চলের জনা 
থক প.গক নিয়মাবলীর প্রয়োজন হবে। 





ia 
‘ এশীয় নামের সনস্যা নিয়ে ভাঃ রঙগনাথন ১৯৫৩ সালে Une5০০র নিকট 


একটি বিবরণ পেশ করেছেন। অবশ্য এটি এখনও সাধারণ্য প্রকাশিত হয়নি । 
ভারতীয় মানক সংম্থার “আই, এস, আই বুলেটিন” পত্রিকায় ( ১২০--১২৫ পঃ, 
১৯৫৬ সাল) এটি সংক্ষিততাকারে প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর “ক্লু সিফায়েড 
ক্যাটালগ কোড” পুস্তকে এ সনস্যা নিয়ে আলোচনা আছে । ভারতীয় 
গ্রদথাগার পরিষদের অধৃলালহ্ত এএঠাবগিলা'” পত্রিকায় ( ১৩৭--১৩৯ পৃঃ, 
১৯৫৪ সাল ) শ্রীশ্াক্‌সেনার প্রবন্ধে যুক্ত প্রদেশের নাম নিয়ে আলোচন। হয়েছে । 
ভারতী, মানক সংচ্থাও ভারতীয় নামের প্রমাণীকরণের কাজে হাত দিয়েছেন । 

প্রতিটি অঞ্চলের গ্রতথাগারিকগণ যনি নিজ অঞ্চলের নামের সংগঠনের 
বৈচিন্বা সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করে ভারতীয় মানক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা 
করেন তবে এ সম্ব্ধে একটু সিণ্ধাণ্তে পেছালো সহজতর হবে । 


গ্তাগার 


শরম বর্ষ] কাতিক ১৩৬৫ [৭ম লংখ্য। 








গ্রন্থাগার বিলের খলড়। 
স্খবন্ধ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত বিগত দ্বাদশ 
অধিবেশনে ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে 
প্রবর্তনের জন্য একটি খলড়া গ্রন্থাগার বিল উপস্থাপিত করেন। 
বিলটি লম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগশ কর্তৃক সবিস্তাবে 
আলোচিত হয়। যথাযথ সংশোধনের পর খসডা বিলটি সংশ্লিষ্ট 
সকলের বিবেচনাথ সার! রাজো ব্যাপকভাবে প্রচারের সিদ্ধান্ত 
সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং বিলটির একটি বঙ্গানুবাদ পরিষদের 
সুখপত্র ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সম্মেলন সুপারি 

করেন। 
খসড়া বিলের বঙ্গানুবাদ এই সংখ্যায় প্রকাশিত ছইল ৷ 
পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের গুরুত্ব ও আশ প্রয়োজনীয়তা 
ইতংপূর্বে 'প্রস্থাগারে' কয়েকবার বিস্তারিতভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । বিল সম্পকিত কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন অথব। প্রশ্ন 
থাকিলে পরিষদ সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করা যাইতে 

পারে। 
পরিষদের সকল সদস্য বিশেষ করিয়া প্রতিষ্ঠানিক সদস্তগপের 
নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহারা যেন খসড়া বিলটির 
প্রচার ও জনসাধারণের বিবেচনার জন্য সাধ্যাম্থযায়ী জনসভা, 
পাঠচক্র ইত্যাদির আল্লোজ্জন করেন এবং অন্ুষ্ঠান-বার্ড। সংবাদ 

পত্রাদিতে প্রেরণ করেন। 

5 রাখালচজ্দর চক্রব্তীবিশ্বাস 
সম্পাদক, বঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ 


পশ্চিমবঙ্গের জন্য খসড়া গ্রন্থাগার আইন 
ডক্টর এস আর রঙ্ষনাথন 
যেহেতু পশ্চিমবৎ্গ রাজ্যে একটি সাধারণ গ্রশ্থাগার বাবস্থা, স্থাপনা, 
পরিচালনা এবং তাহার মাধামে নগর, পল্লী এবং অন্যান্য ধরণের শ্রশ্থাগারের 
সর্বাধ্গীন উন্নতি বিধানের অপরিহাধ“তা অনুভূত হইতেছে । 
অতএব এতদ্বারা নি*নলিখিতরুপ বিধান করা গেল 1: 


প্রথম অধ্যায় 
ভুমিক। 
১১ সংক্ষিপ্ত আখ্যা 


(১) এই আইন “গ্রম্থাগ্যার আইন ১৯৫৮” নামে অভিহিত হইবে ৷ 

বিষয় ব! প্রসঞ্চো বিক্ুস্ধভাবের কিছু লা থাকিলে এই আইনে £ 

(২) ইহা! সমগ্র পশ্চিম বঙ্চোর জন্য প্রযোজ্য হইবে । 

১)  খরাজ গ্রশ্থাগারিক” বলিতে রাজ্য গ্রত্থাগারিকের কর্তব্য প্রতিপালন 
করিবার জনা রাজ্য সরকার নিযুক্ত আধিকারিককে বুঝাইবে । 

২। “সাধারণ গ্রশ্থাগার” বলিতে এই আইন অনুযায়ী সংষ্ট স্থানীয় 
গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সবাপিত অথবা পরিচালিত কোন গ্রশ্থাগার এবং ইহার 
অন্তর্ভুক্তি শাখা ও গ্রন্থ বিতরণ কেন্দ্রকে বুকাইবে ॥ 

৩। “বিভাগীয় গ্রশ্বাগার” বলিতে বায সরকারের কোন বিভাগ কর্তৃক 
হধাপিত অথবা পরিচালিত গ্রশ্থাগারকে বুকঝাইবে । 

81 “অনুমোদিত গ্র-্থাগার” বলিতে উপরিউল্লিখিত গ্রন্থাগার ব্যতীত 
অপরাপর যে সকল গ্রশ্ধাগার রাজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত 
গ্রশ্বাশার বলির স্বীকৃত হইবে সেই সকল প্রশ্থাগারকে বুকাইবে । 

৫) “বিহিরাবস্থিত শ্রাথাশ্যার” বন্ছিতে উপব্রিউলিখিত গ্রন্থাগার ব্যতীত 
র্লাজ্যস্থ অন্য সমস্ত গ্রশ্থাগারকে বুঝাইবে ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


রাজ গ্রচ্ছাশ্যার কতৃপক্ষ 
২১ রাজ্য গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ 
পশ্চিমবঞ্গ রাজ) প্রশ্থাগার বঃবস্বার সর্বাত্গীণ উদ্নয়ন এবং পরিচালনার 
জন্য পচ্চিমব্গ রাজোর শিক্ষামন্ত্রী (ইহ্যর পর শুধুমাত্র ""মশত্রী” বলিয়। 
উল্লিখিত হইবে ) রাজা গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ হইবেন । 


২১১ রাজ্য গ্রন্থাগার কতৃপক্ষের কর্তব্য 


রাজো প্রগ্নোজনানহষারী গ্রণ্থাগার ব্যবস্থার স্বাপনা এবং এতদউদ্দেশে। 
নিয়োজিত সংস্থা সমহের ক্রমেল্নতির বিধান এবং ইহার অধীনস্থ স্থানীয় 
গ্রশ্থাগার কতৃপক্ষ যাহাতে স্ব স্ব এলাকায় জাতীয় শ্রশ্ঘাগার নীতি যথাযথ 
অন্দসরণ করেন তংপ্রতি দ:চ্টি রাখ' রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্তবা হইবে ॥ 


২২ রাজ্য প্রস্থাপারিক 


রাজা গ্রত্থাগার কর্তৃপক্ষ নিজ কর্তব্য সুসম্প্যদনে সহায়তার জনা 
গ্রত্ধাগারিক পেশার উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে একজনকে 
সর্ধসময়ের রাজ্য গ্র্থাগারিক নিযুক্ত করিবেন, তাঁহার চাকুরীর সাদি নির্ধারণ 
করিবেন এবং তাঁহার জন্য প্রয়োজলীম সংস্থার ব্যবস্থা করিবেন ॥ 


২২১ রাজ্য গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য 


রাজা গ্রতথাগার কর্তৃপক্ষের সর্তাধীন থাকিয়া রাজ; গ্র্থাগারিক 

(১) রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রদ্থাগার পরিচালনা করিবেন 

(২) লেখস্বত্ব আইনের (0০০০৮8৮ Act) সহিত সংশ্লিন্ট সকল 
বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন, নির্দেশনা দিবেন এবং উক্ত আইনের ম্বারা 
সরকারের নিকট জরমাপ্তাত পাযোগ্য পুগ্তকাদি ও তাহার আনুষঙ্গিক দ্রবাযদির 
সংরক্ষণ ও পরিচর্ষী করিবেন; 

(৩) স্থানীয় গ্রত্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনান্হসারে প্রান্ত ক্ষমতা 
ব্যবহারের ও কর্তব্য সম্পাদনের তত্তবাবহান করিবেন ; 
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টীকা £__বোধ হয় কয়েক বৎসরের জলা কলিকাতা ও হাওড়ায় কেবলমাত্র 
দুইটি অনুমোদিত শহরাকজ থাকিলে চলিবে । 


৩১১ শহর প্রল্থাগার কর্তৃপক্ষ 


তোর পরিষদ অথবা পৌর নিগম সেই অনুমোদিত শহরাক্লে স্থানীয় 
গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ হইবে । ( এখন হইতে শহর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নামে 
অভিহিত ৷ ) 


৩১২ পল্লী গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষ 


অনুমোদিত পলীঅঞ্লের জন্য দ্থানীর গ্রচ্থাগার কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিতদের 
লইয়া গঠিত হইবে । 

(১) জিল! বিদ্যালয় পর্য‘ং এর দ্বারা নির্বাচিত তিনজন সদসঃ । 

(২) এ অঞ্চলের অন্তর্গত ০,০০০ অর্থবা তদর্থ জনসংখা। বিশিষ্ট 
প্রতিটি পৌর সভার হবার। নির্বাচিত এবং এই উদ্দেশ্যে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ 
কর্তক অনুমোদিত একজন করিরা সভ্য । 

(৩) এ এলাকার অন্যান্য সমস্ত পোঁর সভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত 
তিনজন সদস্য । 

(৪) এ এলাকার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগগুলির প্বারা নির্বাচিত 
তিনজন সদস্য । 

(৫) এ এলাকার অশ্তর্গত সমস্ত কলেজের ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়- 
গহলির অধ্যক্ষদিগের ম্বান্মা নির্বাচিত দুইজন সদসা। 

ডে) এ এলাকার অন্তর্গত অনুমোদিত গ্রচ্থাগার সমূহের নির্বাচিত 
দুইজন সদস্য । 

বে) রাজ্দা গ্রন্থাগার অধিকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য । 

(৮) জিলা গ্রদ্থাগারিক এবং 

(৯) ভ্রিল। সমাজ শিক্ষা আধিকারিক ॥ 

৩১২১ 

প্রদাধিকার সম্পন্ন সভা ব্যতিরেকে পল্লী গ্রত্থাগার কর্তৃপক্ষের অন্যান্য 
সদস্যরা তাহাদের নিবণচন অথবা কর্মনিযুক্তির তারিখ হইতে তিন বৎসরকাল 
পর্যাম্ত আসন অধিকার করিয়! থাকিবেন।' 
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৩১২২ 
পী প্রশথাগার কতৃপক্ষের সভাপতি উক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বার৷ নির্বাচিত হইবেন। 
৩১২৩ 


পলী গ্র্থাগার কর্তৃপক্ষের গ্রণথাশারিক ইহার সম্পাদক হইবেন ॥ 


৩২ কর্তব্য 


নিজ নিজ অঞ্চলের জলসাধারণের জনা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বন্দোবস্ত কারা 
স্বানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্তবা হইবে । 


৩২১ উন্নয়ন পরিকল্পনা 


এই আইন প্রযুক্ত হইবার তারিখ হইতে এক বংদর কালের মধ্যে অথবা 
কোন বিশেষ অবস্থায় রাজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অথবা 
অনুমোদিত সমরের মধো প্রতিটি স্বানীক্স গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ রাজা গস্থাঙ্গানর 
কর্তৃক নির্ধারিত এই এঁ উদ্দেশ্যে তৈয়ারী নিয়ছাবলীর শ্বার৷ সর্তাধীন স্থানীর 
গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনসাধারণের জন্য পর্যায়ক্রমে কিরূপ বাবদ্থ৷ 
অবলম্বনের প্রদ্তাবনা করেন তাহ। দেখাইরা একটি পরিকল্পন। ( এখন হইতে 
‘উন্নয়ন পরিকল্পনা” ক্ষপে অভিহিত ) তৈয়নারী ও উপস্থাপিত করিবেন? 


৩২২ প্রচার 

নিজ নিজ উন্নয়ন পরিক-্পন। রাজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ 
করিবার পূর্বে স্বানীয় গ্রচ্থাগার কর্তৃপক্ষ যেভাবে উপযুক্ত বিবেচিত হইবে 
অথব৷ রাজ্য গ্র“্থাগার কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে প্রচারার্থে প্রকাশিত করিবেন 


এবং এই সম্বশ্ধে কোন বাজি বা সংস্থা কর্তৃক যে কোন পরামর্শ বিবেচনা 
করিবেন ৷ 


৩২৩ অস্থমোদগন 


উদ্নর্নন পরিকগপনা সম্বন্ধে যে কোন পরমার্প প্রাশ্তির দিন হইতে দই 
মাসের মধ্যে বিবেচন। করিয়া এবং* সংশ্লিষ্ট স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সহিত 
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(9) পুস্তক সংগ্রহ, বগীকরণ, গ্রশ্থসূচী প্রণয়ণ প্রভূতি নৈর্বভ্তিক 
প্রায়োগিক কাজকর্মের কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং রাজ্যের সাধারণ, 
শিক্ষায়তনীয়, বিভাগীর, অনুমোদিত ও বহিরাবস্থধিত গ্রশঘাগার সমূহের 
পাঠযোগা ও আনুষন্পিক দ্রব্যাদির নির্বাচন, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাষে“র 
সমন্বয় সাধন করিবেন । 

0৪১) রাজ্য গ্র্থাগারিক-নিবন্ধক রক্ষা করিবেন; 

(6) রাজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট রাজোর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি 
ও কাজকর্মের একটি বাংসরিক বিবরণী পেশ করিবেন ; 

(৬) সাধারণভাবে রাজা গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষংক সাহায্য করিবেন, চিঠিপত্রের 
আদান-প্রদান করিবেন ও এই আইনান্‌সারে কাজকর্ম সম্পাদনের জনা 
তাহার উপর আরোপিত ক্ষমতাগলি ব্যবহার করিবেন ॥ 


২৩ রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতি 


এই আইন ম্বারা উত্থাপিত সমস্ত-ব্যাপারে রাজা গ্র্থাগার কর্তৃপক্ষ 
পরামর্শদানের জন্য একটি রাজা গ্রন্থাগার সমিতি থাকিবে ৷ 


২৩১ সভ্যপদা[ধিকার 


রাজ্য গ্রশ্থাগার সমিতিতে থাকিবেন__ 


(১) মন্ত্রী, 
(২) স্বানীয় শ্বায়ত্ব-শাসন বিভাগের ভারপ্তা্ত মন্ত্রী অথবা তাঁহার 
সহকারী ; 


(৩) রাজ্য গ্রশ্থাগারিক ; 

(8) শিক্ষা অধিকর্ত) অথব। তাঁহার সহকারী $ 

(6) ব্রাজ্জ। বিধানসভ। কর্তৃক নির্বাচিত দুই ব্যক্তি ; 

(৬) বিভাগীয় অধিকর্ত। ও কর্মসচিবদিগের মধ্য হইতে সরকারের *বারা 
নিযুক্ত এক ব্যক্তি ; 

(৭) রাজ্যের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যর্যকরী সমিতির ছ্বারা নিযুক্ত এক 
ব্যক্তি অথবা তাহার সহকারী ; * 
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(৮) রাজ্য গ্রন্থাগার পরিযদের কার্যকরী সমিতির দ্বার৷ নিযুক্ত ও এই 


উদ্দেশ্যে মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত এক ব্যক্তি অথবা তাহার 
সহকারী ; এবং 


(৯) মন্ত্রী কর্তৃক নিষৃজ্ঞ একজন গ্রশ্থাগার বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ 


২৩২ সভাপতি এবং সম্পাদক 


রাজা গ্রত্াগার সমিতির সভাপতি হইবেন মন্ত্রী এবং সম্পাদক হইবেন 
রাজা গ্রশ্থাগারিক । 


২৩৩ কার্যকাল 
পদাধিকার সম্পশন সদসা ব্যতিরেকে রাজা গ্রন্থাগার সমিতির অন্যান্য 
সদসারা তাহাদের নির্বাচন অথবা কর্ম-নিযোগের তারিখ হইতে তিন বৎসরকাল 
পর্যন্ত আসন অধিকার করিয়? থাকিবেন। 


১৩৪ সভা ও কর্ম পদ্ধতি 
উপযুক্ত নিরমাবলীর দ্বারা রাজা গ্রন্থাঙ্ার কর্তৃপক্ষ রাজ্য গ্রত্থাগার 


সমিতির শাসনতন্ত্র, সাময়িক ও অন্যানা সভাসমৃহ ও তৎসম্পকীয় কর্ম পদ্ধতি, 
কার্ধাবলী ও কর্তবাসমৃহ নির্ধারণ করিবেন । 


তৃতীয় অধ্যায় 
স্থানীয় গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ 
৩১ 
সাধারণ গ্রত্থাগার সমূহের সংগঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশো ৫০,০০০ 
অথবা তদূর্ধ জনসংখ্যা বিশিষ্ট প্রাতি্ট পৌর অঞ্চলে একটি করিয়া স্ধানীনন 
গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ (এখন হইতে অনুমোদিত শহরাঞ্চল বলির অভিহিত ) 
এবং অনুমোদিত শহরাঞ্চল বাদ দিয়া প্রতিটি জিলা পর্যতের জন্য একটি করিয়া 


স্থানীয় গ্রশ্বাঙ্গার কর্তৃপক্ষ ( এক্সন হইতে অনুমোদিত পল্লী অঞ্চল বলির? 
অভিহিত ) থাকিবে। 
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পরামর্শ ক্রমে, ও অঞ্চলের গ্রচ্থাগার ব্যবস্থার আশু ও ভাবী প্রয়োজনের প্রতি 
নজর রাখ্িরা রাজা গ্রচথাগার কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনাদ্নির প্রশ্নোজনীয় সংশোধন 
করিরা পরিকল্পনা: অনুমোদন করিবেন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কত পক্ষকে 
অনুমোদিত পরিকল্পনাটির যথাযথ প্রচারের জন্য নির্দেশ দিবেন । 


৩২৪ বিলোপ সাধন 


ন্াজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ একটি শহর গ্রশথাগার কর্তৃপক্ষের জনসংখ্া 
৫০,০০০ হইতে উল্লেখযোগাভাবে হ্াসপ্রাত হইলে অথবা কর্মক্ষমতা সম্বন্ধীয় 
অন্যানা কারণের জনা ইহার কার্যাবলী ও ক্ষমতা সমূহের বিলোপ সাধন করিতে 
পারেন এবং ইহার আয়ন্তবৰাধীন অঞ্চলকে উপযুক্ত পল্লী গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষের 
সহিত য.ক্ত করিতে পারেন এবং শহর গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি এবং গ্রন্থাগার 
কর্মচারীহ্দুর পল্লী গ্রত্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তরিত করিতে এবং 
গ্রশথাগারের কার্যাবলী ও ক্ষমতাসমূহের স্ধানান্তরণ হইতে উদ্ভুত সকল বিষয়ের 
ব্যবস্থা করিতে পারেন। 


৩২৫ অনুমোদন স্বীকৃতি ও প্রত্যাহার 


জন সংখা। ৫০,০৯০ অতিক্রম করিলে অনুমোদিত পলী অঞ্চলের অণ্তভুক্ত 
একট্ট পোর প্রতিষ্ঠান রাজ্য গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট আপন অঞ্চল 
অন মোদিত পল্লী অঞ্চদ হইতে প্রত্যাহার করিয়া শহর গ্রত্থাগার কর্তৃপক্ষ 
ক্ষণে অনুমোদন লাভের জন্য আবেদন করিতে পারেন এবং স্বীকৃতি লাভের 
পর রাজ্য গ্রশবাগার কর্তৃপক্ষের নিকট একটি উ’নয়ন পরিকল্পনা! উপস্থাপিত 
কর্সিবেন যাহাতে অবশাই পদ্নী গ্রন্থাস্থার কর্তৃপক্ষ হইতে নিজের নিকট 
প্র"থাগার সম্পত্তি ও গ্রচ্থাগার কর্ম‘চারীব:ন্দের স্থানাস্তন্নিত করিবার যে ব্যবস্থা 
করিয়াছেন সেই সম্পর্কিত এবং প্রশ্থাগারের কার্যাবলী ও ক্ষমতা সমূহের 
স্বানাম্তরণ হইতে উদ্ভুত অন্যান্য সকল বিষয়ের অতিরিক্ত বিবরণ থাকিবে ॥ 


৩৩ স্থানীয় গ্রন্থাগার আদেশ 


স্থানীয় গ্রচ্থাগার কর্তৃপক্ষের উদ্নম্নন পরিকচ্পন। অনুমোদনের পর 
যথাশীঘ্র সম্ভব রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ “স্থানীয় গ্রশ্থাগার আদেশ” শীর্ষক 
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একটি নিদেশিনামা জারী করিবেন এই নির্দেশনামান্ন কেন্দ্রীয় গ্রথাগার এবং 
বিদ্যালয়, কারাগার, হাসপাতাল বিতরণ কেন্দ্রসহ যে সমস্ত শাখা গ্রন্থাগার 
স্বাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা স্ঘানীর গ্রচ্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্তব্য তাহ। 
নির্দেশিত হইবে । এই আদেশে ব্রাহ্ছা গ্রথাগার কর্তৃপক্ষ প্রন্নেজনবোধে 
স্বানীয় গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ সেই অঞ্চলের ভ্রনসাধারণের জলা পর্বাপ্ত গ্র্ধাগার 
বাবস্থা সংষ্টি করিতে কি বাবস্থা অবলম্বন এবং কোন কোন পর্যায়ে তাহা। 
কার্য‘করী করিবেন তাহার সংজ্ঞাও নির্ধারণ করিবেন ॥ 


৩৩১ সংশোধন 


কোন অঞ্চলের জনা “স্থানীয় গ্রন্থাগার আদেশ” ইহাতে উল্লিখিত সমস্ত 
বিষয় সম্বশ্ধে ইহার অন্তভূক্তি স্থানীয় গ্রশথাগার কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ও ক্ষমতা 
সমূহ নিশ্নন্তিত করিবেন এবং অবস্থার পরিবর্তনের জনা রাজ্য ্রীধাগায় 
কর্তৃপক্ষ এই আদেশের সংশোধন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলে এই সর্তে সংশোধন 
করিতে পারিবেন যে ইহা সংশোধিত করিবার পর্বে রাক্রা গ্র্থাগার কর্তৃপক্ষ 
সংশ্লিষ্ট স্থানীয় গ্র্থাগার কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাবিত সংশোধনের বিজ্ঞণ্তি দিবেন এবং 
এ বিজ্ঞপ্তি দিবার দুইমাসের মধো ইহার নিকট উপস্থাপিত প্রদ্তাবসমূহ বিবেচনা 
করিবেন । 


৩৪ কত'ব্য কর্মে অবহেলা 


যদি রাজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ আপন আধিকারিদিগের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত বিবরণীতে অথবা যে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অভিযোগ দ্বারা অথবা 
অন্যানা ভাবে নি:সন্দেহ হন যে স্থানীর গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষ এই আইন *্বারা 
আপনার উপরে নাস্ত কর্তব্য সম্পাদনে বহুল পরিমাণে অপারগ হইয়াছেন 
তাহ হইলে রাজ্জ। গ্রশ্থাগার কত,“পক্ষ স্থানীয় গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষকে এ কব 
কর্মে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়। একটি নির্দেশ জারী করিতে পারিবেন এবং 
রাজ্য গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষের বিবেচনা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্ুতিভাত হইলে এ সমস্ত 
বর্তবা প্হনরানৃষ্ঠানের জন! নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং এইরূপ যে কোন 
নির্দেশ রাজা গ্রশ্থাগার কতর্পক্ষের পুক্ষে আবেদনক্রমে উচ্চতর ছকুমনাম। দ্বারা 
প্রযুক্ত হইয়া কার্যকরী হইবে ২ 


১৭৭ শন্থাপার [ ৭ম সংখ্যা 


৩৫ কতব্য সমূহ ও ক্ষমতাবলী 


শ্ানীর গ্রশ্বাগার কল্তপপক্ষ তাঁহার অস্তগত সাধারণ শ্রথাগার ব্যবস্থার 
সংস্থাপন, সংগঠন ও পরিচালনার জনা অথবা এই আইনের অন্তর্ভূক্ত যে কোন 
কতা করিবার জন্য $ 

(১) যথোপযুক্ত সজ্জিত গাহ, পুস্তক, সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র, মানচিত্র, 
“গ্রামফোন রেকর্ড, পান্ডুলিপি, “ম্যাজিক” লপ্ঠন, “সিনেম। রীল’, মাইক্রোক্রিম; 
সমূহের এবং আনুষষ্গিক প্রব্যাদির ও উহাদের অভিক্ষেপণ ও পঠনের জন্য 
এবং অন্যান ব্যাপারে প্রয়োজনীঘ্ সমস্ত দ্রব্যের বন্দোবদ্ত করিবেন ; 

(২) জমি অথবা অনান্য সম্পত্তি সমূহ সংগ্রহ, ক্রয় অথব) ভাড়া করিবেন 
এবং গৃহাদি নির্মাণ ভঙ্গ, পুনলিম্যণ, পরিবর্তন, সংস্কান্ন ও সংযোজন 
করিবেন এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও স্বাচ্ছন্দাদায়ক প্রব্যাদি 
উপযুক্তভাবে সপ্সবরাহ করিয়া তাহা সব্জিত করিবেন ; 

(৩) রাজ্য গ্রচ্থাগার কত,‘পক্ষের অগ্রিম অনুমোদন লইয়া তাঁহাদের 
অনুমোদিত সর্তসমূহের ভিত্তিতে যে কোন গ্রন্থাশ্যারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে 
পারিবেন; 

(6) রাজ্য গ্রচ্থাগার কত,‘পক্ষের অগ্রিম অনুমোদন লইয়। নিন্র ব্যবস্থিত 
বে কোন সাধারণ গ্রন্থাগার বন্ধ করিল্লা দিতে এবং এইক্ষপ কোন প্রতিষ্ঠানের 
স্বান পক্সিবর্তন করিতে পারেন৷ ; 

(৫) এই আইনের উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার উপযোগী বজ্জতাবলী ও 
অলক্ষপ কাজকর্মের ব্যবস্থা করিতে পারেন ১ 

(৬) এই আইনের সহিত যুক্ত কোন উদ্দেশ্যের জনা দান ও উপহ্যর গ্রহণ 
করিতে পারেন 

(৭) এই ব্যাপারে রাজ্য গ্রপ্বাগার কর্তৃপক্ষ রচিত নিয়মাবলীর সর্তাধীন 
বাকিয়া গ্রশ্থাগার এবং গ্রচ্থাগার ব্যবস্থার উন্নরন সাধনের সাহত জড়িত প্রচ্ন 
সমূহ আলোচনার জন্য সম্মেলন সংগঠন করিতে অথবা! তাহাতে অংশ গ্রহণ 
করিতে পারেন এবং তাঁহাদের অনুমোদিত কোন ব্যক্তির এ সম্মেলন অথবা 
প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবার ব্যন্ল সহ, এইরূপ কোন সম্মেলন অথবা প্রদর্শনীর 
জন্য উপপযৃক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যন্ন করিতে স্মথব) চাঁদা দিতে পারিবেন; 

(৮) এই ব্যাপারে রাজ্য গ্লশবাগার কত, ‘পক্ষ রচিত নিরমাবলীর সর্তার্থীন 
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থাকিগ্না, বেতনপ্রাত আধিকারিক এবং কর্মচারী নিয়োগ করিতে. শাস্তি দিতে ও 
কমচিন্যত করিতে পারেন; 

(৯) রাজা গ্র-্থাগার কত,“পক্ষের অনুমোদন লইয়া এই আইনের উদ্দেশ্যের 
প্রসারক অন্যানা কাজকর্ম করিতে পারেন ৷ 


৩৬ সম্পত্তি হ্যস্তকরণ 
কোন সাধারণ গ্র“থাগারের জন্য অথবা এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
প্রয়োজ্রনীয় অথবা রক্ষিত সমস্ত স্থাবর ও অপথাবর সম্পত্তি, সংশ্লিষ্ট স্থানীতর 
গ্রত্থাগার কর্তৃপিক্ষের নিকট নাস্ত হইবে । 


৩৬১ জমি অধিকার আইন দ্বারা জমি অধিকার 

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তক এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন৷ 
প্রয়োজনীপ্ন যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ত অধৃন৷ প্রযুক্ত “জমি অধিকার আইনে'- 
জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় দমি এই অর্থের অন্তর্ভূক্ত বলিরা গণ্য হইবে এবং উক্ত 
আইন দ্বারা তাহা দখল করা যাইবে । 


৩৬২ জমি হস্তাস্তরকরণ 
সথানীয় গ্রশথাগার কর্তৃপক্ষ রাজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অগ্রিম অনুমোদন 
লইয়। আপনার যে কোন জমিজমা ও গ্‌হাদি বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং এ 
বিক্রয় অথবা বিনিময় লৰ্ধ অর্থ অনান্য গৃহাদি ক্রয়ের জন৷ বাবহার করিবেন 
অপ্ববা রাজ্য গ্র"থাগার কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লইয়। যে সমস্ত উদ্দেশ্যে এই 
আইনান সারে ম্‌লধন অর্থ বিনিয়োগ করা যায় সেই জনা এই অর্থ ব্যবহার 
করিবেন । 


৩৭ বয়স্ক শিক্ষার সহিত সম্পর্ক 

যেস্থলে স্থানীয় গ্রথাগার কর্তপক্ষের বিবেচন। অলুসারে ইহার আয়ত্তাধীন 
অঞ্চল, তাহার কোন অংশে অথবা কোন শ্রেণী নিরক্ষতার জনা ইহার গ্রশ্থাগযর 
বাবদ্থার পর্ণ সৃযোগ গ্রহণ কর্বিতে অসমথ"-_সেইস্বলে এইন্সষ্প নিরক্ষরতার 
অবস্থা, ইহ! দূর করিবার অন্যান্য পরিকল্পনা, এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের 
তহবিল ব্যতীত অন। অর্থের প্রাপাতা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষন্ন সমূহের 
অন্যসন্ধান করিতে পারেন । ০ 


১৭৯ গ্রন্থাগার [ ৭ম সংখ্যা 


৩৭১ নিরক্ষরত দূরীকরণ পরিকজনা 
অতঃপর পল্লী গ্রতথাগার কর্তৃপক্ষ এ অনুসন্ধানের বিবরণী বিবেচনা 
করিবেন এবং কিভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের বাবস্থা করিতে চাহেন এবং এ 
উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্ভাব করেন সেই সম্পকে একি 
পরিকল্পনা রাজা গ্রন্থাগার কতৃপক্ষের বিবেচনা ও অনুমোদন লাভেন্স জনা 
পেশ করিবেন ॥ 


৩৭১ অপরের সহিত সহযেগিতা 

উপরোক্ত ক্ষমত" সম্‌হ অক্ষণ রাখ্িয়! অনুরুপ উদ্দেশ্যে সাধনের জনা 
স্থানীয় গ্রশথাগার কর্তৃপক্ষ 

(১) বয়স্ক-শিক্ষায় ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তি 
অথবা সংস্থার সাহিত আপনাকে যুক্ত করিবেন ; এবং 

(২) এই প্রকার ব্যক্তিবৃন্দ ও সংস্থা সমুহকে ইহার জমি, গৃহাদি, 
আসবাবপত্র, এবং পাঠঝোগা ও আলৃঘস্পিক জিনিষপত্র, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য 
সম্পত্তি ব্যবহার করিতে দিরা যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন । 

কি”তু রাজ্ঞা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত পরিকল্পনায় যেরূপ আছে, 
তাহা। ব্যতীত এই উন্দেশো অর্থ বামন অথবা দান করিবেন না ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় 


স্ছানীয় গ্রন্থাগার সমিতি ও পল্লী গ্রচ্ছাগার সমিতি 
৪১ উপসমিতি 


স্থানীয় গুথাগার কতৃপিক্ষ রাজ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ আরোপিত বাধ। 
নিষেধ ও অনুমোদিত ব্যবস্থা সমূহের আল্লন্তাধীন থাকিয়া ? 

(১) স্থানীয় গ্রশ্ঘাগার কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতি অন্বযায়ী সমিতি 
সমৃহ নিয়োগ কক্সিতি পারেন এবং 

(২) কর ধার্য অপ্রব। করের হার পরিবর্তন করিবার অণ্থব। অর্থ ঘণ 
করিবার অথব) মিম! ও গ.হাদি বিক্রয় করিবার অথবা ‘বাজেট? পাশ করাইবার 
অথবা রাজ্য গ্র্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট, বিবরণী পেশ করিবার আধকার 


কাৰ্তিক 2 ১৩৬৫ [ প্র্থাগার ১৬০ 


বাতীত এইরূপ যে কোন সমিতিকে আপনার পক্ষ হইরা যে কোন ক্ষমতা 
বাবহারের অধিকার দিতে পারিবেন । 


৪২ স্থানীয় প্রস্থগার সমিতি 
যে অঞ্চলে একটি শাখা গ্রদ্থাগার চালু আছে সেই অকলের গ্রন্থাগার 
যাবঙ্ঘার দবানীয প্রয়োজন সম্পর্কে উপদেশ দিবার জনা পো পরিষদ, গ্রাম 
পঞ্চায়েত অথবা ইহাদের সমপর্যায়ভূত্ত সংস্থা দ্বার! নিয়োজিত একটি সমিতিকে 
পানী গ্রতথাগার কতৃপক্ষ স্থানীয় গ্রশ্থাগার সমিতি বলিয়া স্বীকার করিবেন । 


৪৩ পল্লী গ্রস্থাগার সমিতি 
লী প্র'থাগার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রয়োজনসমৃহ সম্বন্ধে উপদেশ দিবার 
জনা ও ইহার প্রতোকছি অথবা করেকছ বিতরণকেন্দ্রের জন্য একটি করিয়া পল্লী 
গ্রদ্থাগার সমিতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন 


৪৪ সম্ভার কার্ধবিবরশীর সারাংশ পাঠ।ইবার অধিকার 
অনধিক এক টাকার বিনিময়ে স্ধানীয় গ্রণ্ঘাগার কর্তৃপক্ষের, স্থানীর 
গ্রদ্থাগার সমিতির অথবা একট পলী গ্রশ্থাগার সমিতির সভা ও কার্য বিবরণী 
ইহার দ্বারা উপকৃত অঞ্চলের যে কোন করদাতার নিকট উন্মক্ত থাকিবে এবং 
যে কোন করদাতা তাহা হইতে সম্পূর্ণ অথবা কোন অংলের প্রতিলিপি 
তৈয়ারী করিয়া লইতে পারেন । 


পঞ্চম অধ্যায় 
৫১ বাজ) কেন্্রীয় গ্রন্থাগার 


রাজোর গ্রন্থাগার বাবদ্থার আধার হিসাবে কার্য করিবার জলা রাজ্য 
শ্রম্থাগ্যার কর্তৃপক্ষ রাজধানীতে অথবা অনা কোন উপযুক্ধ স্বানে একা রাজা 
কেন্দ্রীয় গ্রম্থাগার স্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন! করিবেন । 


৫২ লেখন্বত্ত আইনানুগ কর্তব্য ও ক্ষমতাসমূহ 
রাজ্য গ্রচ্থাগারিক, পৃস্তক-জম। (সাধারণ গ্রন্থাগার ) আইন ১৯৫৪, 
(১৯৫৪এর ২৭ নং), ডিসেম্বর ১৯০৬ সালে যেভাবে সংশোধিত হুইরাছে 


১৮১ গ্রন্থাগার [ এম সংখ্য 
তদন্সারে নাচ্ত ক্ষমতাসমূহের ব্যবহার করিবার জনা আধিকারিক নিযুক্ত 
হইবেন; রাজা কেন্দ্রীয় গ্রত্থাগার তাঁহাকে এই বাপারে সাহায্য করিবার জনা 
একটি রাজ্য লেখস্বত্ত সংস্থা রক্ষা করিবেন । 


৫২১ লেখস্বত্ত সংগ্রহ 

পুস্তক-জমা ( সাঃ গ্রঃ ) আইন ১৯৫৪ € ১৯৫৪এয় ২৭ নং ), ডিসেম্বর 
১৯৫৬ সালে যেভাবে সংশোধিত হইয়াছে তদান সারে প্রাপ্ত সমস্ত মুদ্রিত জিনিষ- 
পত্র একখানি করিয়া রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রণ'্থাগারে অথব। পূথক ভাবে অবস্থিত 
লেখস্বস্ত গ্রচথাগার হিসাবে রাজা শাখা গ্রচ্থাগারে রক্ষিত হইবে কিন্তু কোন 
বিচারালয়ের অনুরোধে এ স্থলে প্রদর্শনের জনা ব্যতীত ইহা ধার দেওয়া 
হইবে না ৷ 


৫২২ খপযোগায প্ু্তক 
এই আইনের *্বারা আদাগ্লীকৃত অতিরিক্ত এক বা একাধিক পুস্তক রাজা 
কেন্ত্রীল গ্রত্থাগারে সংগ্রহ মধো যুক্ত হইয়া সাধারণ অবস্থার ক্ধণের জন! পাওয়। 
যাইবে ॥ 
৫২৩ বিবরণী 
রাজা লেখস্বত্ত সংস্থার কাজকর্মের একটি বিবরণী রাজা গ্রচ্থাগারিকের 
ঝাৎসরিক বিবরণীর অ’তর্ভূক্ত হইবে । 


৫৩ অন্ধদিশোর জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার 
অন্ধদিগের জন্য পৃস্তক প্রণয়ণ, পুস্তক, রেকর্ড এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির 
সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য রাজ্জ! কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অন্ধদিগের জনা একটি রাজা 
গ্রণ্থাগার রক্ষা করিতে পায়েন। 


৫৩১ সহুষেশিভা 
অন্ধদিশের জনা রাজ্য গ্রশ্থাগ্যা্র জাতীর ও অন্ধদিগের জনা অন্যান্য রাজ্য 
গ্রতথাগারগহলির সহিত সহযোগিতা এবং পারস্পরিক চনক্তিবলে ইহার উপর 
আরোপিত কাজকর্ম করিতে পারেন । 
৫৩২ বিনামুল্যে ডাক পরিবহন 
ডাক থিভাগ বিনা মাশুলে রাজা কে'দ্ীয় গ্তথাগার ও ভারতবর্ষের মধাস্থিত 
অন্ধ পাঠকদিগের মধো পুস্তক আদান-প্রদালের ব্যবস্থা করিবেন । 


কাতিক £ ১৩৬৫ ] শ্রস্থাগার ১৮২ 


৫৩৩ বিবরলী 
অন্ধদিগের অন্য রাজা কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগারের কাজকর্মের একটি বিবরণী 
রাজ্য গ্রশ্বাগারিকের বাৎসরিক বিবরণীর অন্তভূ্জ হইবে ॥ 


৫5 রাজ্য আন্ত গ্রন্থাগার ক্ষণ বিভ্ভাগা 
রাজা কেনম্ত্রীর গ্রন্থাগার একটি রঙ্গ আন্ত-প্রশ্থাগার লেন-দেন বিভাগ বুক্ষা 
করিতে পারেন ॥ 
৫৪১ রাজা-নল্যে বিস্ধতি 
অংশ গ্রহণকারী রাজা অথব! কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সর্তাধীনে 
ঘাকিল্লা, রাজা আন্তঃ গ্রন্থাগ্যার লেন-দেন সংস্বা আন্তঃ ধান; অথবা আন্তর্জা- 
তিক লেন-দেন পরিকল্পনায় যোগদান করিতে পারিবেন ॥ 


৫৪২ রাজ্যের বাহিরে বিষ্কাতি 
রাজ্য আন্ত-গ্রশ্বাগার লেন-দেন বিভাগ যে কোন আন্ত রাজ! লেন-দেন 
পরিকল্পনা অনুসারে আন্তর্জাতিক গ্রচ্থাগার লেন-দেনে অংশ গ্রহণ করিতে 
পারেন। 
৫৪৩ বিবরণী 
রাজ্য আন্ত-গ্রম্থাগগার লেন-দেন বিভাগের কাজকর্মের একি বিবরণী রাজা 
গ্রল্থাগারিকের বাৎসরিক বিবরণীর অন্তর্ভূক্ত হইবে ॥ 


৫৫ রাজ্য গ্রন্থ-বিস্তা বিভাগ 


রাজ। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একটি রাজা গ্র্থ-বিদ্যা বিভাগ রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে পারেন ॥ 


৫৫১ রাজ্য মধ্যে সহযোগিতা 
রাজা গ্রদ্থবিদ্যা বিভাগ ইহার কম“পরিকর্পনার মধ্যে সরকার বিভাগ সমূহ, 
শিক্ষা সদ্বণ্ধী্ ও পন্ডিত সংস্থাগুলির ন্যায় অন্যানা সংগঠন সমুহ গ্রহণ 
করিতে পারেন। 
৫৫২ রাজ্দ্যের বাহিরে সহযোগিতা! 
রাজা গ্রশ্থবিদ্যা বিভাগ অন্যান্য রাজা অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের সমধ্মী 
বিভাগ ও সংস্বা সমৃহের সহিত সহযোগিতা কক্সিতে পারেন এবং অংশ 
গ্রহণকারী বিভাগ ও সংস্থা-সমৃহ্বের মধো পারস্পরিক চুক্তি অনুসারে নিজেদের 
নাস্ত আরোপিত গ্রম্থবিদয। সম্বন্ধীন্প কাজকর্ম করিতে পারেন । 


১৮৩ শ্রস্থাগার [৭ম সংখ্যা 


৫৫৩১ বিবরগী 
প্রশ্থবিদ্যা বিভাগের কাজকমের একটি বিবরণী রাজ্য গ্রশ্থাগারিকের 
বাৎসরিক বিবরণীর অন্তর্ভূক্ত হইবে । 


৫৬ শ্সাজ্য প্রায়োগিক কর্তব্যকম” সংস্থ। 

রাজা কেন্দ্রী্ন গ্র্থাগার, সাধারণ গ্রশ্থাগার, বিভাগীয় গ্রন্থাগার, 
অনুমোদিত গ্রন্থাগার সমূহ এবং স্বীকৃত সতে‘ এই ব্যবস্থায় ঘোশাদানে ইচ্ছুক 
অন্যান্য বহিরাবস্থিত গ্রন্থাগার সমূহের জন৷ পবস্তক সংগ্রহ, বগীঁকরণ এবং 
প্রন্থসূচী করণের নযান্ন কেন্ত্রীভূত যান্ত্রিক কর্তব্কর্মের জনা একটি রাজ। 
যাশ্ত্রিক কর্তব্যকর্ম সংস্থা রক্ষা করিবেন ॥ 

৫৬২ সহযোগিতা 
প্রায়োগিক কর্তবাকর্ম সংস্থা অন্যানা রাজোর ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমধমীয় 


সংস্থা সমূহের সহিত সহযোগিতা করিবেন এবং পারস্পরিক চুক্তি অননগারে 
প্রায়োগিক কাজকর্মের আপনার উপর ন্যদ্ত অংশ সমাধা করিবেন ॥ 


৫৬২ বিবরণী 


প্রায়োগিক কর্তবাকর্ম বিভাগের কাজকর্মের একটি বিবরণী রাজ্য গ্রশ্থা- 
গারিকের বাৎসরিক বিবরণীর অন্তভূর্ত হইবে ॥ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
অথ, হিসাব ও নিরীক্ষা 
৬১ গ্রন্থাগার কর 
রাজা গ্রশ্থাগার কর্তপক্ষ এবং সরকারের অঠিজ্জ অনুমোদন লইক্সা স্থানীয় 
প্রশ্থাশার কর্তৃপক্ষ অধিভার (55:০1)51- কূপে সম্পত্তি কর, গৃহকর অথব। 


এই প্রসঙ্গে নামিত অন্য কোন করের ৪ তোক সম্পূর্ণ টাকার প্রতি সরকার 
নিদিষ্ট হার অপেকী কম নহে, এই পরিমাণ গ্রন্থাগার কর আদাঘ করিতে 


পারিবেন । 


কাতিক ১ ১৩৬৫ ] অস্থাগার ১৮৪ 


৬২ সংগ্রহের ব্যবস্থা 


এ অঞ্চলের স্থানীয় স্বায়তু-শাসিত সংস্থা সমুহে দের করের ন্যায় গ্রশ্বাগার 
কর সংগহীত হইবে । 


৬৩ গ্রন্থাগার অন্থদান 

রাজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিয়মাবলী প্রণয়ন চ্বারা স্থানীয় গ্রত্থাশার 
কর্তৃপক্ষকে নিম্নলিখিত অর্থ দিবেন ঃ 

৯ বাৎসরিক অনুদান £ গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইন অনধারী 
কতবি। সম্পাদন করিবার ব্যয় নির্বাহের জনা, পূর্বতন আছিক বংসরে সংগৃহীত 
স্থানীয় গ্রণথাগার করের তিনগৃণের কম নহে, এই পরিমাণ অর্থ ; এবং 

২ বিশেষ অনুদাল £ জমি এবং গ.হ সংগ্রহ, গহাদি নির্নাণ এবং তাহা, 
সসঙ্ছিত করিবার শ্রনা, প্রাথমিক পুক্তকসংগ্রহ ক্রয়ের জনা এবং এই আইন 
অনুযায়ী অন্যান বিশেষ কার” সম্পাদন করিবার বায় নির্বাহের আনা অর্থ ॥ 


৬৩১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায়তনের জন্য অমুদান 


রাজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিরমাবলী প্রণয়ন দ্বার! বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই 

উদ্দেলো। অনান্য অন্মোদিত সংগ্থাকে নিম্নলিখিত অর্থদালের ব্যবস্থা 
করিবেন £ 

৯ গ্রম্ঘাার বিজ্ঞান শিক্ষায়তনের ঞন। বাৎসরিক অনুদান 5 

২ সম-পেশাদার গ্রত্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য বাংদরিক 
অনুদান ; 

৩ রাজ্যের গ্রত্থাগার বিজ্ঞান অধ্যয়নরত ছাত্রদের বংস্তি দিবার জনা 
ঝাৎসরিক অনুদান ; 


8. গ্রশ্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায়তন ও সম-পেশাদার গ্রশ্থাগারিক শিক্ষণ 
বাবস্থার সাজ সরঞ্জামের জন্য বিশেষ অনুদান । 


৬৪ প্রস্থাগার তহবিল 


এই আইনের ধার। অন্যারী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিটি স্থানীর গ্রশ্থান্সার 
কতৃপক্ষ একটি গ্রম্থাগার তহবিল রক্ষা, করিবেন ৷ 


১৮৫ শ্রন্থাগার [ ৭ম সংখ্যা 


৬৪১ গ্রন্থাগার তহবিলে জমা 


স্থানীয় গ্রদ্থাগার কর্তৃপক্ষের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে $ 
গ্র্থাগার করলপে সংগৃহীত অর্থ; 

স্থানীয় স্বয়স্তৰশাসিত সংস্থা হইতে প্রাপ্ত কোন অনুদান + 

স্বাজা গ্র্থাগার কতৃতপিক্ষের নিকট হইতে প্রান্ত অন্দাল সমূহ ; 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান সমূহ ; 

গ্র্থাগারের নিয়মাবলী অনৃয্যশী সংগৃহীত অর্থ; 

প্রদত্ত অর্থ বা সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং কোন ব্যক্তি অথব) 
সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অর্থ 1 


৯০৩৮৮ 


৬৫ শ্ধপ করিবার ক্ষমত! 


এই আইনের উদ্দেশা, সাধনের জন্য রাজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সরকারের 
অনুমোদন লইয়া স্থালীয় গ্রশ্বাগার কর্তৃপক্ষ সরকার অনুমোদিত সর্তে এবং 
বন্ধকে অর্থ খণ করিতে পারিবেন ॥ 


৬৬ রাজ্য গ্রন্থাগার তহুবিল 

একটি রাজ। গ্রশ্থা্গার তহবিল থাকিবে এবং ইহা হইতে নিম্নলিখিত 
বাল্পগৃলি নির্বাহ হইবে £ 

৯ রাজ্য গ্রন্থাশারিকের বেতন, তাঁহার সংস্বা এবং রাজা কেন্দ্রীয় 
ঘশ্থাগারের বায়সমৃহ ; 

২ বালা গ্রশ্থাগার সমিতির সভার বায়্সমৃহ ; 

৩ স্থানীয় গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষগুলিকে দেয় অনদানসমহ ; 

8 গ্রশ্থাশার বিজ্ঞান শিক্ষায়তন সম্‌হের জন! বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেয় 
অনবদানলসমহ্হ ; 

অনুমোদিত সমংস্থাগুলিকে দেয় সম-পেশাদার গ্রশ্থাগারিক শিক্ষণ 
ব্যবস্থা পরিচালনের জনা দেয় অনুদান সমূহ ; 

৬ গ্রস্থাগার পরিযদগুলিকে ও গ্রল্থাগার বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য দেয় 
অন্দদানসমনহ ; 

৭ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জনা রাজ্য গ্রম্থাগার কতৃপক্ষ 


কাতিক 2 ১৩৬৭ ] ক্রস্থাপার ১৮৬ 


কর্তৃক আয়োজিত অথবা অনুমোদিত সম্মেলন ও প্রদর্শনী সমহের বায; এবং 
৮ গ্রশ্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য অন্দটিত সম্মেলন ও প্রদর্শনী 
সমৃহকে অর্থসাহাযা এবং ইহাতে নাজ গ্রশবাগার কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত বাক্তিদের 
বোগদানের জনা অর্থবায় । 
৯ এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনা সমস্ত প্রকার বায় । 


৬৬১ অর্থের ব্যবস্থা 


রাক্ষোর বিধানসভা রাজ! গ্রন্থাগার তহবিলের জনা অর্থের বাবস্থা 
করিবেন । 


৬৬২ রাজা গ্রন্থাগার তহবিল 


রাজা গ্রন্থাগার তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হুইবে £ 

১. রাজা 1বধানসভ। প্রদত্ত অর্থ ; Hl 

২ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রান্ত অনুদানসমৃহ ; 

৩ রাজ। কেন্দ্রীয় গ্রচথাগারের নিয়মাবলী অল্সারে সংগৃহীত অর্থ ; 
৪ প্রদন্ত অর্থ ঝা সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং 

& কোন বাস্তি বা সংস্বার নিকট হইতে প্রান্ত অর্থ; 


৬৭ 

এই অধ্যারের অন্যানা বিভাগের ধারা সমূহের বিরোধী না হইলে সরকার 
হবানীগ্ন গ্রত্থাগ্ার কর্তৃপক্ষকে দের নির্ধারিত অন্যুন বাধিক অল্দানের পরিবর্তে 
রাজ্যের সাধারণ গ্রশ্থাগার সমূহের কর্মচারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন 
এবং কেবল কর্মচারীদের বায় নির্বাহাম্তে সংবিধিবধ্ধ বাধিক অনুদানের উদ্বৃত্ত 
অর্থ মাত্র স্থানীর গ্রথাশার কর্তৃপক্ষকে দিতে পারেন । 


৬৮ হিসাব ও নিরীক্ষা 
৬৮১ 


এই আইনানহসারে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে স্বানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ 
নিজ হিসাব রক্ষ। করিবেন ॥ 


১৮৭ শ্রন্থাগার [ ৭ম সংখ] 


৬৮২ 
এই আইনানৃসারে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে স্থানীয় গ্রচ্থাগার কর্তৃপক্ষ 
নিজ হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন । 


সপ্তম অধ্যায় 
ব্যবহার, মান ও বিক্রী 
৭১ সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রবেশাধিকার 

স্থানীয় প্রথথাগার কতৃপক্ষ ব্যবস্থিত কোন সাধারণ গ্রশ্থাগারে 
প্রবেশাধিকারের জন্য অথবা লেন-দেন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পুস্তক ঝ্রণ করিবার 
জনা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট হইতে কোন অর্থ আদার কর! হইবে না ; 
কিন্তু কতৃপক্ষের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে এ অঞ্চলের অধিবাসী নহেন এইন্সপ 
ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থের বিনিময়ে অথব। বিনামূল্যে পুস্তক ক্ষণ দিতে 
পারেন। 


৭২ গ্রন্থাগার লিক্সমাবলী 


এই আইনের এবং এই আইনানযায়ী রাজ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ প্রণীত 
নিব্ৰমাবলীর ধারাসমহের শর্তাধীনে থাকিয়া স্থানীয় গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষ নিম্ন- 
লিখিত বিষয়ের জনা নিরমাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন £ 

১ ইহার কর্তৃত্বাধীন সাধারণ গ্রন্থাগার এবং ইহার দ্রবাদি ব্যবহার এবং 
জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নিয়'ত্রশের জন্য; 

২ সাধারণ গ্র*থাগারসমূহ, তাহার আসবাবপত্র এবং তাহার মধ্যস্থ দ্রব্যাদি 
অপবাবহার, ক্ষতি এবং ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ; 

৩ সাধারণ প্রশ্থাগার বাবহারকারীদের নিকট হইতে পুস্তক অথবা অনা 
কোন প্রব্যাদির ক্ষয়ক্ষতির জনা শুত্যাভূতি ( ৪5915055 ) অথবা জামিলের 
প্রয়োজনীয়তার জন্য । 

8 স্বানীর গ্রম্থাগার কর্তৃপক্ষের আধিকারিক অববা কর্মচারীদের, এই 
আইন অব! ইহ । অলযানী রাজা গ্রশ্থ্যগার “কর্তৃপক্ষ প্রণীত নিরমাবলীর কোন 
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ধারা লম্ঘনকারীকে গ্রন্থাগার হইতে অপসারণ অথবা বহিষ্কার করিবার ক্ষমতা 
দিবার জনা; 


৭৩ অপরাধ ও শান্তি 

কোন বাজি 

৯ বদি কোন সাধারণ গ্র্থাগারে অথব। এই আইন অনবান্নী পরিচালিত 
সংস্থায় বসিয়া অলা ব্যবহারকারীদের বিরক্তি উৎপাদন অথব। বিশ্‌ৎখলার স.ষ্ট 
করেন, অসংযত ব্যবহার করেন অথবা উগ্র এবং গালিগালাজপূণ“ ভাষা বাবহার 
করেন ; অথবা 

২ বদি যথাযথ সতকাঁকরণ সত্তেও গ্র্থাগার বন্ধ হইবার নির্ধারিত সমর 
অপেক্ষা অধিকক্ষণ ঘাকিবার জনা পীড়াপীড়ি করেন, 

তবে তিনি অচিরে শ্রস্বাগার গৃহ হইতে অপসারিত অথবা! বহিষ্কৃত হইবেন 
এবং অনধিক দশ টাক। অর্থদশ্ডে দণ্ডিত হইবেন । 


৭৩১ সংক্ষিপ্ত বিচার 


এই আইনের ৭৩ ঘানার উল্লিখিত অপরাধসমুহের ১৮৯৮ সালের দণ্ডপ্রণালী 
সংহিতার দ্বাদশ অধ্যার অনযারী বিচার হইবে । 


৭৪ পরিদর্শন 
এই আইনের উদ্দেশা সমূহ যথাযথ প্‌রণ হইতেছে কিনা সে সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হইবার জন্য রাজা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাহার আধিকারিক অথবা কোন 
নিষুজ্জক বারা কোন সাধারণ গ্রত্থাগার অথবা স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ 
পরিচালিত অন্য কোন সংস্থা পরিদর্শন করাইতে পারিবেন । 


৭৫ প্্রকান্থ্য তদস্ত 


এই আইনের বিধান অনুসারে স্ৰানীয় গ্রপ্থাগ্যার কতৃপক্ষ সম্পকে প্রয়োজন 
বোধে কোন প্রকালা তদন্ত দ্বারা রাজা গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষের স্বর ক্ষমতা) প্রয়োগ 
এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তাহাদের কর্তবা পালন করিবার 
অধিকার থাকিবে ॥ « 


১৮৯ প্রন্থাগার [ পম সংখ্যা 


৭৫১ স্থানীয় গ্রন্থাগার কতৃপক্ষের বক্তব্য 


প্রকাশা তদশ্তের বিবরণ সংশ্লিচ্ট স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত হইবে, 
এবং এই বিবরণ অন্যারী কোন ব/ব্থা অবলম্বনের পূর্বে স্থানীয় গ্রন্থাগার 


কতৃপক্ষের বক্তব্য বিবেচিত হইবে ৷ 


৭৬ বিবরণ ইত্যাদি 

গ্ঘানীর গ্রশ্থাগ্যার কর্তৃপক্ষ এই আইন অন্যারী কর্তবা সম্পাদনের জনা 
রাজা গ্র্থাশায় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রন্লোজনীগ্ বিবরণ দাখিল এবং সংবাদাদি প্রেরণ 
করিবেন । 

৭৭ বিবরণী 

স্বানীর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তালিকা, কেন্দ্রীয় গ্র-থাগার, শাখা গ্রশ্থাগার- 
ভ্রামামাণ গ্রতথাগার এবং বিতরণ কেন্দ্র সমূহের তালিকা, রাজা গ্রশথাগ্গার কর্তৃপক্ষ 
প্রণীত লিয়মাবলীর অ*্তভূ্জি অন্যানা বিষয় সমৃহ সম্পফিত সংবাদাদি সহ এই 
আইনকে কার্যকরী করিবার জন্য স্থানীগ গ্রম্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্মপ্রগতির 
বিবরণ, রাজ্য গ্রত্থাগান্সিকের বাধিক বিবরণীর অস্তভুপ্ত হইবে । 


অষ্টম অধ্যায় 
নিস্মমাবলী এবং উপবিধি 
৮১ নিয়মাবলী প্রশয়ন 


এই আইনের উদ্দেশ্য সমূহকে কার্যকরী করিবার জন্য রাজা গ্রন্থাগার 
কর্তৃপক্ষ সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত করিয়া এই আইনের সহিত সামজ্জস্যলৃ্শ* 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন । 


৮১১ নিয়মাবলীর বিবয়সমূহ 
পর্বেক্ত ক্ষমতা সমূহের সাধারণত্ব হানি ন! করিয়। এই নিয়মাবলীতে বিশেষ 


করিয্ন। নিদনলিখিত ব্যবস্থা থাকিবে $ 
৯ রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতির কার্য ধারা নিয়ন্ত্রণ 
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২ চ্থানীর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ উচ্নয়ণ পরিকল্পনার এবং 
প্রদ্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রচার বাবস্থা নির্ধারণ 
৩ রাজ্ঞোর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রায়োগিক কার্যাবলীর কেন্দ্রীকরণ 
৪১ রাজ? গ্র্থাগারিক-___নিবন্ধন রক্ষা 
8২ রাজা কেন্দ্রীয় গ্র্থাগার- স্থানীয় গ্রশ্থাগার কতৃপক্ষের বেতনভুক 
আধিকারিক ও কর্মচারী এবং সরকারের বিভাশীয় গ্রচ্থাগার এবং সরকার 
পরিচালিত অনুভ্থপ প্রতিষ্ঠান সমূহের পেশাদার কর্মীদের নিয়োগ, যোগ্যতাদি 
এবং চাকুরীর শর্ত নির্ধারণ 
৫ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের জন। অনুদান নিদিষ্টিকরণ 
৬ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য বস্তিসহ গ্রশ্থাগা্র বিজ্ঞান শিক্ষায়তন 
এবং সম-পেশাদারদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাদানকারী অনুমোদিত সংস্থা 
সমূহের জন্য অনুদান নিদি্টকরণ 
৭ স্থানীল্ন স্রশ্থাগার কর্বৃপক্ষ কর্তৃক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ 
৮ হিসাব নিরীক্ষা, করদাতাদের নিরীক্ষকের সম্মূতে উপস্থিত হইয়া 
হিসাব বহি ও প্রমাণক পরীক্ষা, হিসাব বহিতে অন্তর্ভূক্ত অথবা ইহা হইতে 
পরিত্যক্ত কোন হিসাব সচ্বশ্ধে জিজ্ঞাসা করিবার শর্তাদি নির্ধারণ এবং নিরীক্ষিত 
হিসাবে এবং ইহার সংযোজনী বিবরণ প্রকাশন 


৯ এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রণীত নিরমাবলীর ম্বারা পরিচালিত 
অন্যালা বিষয়সমূহ ॥ 


পরিষদ স্বাদ 


একডুগ্রামে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির 


গত ২৪শে অক্টোবর হইতে ২র। নভেম্বর পর্যন্ত কেতুণ্রাম জাতীয় সম্প্রসারণ 
সংস্থার ॥২নং) আহ্বানে বঙ্গীন গ্রথাগার পরিষদ কেতুগ্রাম উদয়ন সংঘে গ্রল্থাগারিক 
শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন ॥। পরিষদের বিশিষ্ট কমী শান্তি ভট্টাচার্য 
শিবিরের উদ্বোধন করেন এবং যুপ্ম সম্পাদক অক্ষণ দাশ গৃষ্ত, গ্রশ্থাারিক 
অশোক বিশ্বাস এবং কমা সুকুমার চৌধুরী শিবির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ 
করেন । কেতুগ্রাম অঞ্চলের নিম্নলিখিত গ্রশ্থাগান্স হইতে ১৩ জল কর্মী এই 
শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করেন £ 

(১) উদয়ন সংঘ (২) তরুণ সংঘ (৩) কিশোর সংঘ (৪) সীতাহাটী সংগঠন 
সংঘ (৫) বাহারণ পঙ্গী উন্নয়ন সমিতি (৬) রাজুর বয়েজ ক্লাব লাইব্রেরী 
(৭) আরগণ পল্লী উন্নয়ন সমিতি (৮) কেউগড়ি পল্লী মঞ্গল সমিতি । 

শিক্ষাদানের মাধামে উদয়ন সংঘ গ্রশ্থাগারষিকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্মত রীতি 
পদ্ধতি অনুযায়ী সংগঠিত হয়। কেতুগ্রামবাসীদের জীবনে গ্রচ্থাগার যে একট 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা এই শিক্ষণ শিবির পরিচালন! 
ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসী এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে । 
পলীঅঞ্চলের গ্রশ্থাগার পরিচালনার উপযোগিতার মধ্যে শিক্ষাদান সীমাবদ্ধ রাখা 
হইয়াছিল । এই শিক্ষাদানের মাধ্যমে পরিষদের কর্মীগণ পল্লীঅঞ্চলের গ্রশ্থাগার 
সম্বন্ধে বে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চন্ন করিতেছেন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রল্থাগার 
বাবস্বার ব্মপায়ণে পরিষদ নীতিকে তাহ। ষথেন্ট প্রভাবিত করিবে । 

শিক্ষাশ্তে ২রা নভেম্বর বৈকালে কাটোয়ার মহকুমা শাসক ভি এন বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে অভিন্জ্রান পত্র বিতরণ উৎসব অন্দষ্ঠিত হয় । প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহন করেল কেতুগ্রাম জাতীর সম্প্রসারণ সংস্থার (নং) 
আধিকারিক অমরেশ ঘোষ ! গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীপ্ততা এবং গ্রন্থাগার সংগঠনের 
জন্য এই ধরণের শিক্ষা শিবিরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তু(তা করেন ২নং সংস্থার 


কাতিক £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ১৯২ 


আধিকারিক শ্রীএ, কে, বিশ্বাস, ১নং ও ২নং সংগ্থার সমাজ শিক্ষা সংগঠক শ্রীনিখিল 
চক্রবর্তী ও শ্রীবিনয় উকীল এবং মহকুমা প্রচার অধিকারিক শ্রীডি এন মল্লিক । 

সভায় হনং সংস্থার মহিলা! সমাজ শিক্ষা সংগঠক শ্রীমতী আলোর্যনী বোন 
এবং পীর অধিবাসীগণ উপস্থিত ছিলেন। 

পরিধদের পক্ষ হইতে যুপ্ম সম্পাদক অক্সণ দাশগৃপ্ত কেতুগ্রাম জ্রাতীদ্ব 
সম্প্রসারণ সংস্থাকে শিক্ষণ শিবির পরিচালনায় সহায়তা করিবার জন্য ধন্যবাদ 
জ্ঞানাইয়া পশ্চিমবণ্গের শ্র"বাগার বাবস্থা সংগঠনে আরও অধিক সরকারী উদ্যোগের 
প্রয়োজনীযনতার উল্লেখ করেন । সংস্বার পক্ষ হইতে শ্রীবিনয় উকীল এবং উদয়ন 
সংঘর পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীদীনেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত পরিষদকে সহযোগিতার 
জন? ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 


বেঙ্গল ল।ইত্রেরী ডাইরেক্টরী 

১৯৫২ সালে পরিষদ প্রকাশিত ডাইরেইরীর একটি পরিবহিত সংস্করণ 
প্রকাশের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সকলে অবহিত আছেন। পদ্চিমবণ্গের বিভিন্ন 
গ্রত্থাগার সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জনা প্রচ্নাবলী সংবলিত রিপ্লাই 
পোষ্টকার্ড প্রেরণের কাজ সমা*ত হইয়াছে । অনেক প্রন্বাগার খুব তৎপরতা:! 
সহিত প্রশ্নের উত্তর পাঠাইয়াছেন । যে সমস্ত গ্রন্থাগার এখনও রি*লাই কার্ড- 
খানি উত্তর সহ ফেরৎ পাঠান নাই তাঁহাদের নিকট সনির্ব*ধ অনুরোধ তাহা 
যেন যথাশীঘ্র সম্ভব তাহ] পাঠাইয়া দেন । কারণ সম্কলনের কার্য আরও অধিক 
অগ্রসর হইলে এই তথ্যাদি সংঘোজন কর৷ সম্ভব হইবেনা । 


ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
বঙ্গীয় গ্রন্থগার সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আগামী ২৭শে 
ও ২৮শে মার্চ ইঞ্টারের ছুটিতে অনুচিত হইবে। পরিষদের কাধ 
নিবাহক সমিতি শীস্রই সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করিবেন । স্থান 
ও সম্মেলনের বিষয় সম্পর্কে সস্তগপের মতামত আগামী ৭ই 
ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পাদককে জানাইতে অস্থরোধ করা হইতেছে । 


ন্তাগায় সম্বাদ 


কিশোর গ্রন্থালয় | ৬২।৫৷১ই বিডন ট্টাট ॥ কলিকাতা-৬ ॥ 


বিগত ১১ই অক্টোবর ১৯৫৮ কিশোর গ্রশ্থালয়ের চতুদ“শ প্রতিষ্ঠা দিবস 
উদযাপিত হয় ॥ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রভাত কিরণ বসু এবং প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন ড!ঃ প্রবোধ চন্ত্র লাহিড়ী ॥ সভায় সম্পাদক বিগত 
বৎসরের বিবরণী পাঠ করেন । সভাপতি ও প্রধান অতিথি তাহাদের ভাষণে 
শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীগতা সম্বশ্ধে আলোচন! করেন । 


বাগবাজার রিডিং লাইত্রেরী ॥ ২ কে সি বস্থ রোড ॥ কলিকাতা ৷ 


বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর উদেগগে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর অপরাজেয় 
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । এই অননৃষ্ঠানে পোঁরোহিত্য 
করেন কবি শ্রীনরেন্্র দেব ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কান্দী আব্দুল 
ওদ5্দ । প্রধান অতিথি শরৎচন্দ্রের বছমুখী প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 
‘সাহিত্য আকাশকুসনম নয়, সাহিত্য হইবে বাস্তব প্রকৃতির ছবি, সাহিত্যে 
লেখকের হৃদস্পন্দন শুনিতে পাওয়া যাইবে । সাহিতো বিধান থাক! দরকার । 
যে সাহিত্যে বিধান আছে, সে সাহিত্য চিরস্থায়ী । শরৎচ'্দ্র ঠিক সেই ভাবে 
সাহিত্যকে আঁকিতে চাহিয়াছিলেন । সভাপতি শ্রীদেব শরৎচন্দ্রের সাহিতা- 
স্যাধনা ও মানব প্রেমিকতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন । 


জাধুজন পাঠাগার ৷ বলগ্ান্দ। ২৪ পরগাণা ॥ 


বিগত ২৮শে আশ্বিন সাধুজন পাঠাগারের ২৪তম বাধিক উৎসব ডাঃ জীবন 
ব্রতন ধর মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুর্টিত হয় । এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একাটি 
প্রদর্শনী আয়োজিত হইয়াছিল । অনুষ্ঠানের সাফল! কামনা, করিয়া দেশ বিদেশের 
প্রশ্থাগার হইতে শনভেচ্ছা বাণী প্রেরিত হইয়াছিল । 

পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৫১৭২ এবং সভা সংখ্যা ২৭২ জন 


কাতিক ২ ১৩৬৫ ] প্রস্থাপার 


৮৫ 
u 
© 


অক্ষয় গ্রেন্থাগার ॥ শা স্তিপুর ॥ নদীয়া ॥ 
গত ১লা ও ইরা অক্টোবর শাহিতপ;র অক্ষয় গ্র“থাগারের একাদশ বাধিক 
সাধারণ সভা ও প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হয় ॥ সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত 
বাজ্তিবর্গকে লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত হইগ্রাছে £ 
সভাপতি  কালীপদ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি - মুত্যু্জয় গোস্বামী । 
সম্পাদক : পলক গোস্বামী । সহঃ সম্পাদক $ সুনীত সাহা ৷ 
গ্রপাগযরের উদ্যেগে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিক লেখা ও ব্রেখা” তৃতীয় 
বষে' উপনীত হইয়াছে ॥ 


শাস্তিপুর পাবলিক ল। ইত্রেরী ৷ শান্তিপুর ॥ নদীয়া ॥ 

সম্প্রতি শাগ্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তম বাঘিক 
কিশোর মেল! ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক 
শ্রীঅমল চক্রবর্তী । উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চ্থানীয় পোরসভার 
সভাপতি শ্রীবিশ্বরঞজন রায় । উক্ত প্রদর্শনীতে শান্তিপুরের প্রবীণ ও নবীন 
শিল্পীদের হাতে আঁক! ছবি, স্কেচ, মডেল ও বিভিন্ন সংগ্রহ রাখা হয়। 
কিশোর মেলা উপলক্ষে লাইব্রেরী ময়দানে ন্‌তা, ব্যায়াম প্রদর্শনী, বহুরূপী 
প্রতিযোগিতা, আব,ত্তি প্রতিযোগিতা, নাটানুষ্ঠান প্রভ,তির আয়োজন করা হর । 


রাজনারায়ণ বন্ধ স্থুতি পাঠাগার ॥ মেদিনীপুর ॥ 


বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রদ্থাগ্যর মেদিনীপুর রাজনারায়ণ বস 
স্ম,তি পাঠাগারে সম্প্রতি নিম্নলিখিত দানগুলি গ.হীত হইয়াছে £ 


দাতা সংগ্রহ 

(১) অমরেন্দ্রজাল খাঁ নোড়াজোল) নাড়াক্ছোল রাজবংশের সংগৃহীত 
বহুসংখাক প্রাচীন ও মূল্যবান 
পুস্তক ৷ 

(২) নারায়ণগড় রজেবংশ সংস্কৃত, উদ বর, ফার্সী, বাংলা ও 
ইংরাজী ভাষার প্রাচীন ঘি । 

(৩) কৃষপ্রসাদ মণ্ডল (পশ্চিমবঙ্গ বিধান অনেক বংসরের বাঁধানো কলিকাতা 

সভার সদসা) গেজেট এবং বঞ*্গীয় ব্যবদ্থা পরি- 


রি ষদের কার্য বিবরণী । 


১৯৫ শ্রস্থাগ!র (৭ম সংখ] 


দ্যতা সংগ্রহ 
(9) সধাংশ্‌ কুমার ও গগন মিত্র পারিবারিক পুস্ভক সংগ্রহ ॥ 
1৫) রেভারেশ্ড এইচ সি লং € আমে- বাক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ ॥ 
রিকান ধর্মযাজক ) এবং মিস্‌ 
কথ ভামেল্‌স ৷ ইহারা 8০186 
বৎসর মেদিনীপুরের বাসিন্দা) 
ছিলেন । সম্প্রতি ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিয়াছেন । 
(৬) স্বগায় ভাগবত চন্দ্র দাসের স্বগীঁয় দাস মহাশয়ের পৌরাণিক ও 
বংশধরগণ  দাশনিক পহদ্তকাবলী ॥ 
এই প্রকার দানে তথ্যানুস*ধানে রত বিদেচৎসাহীদের উপযোগী গ্রন্থাগার 
হিসাবে যে ইহা। গড়ি উঠিবে তাহ। সন্দেহাতীত ॥ 


ভারত পাঠাগার ॥ ২৭, অন্রদাপ্রসাদ ব্যানাজীঁ লেন ॥ হাওড়! ৪ 

গত «ই অক্টোবর ’৫৮ পাঠাগারের উদ্যোগে "বিশ্বশান্তি আন্দোলন ও তার 
ভবিষ্যৎ” এই পর্যায়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা, হয় । আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন- শ্বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমোহিত মৈত্র এবং অধ্যাপক 
হরিপদ ভারতী ॥ 


প্রগতি পাঠাগার 0 জিরাট ৷ জুগলী ॥ 

২৩শে অক্টোবর প্রগতি পাঠাগারের বাষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত 
কারী সমিতি নির্বাচিত হয় £ সভাপাতি__তীশ্দ্ু কুমার মজুমদার, সাধারণ 
সম্পাদক-_চিন্ডরঞ্জন সম্নমত, সহঃ সম্পাদক ও গ্রন্থাারিক_ সন্ধীর প্লজন 
ভোমিক ৷ fl 

সাধারণ সম্পাদকের বিব,তিতে নিম্নলিখিত তথাগ্লি পরিবেশিত হর হ 
সদস! সংখ্যা সাধারণ বিভাগ £ ৯০, শিশু বিভাগ £ ২২, মহিল। বিভাগ £ ৩০ । 
পৰ্সতক সংখ্যা--সাধারণ বিভাগ £ ৪১২, শিশু বিভাগ £ ১৫১ । পত্র পত্রিকা. 
৮ খানি । 


ভান্যান্য রাজের সংবাদ 
দিল্লী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন 


দিজ্লী পস্তক বিক্রেত। সংঘ পুস্তক বিক্ররের জ্রনা বৈদেশিক মুদ্রার 
ভারতীয় মূল্যের যে হার নির্ধারণ করিগ্রাছেন তাহার যৌক্তিকতা পরীক্ষা করিবার 
অন্য দি্দী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন একক কমিটি গঠন করেন ৷ কমির্টি এক ডলারের 
এবং এক শিলিঙের মূল্য যথাক্রমে ৪-৫০ টাকা এবং ০:৭০ টাক! ধার্য করিবার যে 
সুপারিশ করেন এসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির ২রা এপ্রিলের সভায় তাহা 
অনুমোদিত হয় । সমিতি এই হার চাল করিবার জন্য পুস্তক বিক্রেতা সংঘ 
এবং সমিতির একটি যুক্ত সভা আহ্বান করিবার প্র্তাব করিয়াছেন । 


মাত্রাজ 

মান্রা গ্র'থাগার আইন অনুযারী কোরয়েম্বাটুর স্থান: গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের 
উদ্যোগে ভ্রামামাণ গ্রশ্থাগারের উদ্বোধন অন্ষ্ঠান মাত্রাজের অর্থমন্ত্রী জি 
সাব্রমানিন্ম কতৃক সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলের জনয ইহাই প্রথম 
ভ্রাম্যমাণ গ্রতবাগার, ইহার গাড়িটীতে ৮০০ খানি বই সাক্জাইয়া রাখা যান্ন এবং 
আরও অতিরিক্ত ৫,০০০ বই বহন করিবার ব্যবস্থা আছে ॥ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারটি 
দৈনিক অন্তত ছয়টি পল্লী ভ্রমণ করিবে এবং সপ্তাহের ছয়দিন কাজ করিয়া প্রান 
১৫০টি পল্লীর অধিবাসীদের মধ্যে পুদ্তক বিতরণ করিতে পারিবে । 


অন্যান্য দেশের সংবাদ 


পাকিস্তান 

দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসীদের পাঠোপষোগী পুস্তক প্রকাশনে উৎসাহিত 
করিবার জনয ইউনেস্কো এবং পাকিস্তান সরকারের যুক্ত উদেযাগে করাচীতে একা 
আঞ্চলিক কেন্দ্রের উন্বোধন করা হইয়াছে । পাকিস্তান শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন 
সহঃসচিব এবং ইউনেস্কোর ডাঃ আখতার হোসেন এই কেন্দ্রের পরিচালক । ইনি 
হিন্দী এবং উর্দ্‌ সাহিতোর সংপারিচিত লেখক এবং সমালোচক । এই কেন্দ্র 


১৯৭ শ্রন্থাগার [ এম সংখ) 


হইতে বার্মা, সিংহল. ভারতবর্ষ পাকিদ্তান এবং সম্ভব হইলে ইরাণ দেশের কায" 
পরিচালনা করা হইবে । মুখ্যতঃ বাংলা. বমীয়, সিংহলী, তামিল হিন্দী এবং 
উদ্‌ ভাষার পুস্তকের মধো এই কেন্দ্রের কাষ্ণিবলী সীমাবদ্ধ থাকিবে । 

এই কেন্দ্র হইতে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইবেনা । সহজ্রবোধা ভাষা 
উন্নত পদ্ধতিতে পুস্তক প্রকাশনের ব্যাপারে প্রকাশক এবং বিভিন্ন সংস্থাকে 
সহায়তা করিবে । 

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অনগ্রসর অঞ্চলে জাতীয় উন্নতি পরিকল্পনা অংশ 
[হিসাবে অশিক্ষা দূরীকরণের যে বাপক প্রচেষ্টা দেখ! দিয়াছে তাহার সম্ভাব্য 
পরিণতি হিসাবে ক্রমবর্ধমান প;চ্তকের চাহিদা মিটাইবার জন্য ইউনেস্কো এই 
কেন্দ্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন । 


সিংহল 

সম্প্রতি সিংহলে এক বৎসর স্থায়ী গ্রচ্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যন্জনক 
সমান্তি হইয়াছে । সিংহলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা এই প্রথম । 
এখন পর্যন্ত সিংহলে কুশলী গ্রশ্বাগারিকের চাহিদা অতান্ত সীমাবদ্ধ থাকার 
স্বারীভাবে কোন শিক্ষা কেন্দ্র খ্লিবার প্রচে্টা করা হয় নাই । সিংহলের 
সরকারী বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং কলম্বো পরিকল্পনার 
সহযোগিতায় সিংহলের শিল্পোন্নতির কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও 
সরকারী বিভাগের গ্রশ্বাগারগহলির প্রয়োজনীয়তার দিকে দ.ষ্ট রাখিয়া এই শিক্ষা” 
দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । ছয় জন শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষা লাভ করেন । 
ইহাদের মধো দুই জনের গ্র-্থাগার কার্যে অভিজ্ঞতা আছে । সরকারী বিজ্ঞান 
এবং শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের গ্রম্থাগারটিকে সংগঠন করিবার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষা দেওয়া! হয় । 

বিশেষ গ্রশ্াগারের কার্যাবলীর মধো এই শিক্ষাদান সীমাবদ্ধ রাখা হয় । 
বগাকরণের ভিউই এবং ইউ ডি সি পদ্ধতি এবং সৃচীকরণের জন্য আমেরিকান 
লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এবং লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ॥ 
অবশ্য সিংহলের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষা রাখিয়া এই পশ্ধতিগুলির পরিবর্তন 
করা হয়স। 

এই শিক্ষাকেন্দ্রে আমেরিকার রীতি পন্ধতিগুলি অনুস,.ত হইলেও সিংহলে 
সাধারণভাবে বুইশ পম্ধতিগদলি চালু আছে? 


কাতিক £ ১৩৬৫ ] শ্রস্থাগার ১৯৮ 


বিভিন্ন প্র্থাগারের সহিত সংযুক্ত কর্মীদের গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানের সহিত 
পরিচিত করাইবার জন্য এই বংসরই দুইটি শিক্ষাকেন্দ্রে দুই সপ্তাহ ধরিয়া 8৬ 
জনকে শিক্ষা। দেওয়! হয় ॥ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে এই শিক্ষা 
কেন্দ্র পরিচালিত হয় ॥ শিক্ষার্থীদের মধো প্রায় অর্ধেক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং 
বাকী সকলে সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং বিশেষ গ্র্থাগারের সহিত সংযুক্ত । 

৩০ ঘণ্টা বক্তৃতা এবং ৩০ ঘস্ট। বরীকরণ ও সমীকরণ কার্যে বাবহারিক 
শিক্ষা দান করা হয় ॥ 
পাকিস্তান 

করাচী বিশ্ববিপ্যালয় গ্রন্থাগারের সায়েন্স আলামূনি এসোসিয়েশনের 
উদ্যোগে “পাকিস্তান লাইব্রেরী রিভিউ” নামে একটি সামরিক পত্রিকার প্রথম 
সংখ্যা ১১৫৮ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রথম সংখ্যায় প্যকিস্তানের 
প্রত্থাগার ব্যবস্থা, গ্রতথাগারিক বস্তি শিক্ষণ বাবস্থা, উদ ভাষার রেফারেন্স 
পুস্তক, পাকিস্তান পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে । পত্রিকাটির প্রাস্তিস্থান £ রাইটার্স এম্পোরিগ্রাম (পাক), সুলেমানিয়। 
মসজিদ, ক্লেটন কোয়ার্টাস পোষ্ট বন্প ১৪ করাচী-_-১। চাঁদার হার ৫২ টাকা 
অথবা ১ ডলার ২০ সেন্ট অথবা ৮ হিঃ ৬ পেঃ 


তোবিয্মেত রাশিয়া 

ইউনেস্কোর একটি বিবরণে প্রকাশ যে ১৯৫৭ সালে সোবিয়েত রাশিয়াতে 
মিনিটে ৭,৫০০ খণ্ড পু্দ্তক প্রকাশিত হইয়াছে । এই বৎসর প.থিবীর 
বিভিন্ন অঞ্চলের ৮৫টি ভাষায় প্রায় ১,১০০ খানি পুস্তক সোবিয়েত রাশিয়ায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । 


বিজ্ঞপ্তি 


পরিষদের হিসাবে দেখা যার যে ১৯৫৮ সালের চাঁদা অনেকের 
নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই ॥ বাকি চাঁদা তাঁহাদের অনতিবিলম্বে 
পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা৷ যাইতেছে । নচেৎ 
তাঁহাদের নিকট “গ্রথাগার* পত্রিকা প্রেরণ করা সম্ভব হইবে না । 





বিবিত সংবাদ 


, কলিকাতা বিশ্ববিভালয় গ্রন্থাগ।রে কেন্দ্রীয় সরকারের দান 
(লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা মন্ত্রী ভাই কে, এল, শ্রীমালি জানান 
যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সম্প্রসারণের জন/ দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকালে ৩৬,৮৩,৬৯৭ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে ॥ তাহার মধ্যে 
২৬,৮৩,৬৯৭ টাকা সাহাযা হিসাবে এবং ১০ লক্ষ টাকা খণ হিসাবে দেওয়া 
হইবে ৷ শ্র-থাগার ভবন নির্মাণের জন্য এককালীন ১৯,২৬,৭০০ টাকা সাহায্য 
বরাশ্দ আছে ৷ 


উৎকৃষ্ট কাল কালি 

নয়াদিজ্লীর জাতীয় পদার্থ বিদ্যা গবেষণাগারে সম্প্রতি বিভিন্ন ধরণের 
উৎকৃষ্ট কাল কালি তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হইয়াছে ৷ 

ভারতে প্রিন্টিং ডুশ্লিকেন্টং এবং অন্যান্য অন্দন্থপ কালি প্রচুর পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয় । শুধু সংবাদপত্র ও আনহসঞ্ক ছাপার কাজেই বৎসরে ২* লক্ষ 
পাউন্ড রোটারি কালি লাগে । বর্তমানে এর বেশীর ভাগই বিদেশ হইতে 
আমদানি করা হয় ॥ ভারতে কয়েক প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু এই কালি তৈরি 
হয় কিন্তু এগহলির উৎকর্ষ ব.চ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । বেশীর ভাগ 
কালির দোষ হইল তাহাদের স্থান্িক্ক নাই । কালি রাখিলে প্লংএর তলানি 
পড়িতে থাকে । 

জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারে যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে 
কালির সঙ্গে এমন কয়টি জিনিষ মিশান হয় যাহার ফলে তলানি পড়ে না এবং 
দীর্ঘকাল ধরিয়৷ কালি ঠিক থাকে । 

গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়া কালি তৈরির খরচ সম্বস্ধেও জবান গিয়াছে । 
গবেষণাগারে তৈরি ড্শ্লিকেউং, প্রিন্টিং ও আনুষণ্গিক অন্যান্য কালি বাজারে 
অনুমোদিত হইয়াছে ॥ 


“লাইত্রেরীজ্ঞ ইন্‌ ই্ডি়া” 

ভারত সরকারের শিক্ষা দণ্তর কতৃকি ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত ভারতবর্ষের 
গ্রথথাগার সম্‌হের তালিকা “লাইত্রেরীন্র ইন ইন্ডিয়)” বইখানির সংশোধিত ও 
পরিবগ্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রচেম্টা চলিতেছে । এই উদ্দেশে! বিভিন্ন 
গ্রথাগারের নিকট হইতে নানি বসি কা শর সমা্ত হইয়াছে ॥ 





3 যয 


গত গ্রীষ্মে মালদহে জেলা গ্শ্থাগার পরিষদের আমহ্ৰণে ও বঞ্গীর 'ু্থা্ার পরিষদের পরিচালনার 
অন্যগ্ঠিত গ্রশ্থাগায়িক শিক্ষণ শিবিরের শিক্ষা খীগনের সম্মিলিত চিত্র ॥ মধ্যে উপবিষ্ট জেলা সমাজ শিক্ষা 
আঘিকারিক শ্রীঅতুলচ'দ্র মীরবহর ও দক্ষিণ পাশ্বে লিবির পরিচালক ভ)ধিজয়ানাথ মৃখোপাধ্যা ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি 


সাধারণ গ্রন্থাগার 
নাম স্বাপনের তারিখ 
বাজনারায়ণ বস; স্ম.তি পাঠাগার ( মেদিনীপুর ) ১৮০১ 
হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী ( চৃ'চুড়। ) ১৮৭৪ 
কোশ্নগর পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৫৮ 
উত্তরপাড়া পাবলিক লাইবেরী ৯৮৬৯ 
জনাই পাবলিক লাইব্রেরী ১৯৮৬০ 
আড়িরাদহ পাবলিক লাই রেরী ১৮৭০ 
চন্দনলগর পৃৃদ্তকাগার ১৮৭১ 
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৭১ 
কালন৷ মেয়ো লাইব্রেরী ১৮৭২ 
বরাহনগর পিপলস লাইত্রেনী ১৮৭৬ 
রাণীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী ৯৮৭৬ 
তালতল। পাবলিক লাইব্রেরী ১৯৮৮২ 
বাশবাজার রিডিং লাইব্রেরী ৯৮৮৩ 
কুম্ারটনলী ইনষ্টিউিউট ১৮৮৪ 
শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৮৪) 
বালী সাধারণ গ্রল্থাগার ১৮৮৫ 
চৈতলা লাইব্রেরী ১৮৮৯ 
বাঁশবেড়িকা। সাধারণ পাঠাগার ৯৮৯১৯ 
বগ্ুগীন্প সাহিত্য পরিষদ গ্রন্বাগ্যার ১৮৯৩ 


পরিষদ্ধ সভাপতির আবেদন 


প্রমীলচন্দ্র বন্ছ 


১৯২৫ খুঞটাবন্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে বন্পীয় গ্র“থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত 
হয় । আর কয়েকদিন পরেই পরিষদের তেত্রিশ বৎসর পর্ণ হবে মহ।কালের 
যাত্র/পথের মাপকাঠিতে তেত্রিশ বৎসর সময় হয়তো গণনার মধ্যে আসে না) 
কিশ্তু ক্ষণভঞ্গুর দেহাশ্রদ্রী মালংযের কাছে চল্লিশ বছর সমন উপেক্ষণীয় নয় । 
মানুষের গড়া স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, যে প্রতিষ্টানের অক্তিত মাম 
মানুষের সদিচ্ছা প্রস্‌ত সমর্থনের হাব্রাবাহিকতার উপর একান্তভাবে নিভ“র- 
শীল তার পক্ষে, একাদিক্ৰমে প্রায় তেত্রিশ বৎসর যাবৎ বেচে থাকা যে একট৷ খুব 
সাধারণ ব্যাপার নন্ন, তা" আমাদের চতুদিকে শ্েচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের নিরশ্তর 
উৎপত্তি ও অবল_স্তির প্রতি দ.ষ্টপাত ক'রলেই বোকা যায় । 

মহষ্টমেন্র কয়েক ব্যক্তির উৎসাহ ও উদ্যোগকে অবলম্বন ক'রে পরিষদের সং 
হয়। পরিষদের প্রথম পর্যায়ের কর্ণধারদের অধিকাংশই আদ্র আর ইহ দ্রগতে 
নেই । তাঁদের মধ্যে এখনও দহ একজন যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের পক্ষে এই 
পরিষদের জনা আত্মতৃশ্তি অনুভব করার সংগত কারণ নিশ্চয় আছে । অল্প 
কয়েকজন সহকর্মী নিয়েই তাঁরা কাজ শুরু করেন এমন কি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে 
যখন এই পরিষদ পুনর্গঠিত হয় তখন এর সভ্য সংখ্য। পঞ্চাশের নীচে ছিল ; আর 
আজ এর সভ্য সংখা! প্রায় এক সহম্র। পরিষদের কর্মধারার ব্যাপকতা ও 
বিভি*নতাও আজ বিচিত্র ও বছমুখী ; পরিষদের সংষ্টি থেকে আজ পর্য*ত 
স্থেচ্ছাত্রতী নবীন কর্মীরা পর্যায়ক্রমে এর দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে এই প্রতিষ্ঠানকে 
যে ধাপে ধাপে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এক! চিন্তা ক'রে পরিধদ- 
প্রতিষ্ঠাতা সভাদের মধ্য আজও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের পক্ষে পরিষদের 
জনা গর্ব বোধ করাই স্বাভাবিক । কিন্তু আপনার আমার পক্ষে, আর সকলের 
পক্ষে এই চিত্রের আর একট। দিক উদ্বাটনের প্ররোজনও আছে । 

চল্লিশ বৎসর পূর্বে গ্রশ্থাগার যে সর্বজনের এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
গ্রন্থাগারের বে প্ররোজন, এ সত; স্সামাদের দেশে জনসাধারণের মধে? প্রচার লাভ 
করেনি, শ্বীকাতিলাভ তো ক'রেইনি । তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে অঃদ্রকের 


২০২ গ্রন্থাগার { ৭ম সংখ্য! 


দিনের গ্রন্থাগার পরিষদের সাফলাকে অভুতপূ্ব ব'লে মনে হ'লেও, আজকের 
দিনের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতে পরিষদের এখনও বিলম্ব আছে, 
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই! আজকের দিনে আমর! জানি গ্রচ্থাগার 
আর স্থান বিশেষের অলঙ্কার মাত্র নয়, প্রশ্থাগার জাতির চিন্তা ও কাষের 
সর্বক্ষেত্রে একান্ত সহায়ক অপরিহার্য শ্রতিষ্ঠান। আজকের দিনের গ্রন্থাগারের 
"বার আর মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, ব। পন্ডিত জনের জ্বনাই উম্মুক্ত নয়, এ দ্বার আজ 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধণী-নির্ধন, নারী-পুক্ষষ-শিশহ সমাজের সকল স্তরের সকল 
শ্রেণীর লোকের জনা অবাধে উদ্মনক্ত ॥ অর্থাৎ আমরা আজ জ্ঞানি যে গ্রন্থাগারের 
উপর দাবী ও আঁধকার আজ সমাজের সর্বজনের । কি’তু দাবী ও অধিকারের 
সাথে কাবা ও দায়িত্ব যে অগ্গান্গীভাবে জড়িত সে কথা কি আমরা সবণ্দা 
স্মরণ করি ? নিশ্চয় ত)' করি না। নইলে ব*্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভা সংখা 
আজ্দ আর এক সহজে আবদ্ধ না থেকে বহু সহশ্রে পরিণত হতো ॥ 

গ্রতথাগার আন্দোলনের জগ্পবাত্রার পথ যাতে সর্বজনের সহাপ্লতার রচিত 
হর সেজন্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তিদের কাছে আমার আবেদন যে 
তাঁরা জলদাধারণকে গ্র্থাগার সম্পর্কে জনসাধারণের অধিকার ও কতবা 
সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত ক'রে তুলুন । পশ্চিম বংগের জনসাধারণের কাছে 
আমার এই আবেদন যে বঙ্গীয় গ্রশ্থাগার পরিষদকে তাঁদের নিজস্ব গুতিত্ঠান মনে 
কারে এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সহবিধা লাভ করার যে স্বাভাবিক দাবী ও অধিকার 
তাঁদের আছে এবং প্রতিষ্ঠাহনর প্রতি তাঁদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সে কথা 
স্মরণ ক'রে তাঁরা অনতিবিলম্বে এই পরিষদের সভ্যভুক্ত হ'য়ে তাঁদের স্বাভাবিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠ। কক্ষন এবং সংগে সংগে তাঁদের করণীয় কত'ব্যও পালন 
করুন । ্ 
থে সকল গ্র-্থাগার এখনও বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত এবং এই 
পরিষদের সাথে যুক্ত হন নি তাঁদের নিজেদের স্বার্থে এবং পশ্চিম বংগের 
গ্র'থাগার আন্দোলনের ব.হত্তর স্বার্থের জন্য তাঁর? অবিলম্বে এই পরিষদের সভ্য 
শ্রেণীভুক্ত হন, তাঁদের কাছেও আমার এই আবেদন ৷ 


সম্পাদকীয় 


খসড়া গ্রন্থাগার বিলের প্রচার 


ভারতের গ্রতথাগার আন্দোলনে পশ্ঠিমবওগ সর্বাপেক্ষা প্রাগ্রসর রাজ) । 
পশ্চিম বঙ্গের জেলায় ভ্রেলায় ও গ্রামে গ্রামে যে অসংখ্য ছোট বড় গ্রদ্থাগার 
গঢ়ে উঠেছে ত। সাধারণের স্বতঃপ্রগোদিত প্রচেষ্টা ও উদামেই গড়ে উঠেছে 
সরকারী অর্থন্মক্‌ল্ বা রাজা নহারাজ্ঞাদের দাক্ষিণ্যে নয় ॥ ভারতের প্রথম 
গ্রথাগর পরিষদ এই রাজ্েই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ গ্রন্থাগার আইনের ক্ষেতেও 
বগদেশ অগ্রণী । আজ থেকে আটাশ বছর পূর্বে বাংলাদেশের গ্রত্থাগার আশ্দো- 
লনের পথিকৃৎ কুমার মুণী'দু দেব রায় মহাশয় বাংল! দেশের আইন সভায় একটি 
গ্রথাগার বিল উত্থাপনের চেণ্ট! করেছিলেন । এবং বড়লাটের অসম্মতির জন্য 
সে বিল উত্থাপিত হয়নি একথা সকলেই দ্রানেন। সে সময়ে গ্রচ্থাগার আইন 
বাধবম্ধ না হতে দেওমার কারণ সস্পণ্ট । এদেশের লোকের শিক্ষায় সচেতনত। 
লাভ করুক এট) তৎকালীন বিদেশী শাসকের! নিশ্চয় চাইতেন না। কিম্তু এখন 
আমর স্বাধীন । স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার এবিয়ে সচেণ্ট হবেন একথা 
মনে ফরিয়ে দিতেই লক্জা বোধ করি । 

বছর চারেক আগে অধ্যাপক নির্ম‘ল ভট্টাচার্য মহাশয় একটি গ্রত্থাগার বিল 
পশ্চিম বঙ্গের রাজ্জা সভাগ্ন উদ্ধাপনের চেস্টা করেছিলেন । তিনিও তাতে 
বার্থ হয়েছিলেন । ইতোমধ্যে ভারতের একাধিক রাজে। গ্র্থাগার আইন 
বিধিবদ্ধ হয়েছে ॥ বি”্তু পশ্চিম ব*গ এখনও এব্যাপারে নিশ্চল । এবার বঙ্গীয় 
গ্রথাগার পরিষদ একটি খসড়া গ্রন্থাগার বিল দেশের সামনে তুলে ধরেছেন । 
গত বত্গীয় গ্রথাগার সম্মেলনে খসড়া বিলটি উপস্থাপিত করেছিলেন বিশ্ববিত্ুত 
গ্রত্থাগার বিশেষজ্ঞ ডক্টর রংগনাথন। তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন 
সম্মেলনে সমবেত বিভিন্ন জেলার দুই শতাধিক গ্র্থাগার কমী ও সমাজ সেবী । 
এ প্রচেষ্টার সাফল্য এখন নিভর করছে জনমতের ওপর, সে জনো প্ররোজ্জন 
বিলটর ব্যাপক প্রচার । পরিষদ সম্পাদক ভাই সকল কর্মাকে বথাসাধ। সচেখ্ট 
হতে আবেদন জানিরেছেন । 

সাধারণের প্রচেষ্টা ও প.স্ঠপোষ্ত্রুতার পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন 
তার শৈশ্ববাবস্থা অতিক্রম করেছে । বাজছে গ্র-থাগারগুলির কর্মপরিধি ক্রমেই 
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সম্প্রসারিত হচ্ছে । দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অৎগ হিসাবে গ্রশথাগার স্বীকৃতি 
লাভ করেছে । শুধু অবসর বিনোদনের উপকরণ যোগান দেওয়া ছাড়াও 
স্বজনের রাজলৈতিক চেতন অর্থনৈতিক সমতাবোধ তথা সমাজের সামগ্রিক 
অভ্যাম্নতির পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থাগারের মূল্যায়ণ হয়েছে । তাই বিক্ষিস্ত 
ও অসংগঠিত প্রচেষ্টা ও গ্রশ্থাগারগুলির বর্তমান আঘিক অসচ্ছলতার নিরসন 
হওয়া আশ: প্রয়োজন ৷ গ্রচ্থাগার আইন বাতিরেকে ঈশ্পিত আদর্শ গ্রন্থাগার 
বাবস্থা সম্ভব নয় ॥ খসড়া বিলে বর্তমান অবস্থার বিকল্প হিসাবে একাটি 
রাজাবাপী আইনানুগ সংস্থাধীনে সৃপরিকল্পিত সর্বাত্মক ও নিঃশজক গ্রত্থাগার 
ব্যবস্থার কথা বল! হয়েছে । তাতে একদিকে অর্থের অসাচ্ছল7 দরীকৃত 
হবে । অপরদিকে সময়, শ্রম ও অর্থব্যয়ের শ্বিত্ত ও অপচয় ঘটবে না । 

খসড়া বিলের বিস্তারিত আলোচনা এক্ষেত্রে সম্ভব নয় । প্রস্তাবিত বিলের 
বিরোধীতা করে কেউ কেউ একটা ধূক্লা তুলেছেন বে ‘করভার প্রপ্দীড়িত” দেশবাসীর 
ওপর আবার একটা গগ্র্থাগার কর’ চাপানোর চেম্টা হচ্ছে । এটা নেহাতই 
একটা সস্তার বুলি ও বিজ্রান্তজনক । এর সদনত্তরে পরিষদ কর্মীরা বিভিন্ন 
সভা-সমিতিতে বলেছেন যে রাজাব্যাপী নিঃশুল্ক গ্রশ্থাগার ব্যবস্থার অধিকাংশ 
বায়ভার রাজা ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে । এবং নামমাত্র হারে 
একটি কর বিস্ত অলনযাপী সংগৃহীত হবে । উক্ত কর চাল; থাকলে রাজ। ও 
কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে গ্রত্থাগার বাবদ যে অর্থবায় করেছেন তা ফোনও 
কারণে হাস পেলে অথবা বন্ধ হবার উপক্রম হলে প্রস্তাবিত রাজ্যব্যাপী 
গ্রথাগার বাবপথা অচল হয়ে পড়বে না । পক্বাধিকী পরিকষ্পনায় এখনই তে। 
অর্থের নিদারুণ অভাব দেখা দিয়েছে । গ্রন্থাগার বাবদ অর্থ বায় বন্ধ করবার 
প্রয়োজন যে ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ? তাছাড়া অজানিত আপৎকালে 
সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয় । কাজেই সর্বদিক 
বিবেচলা। করে প্রস্তাবিত বিলে যে গ্রন্থাগার কর প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা 
সম্প্ণ ক্ূপে যজিসঞ্গত । তাতে সাধারণ লোকে করভারগ্রস্ত হয়ে পড়বে 
এ আশম্কা অমূলক ॥ 

খসড়া বিলের এক দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা গেল । প্রয়োজনে সবিদ্তারে 
আলোচনা করা যেতে পারে । খসড়া বিলচির অধ্যয়ন ও প্রচার পশ্চিম বঞ্গের 
প্রতিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীর একটি নৈতিক দায়িত্ব ॥ 


ভম সংশোধন 


“গ্রশথাগার পত্রিকার কাতিক সংখায় প্রকাশিত পশ্চিম বঞ্গের জনা খসড়। 
গ্রন্থাগার আইলট্টতে অনবধানতাবশতঃ একটি ছাপার তুল রহিয়। গিয়াছে। 
এজন্য আমরা অতাণ্ত দহঃখিত । 

উক্ত খসড়। আইনের পচ্ঠাগুলির পাঠক্রম নিম্নরূপ হইবে £ 

১৬৯, ১৭০, ১৭৩, ৯৭৪, ১৭১, ১৭২, ১৭৫ । ইহার পর হইতে বান্রীতি . 
পড়িতে হইবে ॥ 

সম্পাদক 


এন্ভাগায় 
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গ্রস্থাগারিক বিপিনচন্দ্র ও কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী 
প্রমীল চন্দ্র বস্তু 


ভারতের রাজ্জনৈতিক আশ্দোলনেল় ক্ষেত্রে একদা সুপরিচিত লাল-বাল-পাল 
(পাঞ্জাবের লালা লাব্রপত রায়, মহারাস্ট্রের বাল গঞ্গাধর তিলক এবং বাংল) 
দেশের বিপিনচ্দ্র পাল )--এই তিন ব্যক্তির অন্যতম বিপিনচন্দ্র পাল মহাশগ্লের 
জন্ম শত বাধিকী সম্প্রতি অনুচিত হয়ে গেল । বিপিলচন্ত্র যে একজন 
অসাধারণ বাপ্মী বিশিষ্ট সমাদর সং্কারক ও দক্ষ সাংবাদিক ছিলেন এ সংবাদ 
আজ্রকের দিনে হয়তে! অনেকে জানেন । কি*তু বে-সরকারী উদ]মে প্রতিট্টিত 
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী, যা' নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ সরকারী 
“তীর গ্রচথাগারে' (National Library) পরিণত হয়েছে, সেই গ্রন্থাগারের 
পরিচালন ব)বদথার এক উল্লেখযোগ) পরিবর্তনের সূচনা কালে বিপিনচন্দ্র 
প্রায় দৃই বৎসর কাল যে সেই গ্রত্থাগ!রের গ্রন্থাগারিক ও সচিব ছিলেন সে কথা 
সম্ভবতঃ অনেকে বিস্মৃত । তা না হলে তাঁর জন্ম শত বাধিকী উৎসব 
অন্ঠানের কার্যসূচীর সাথে জাতীয় গ্র্থাগারের ঘনিম্ঠতর সংযোগ সাধিত 
হওয়াই স্বাভাবিক ছিল ; এবং কয়েক বৎসর পূর্বে জাতীল্প গ্রচ্থাগারের সুবর্ণ 
জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত সংদ্দর স্মারক গ্রশ্থে তাঁর চিত্র অথবা অশ্ততঃপক্ষে 
নামের উল্লেখ সম্ভবতঃ স্থান পেত । বিলম্বে হ'লেও ‘কখন না হওয়া। অপেক্ষ) 
বিলম্বে হওয়। ভাল? _ এই ইংরেজী প্রবাদ বাকা অনুসরণে জ্ঞাতীয় গ্রশ্থাগারে 
বিপিনচন্দ্ের একখানি প্রতিকৃতি স্থাপিত হ’লে তাঁর স্মতির প্রতি সন্তান 
প্রদর্শন করা হবে । ই 

১৮৫৮ খুষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে অধ্বন। পাকিস্তানের অন্তর্গত 
শ্রীহট জেলার পৈল গ্রামে বিপিনচগ্দ্রের জম হর। পিত। শ্রীরামচন্্র পাল 
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আইনজীবি ছিলেন ॥ মাতার শ্নেহসিজ্ত অথচ কঠোর শাসনের মধ! দিয়ে বিপিন 
চন্দ্রের বালাকাল অতিবাহিত হয় । ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্র উচ্চ বিদ্যালয় থেকে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীণ হ'য়ে ১৮৭৬ খুষ্টান্দে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি 
কলেজে অধ্যয়নের জন্য যোগদান করেন ॥। ১৮৭৭ খ্‌ণ্টান্দে তিনি ব্রাঙ্থসমাজে 
যোগদান করেন এবং ১৮৭৮ খম্টান্বে কলেন্র পরিত্যাগ করে শিক্ষকতা বৃত্তি 
অবলশ্বন করেন । প্রায় চা'র বৎসর যাবৎ কটক, শ্রীহট, বাতগালোর প্রভৃতি 
স্থানে বিদ্গালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করার পর তিনি ১৮৮৩ খ্‌চ্টাব্দে 
কলিকাতার সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন॥। ১৮৮৬ খৃশ্টাম্দে তিনি 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন॥ ১৮৮৭ থহ্টটাঞ্নে লাহোরে দু.বিউন 
পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাষ" গ্রহণ করেন ॥ কিছুদিন পরে সম্পাদকের 
সাঘে তাঁর মতের মিল ন। হওয়ায় তিনি চি বিউন পত্রিকার কার্য পরিত্যাগ করেন । 
কলিকাত। পাবলিক লাইব্রেরীতে গ্রচ্থাগারিকের পদ গ্রহণের পর্ব“ পর্যন্ত বিপিন 
চণ্দ্রের জীবনের ঘটনার ইহাই সংক্ষিত্ত পরিচয় ॥ 

১৮৩৫ খঙ্টান্দের ৩১শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতার 'টাউন হলে" সুপ্রীম 
কোটের অন্যতম বিচারপতি সায় জল পিটার “লাম্টের সভাপতিত্বে অনুষ্টিত 
এক জনসভায় কলিকাতা শহরে একট পাবলিক লাইব্রেরী ব! সাধারণের গ্রশ্বাগার 
স্থাপনের এক প্রস্তাব গৃহীত হয। এই প্রস্তাবানবসারে শীঘ্র কলিকাত। 
পাবলিক লাইব্রেরী নামে একটি প্রশ্থাগারও স্থাপিত হয় এবং ১৮৩৬ খৃষ্টানদের 
৮ই মার্ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এই গ্রচথাগারের উদ্বোধন হর । গ্রচতথাগারট 
অবশ্য চ!দামূলক গ্রন্থাগার হিসাবেই স্থাপিত হয়৷  গ্রত্পাগারের নিয়ম 
অনুসারে যাঁরা গ্রশ্থাগার তহবিলে. তিনশত টাকা দিতেন তাঁরা গ্রশ্থাগারের 
স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার হতেন এবং অনান্য চাঁদাদানকারীরা নিদিষ্ট হারে 
বাধিক চাঁদ) দিতেন । গ্র-্থাগারে প্রথম স্থায়ী গ্রশ্থাগারিক নিযৃক্ত হুল টোনী নামে 
জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক ৷ গ্রত্থাগারের প্রথম অবস্থার প্যারীচাঁদ মিত্র গ্রন্থাগারের 
সহকারী গ্রশ্থাগারিক ( সাব-লাইরেরিয়ান ) ছিলেন পরে তিনি গ্রশথাগারিক 
নিযুক্ত হন । প্যায়ীচাঁদের পর তাঁর শ্রাত্বা গোপীরুফ মিত্র গ্রণ্থাগারিকের 
পদ লাভ করেন তৎপরে জনৈক অবসর প্রা*্ত এযাংলে! ইন্ডিয়ান এ পদে 
নিষুক্ত হর্ন । উন্নতি ও অবনতির নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে 
গ্রচ্থাগারটি এই সময়ে বিশেষ দুরবল্থায় “পতিত হয় । কলিক্যতার পো 
প্রতিষ্ঠান ও গবণমেস্টের সাথে অনেক আলাপ-আলোচনার পর গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত 
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গবর্ণমেম্ট ও গ্রন্থাগারের এক যুক্ত কমিট্টর সৃপারিশের ভিত্তিতে গ্রশ্থাগারের 
অংশীদার ও চাঁদাদাতাদের নির্ধাচিত ছয়জন এব: পোর প্রতিষ্ঠানের মনোনীত 
প্রতিনিধি ছররজন _মে।ট এই বার জন সদস্য-সমস্বিত এক সংসদের (কমি ) 
উপর গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থার দায়িত্ব অপিত হয় এবং পোর প্রতিষ্ঠান 
ম্া্থাগারকে তার দহ়বগথ। থেকে মংজ করার জনা আট হাজার টাকা সাহাবাথ4 
অগ্রসর হন ॥ ১৮৯০ খম্টোন্দের ২০শে এপ্রিল তারিখ থেকে নৃতল বাবস্থা 
অনসারে এই নূতন সংসদ শ্রশ্থাগারের কার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন । 
নূতন সংসদ এই বাবস্থায় পৃনগ“ঠিত গ্রচ্বাগারের তৎকালীন একজ্রন অবসর প্রাপ্ত 
প্রোছ গ্র“পাগারিকের স্থলে একজন কম বয়সী নবীন গ্রশ্থাগারিক নিষস্ত করা 
সমীচীন বিবেচনা ক'রে এ পদের জনা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্বার। দরখাস্ত 
আহবান করেন। ট্রিবিউন পত্রিকার কার্য‘ ত্যাগ করার পর বিপিলচন্দ্র এ পর্যন্ত 
অন্য কোন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন না। সংবাদপত্রে কলিকাত। পাবলিক লাইব্রেরী 
সচিব ( 555£088 ) এবং গ্রথঘাগারিকের পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বানের 
বিঝ্ঞাপন প্রকাশের পর তিনি এ পদের জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করেন ॥ 
ভারতবষে'র বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত মুদ্রণ আইনে। মদ্রণের স্বাধীনতা 
ংকোচক ধারাগৃলির বিরুল্ধে ভারতবাসীদের মলে বিশেষ ক্ষোভ হিল । স্যায় 
চাল-স মেটকাফ ১৮৩৫-৩৬ খু্টান্ প্রায় এক বৎসর কাল অস্থারীভাবে ভারতের 
বড়লাট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ॥ এই সমরে তিনি নুপ্রণ আইনসমূহের স্বাধীনত। 
অপহারক ধারাগ্লির পরিবত'ন সাধন ক'রে মুদ্রণ বিষয়ে স্বাধীনতার অবকাশ 
দেওয়াগ্র ভারতবাসীর কৃতন্রতা অজ“ন করেন । এ বিষয়ে সকলের আনন্দ ও 
স্কৃতন্ত। জ্ঞাপনের জন্য ১৮৩৫ হচ্টোব্দের ২*শো আগস্ট তারিখে কলিকাত। 
টাউন হলে অনুদিত এক জনসভায় স্বির হয় যে মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞত। 
প্রকাশের সথারী নিদশ'ন হিসাবে কলিকাতায় মেটফাফ লাইব্রেরী বিজিডং নামে 
একটি ভবন নিমিত হবে এবং সেখানে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে । 
এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার জন্য সভায় একটি কমিটিও গঠিত হয়। 
এই কমিটি কিছুদিন এই উদ্দেশ সাধনে ব্যাপকভাবে কার্য করেন। 
অতঃপর কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর কতূণপক্ষ মেটকাফ লাইব্রেরী 
বিজ্ডং কমিচ এবং আরও অল্য দুটি প্রতিষ্ঠানের” স্িলিত উদ্যোগে 
ও প্রয়াসে কলিকাতা হেপ্লার স্ত্রী ও স্ট্রীন্ড রোডের সংযোগ 
স্বলে সরকারেয় নিকট হইতে প্রাপ্ত একখ*ড জমিতে -১৮৪০ শ্বন্টাব্দের ১৯শে 
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ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তাবিত মেটকাফ ভবনের ভিত্তি প্রচ্তর স্থাপিত হয় । 
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী যে সময়ে স্থাপিত হয় তখন ডাঃ এফ, পি, শুং 
নামে এক ইংরেজ্স ভদ্রলোক তাঁর ১৩নং এস*লানেড রো ভবনের নীচের তলাটা বিনা 
ভাড়ায় গ্রন্থাগারের জন্য ছেড়ে দেন । গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধির জনয সেখানে 
আর স্থান সংকুলান ন! হওয়ায় ১৮৪১ খ্‌শ্টাব্দে ফোট" উইলিয়ম কলেন্দরের আবাস 
স্বলে প্র-্থাগারকে স্থানাতারিত কর! হয়। অতঃপর মেটকাফ হলের নির্ম'ণ 
কার্য; সম্প*ন হ’লে ১৮৪৪ খম্টান্দের জুন মাসে হলের শ্বিতলে কলিকাতা 
পাবলিক লাইব্রেরীকে পুনরায় স্থানাতরিত করা হয় । মেটকাফ হ'লে 
স্থানান্তরিত হবার পর কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ক্রমে জনসাধারণের কাছে 
সাধারণতঃ মেটকাফ হল নামেই পরিচিত হ’য়ে উঠলো ৷ বিপিনচন্দ্র যখন 
কলিকাতা পাবলিক ল।ইব্রেনীর গ্রচ্থাগারিক ও সচিবের পদের জন্য আবেদন 
পত্র পাঠালেন তখন এই লাইব্রেরী মেটকাফ হ’লেই প্রতিষ্ঠিত ॥ 

সংবাদপত্রেক্স বিজ্ঞাপনে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রম্থাগারিকের 
বেতনের হার ১০০--১০--২০০ টাকা ব'লে উল্লেখ করা ছিল । এই বেতনের 
জন্য বিপিনচশ্দ্ের যে এই পদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এমন নয় । 
প্রধানতঃ আত্মশিক্ষার সুযোগ লাভের আকর্ষণেই তিনি এই পদের জন্য প্রার্থী 
ছিলেন। তখনকার দিলে এই লাইব্রেরী দেশী ও বিদেশী বিষ্বান এবং সম্ভ্রাত 
ব/জিদের সংগম ক্ষেত্র ছিল । এই সময়ে নতন ব্যবস্থায় পুনগণঠিত লাইৱেরী 
কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন কলিকাত। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ এইচ, লী । 
শোভাবাজারের রাজ! নরেম্ু কফ দেব বাহাদুর ছিলেন সহকারী সভাপতি । 
এতম্বাতীত জেল! জজ মিঃ এইচ বিভারিজ, ডাঃ মহেপ্দ্রলাল সরকার, শ্রীজয়- 
গোবিশ্দ লাহা, মিঃ এইচ, এম, কুস্তামজি, মৌলভী সিরাজ উল-ইসলাম 
প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কাউন্সিলের সদস! ছিলেন । কলিকাতার প্রতিপন্ডিশালী 
বিদেশী বলিক স«প্রদার এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা এই গ্রশ্বাগার়ের 
পঞ্ঠিপোষকতা। করতেন । কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর শ্রথাগারিকের 
পক্ষে এই সকল সম্দ্রাম্ত, পদস্থ, বি্বান ও প্রতিপন্তিশালী ব্যক্তিদের সংস্পশে 
আসার সুযোগ এই পদের অন্যতম বিশেষ আকষণণ ছিল । বিপিনচণ্দ্র সহ 
দ:*শ উনিশজন প্রার্থী এই পদের জ্রন আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। আবেদনপত্র 
সমুহ বিবেচনার জন্য নিযুক্ত এক সাব কমি এই সকল আবেদনকারীদের 
মধ্যে ছয় জলকে প্রাথমিক নিবগচন করেন। এই ছয়ব্রনের মধ্যে কাউন্সিলের 
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সদস/দের অধিকাংশের ভোটে বিপিনচনদু এই পদের জনা চড়ানতভাবে নির্বাচিত 
হন। কাউচ্সিলের ঝারজন সদস্যের মধ্যে কতজন বিপিনচণ্ন্রের পক্ষে ভোট 
দেন তা জ্ঞান৷ না থাকলেও সভাপতি নিঃ লী, মিঃ বিভারিজ প্রভৃতি যে তার পক্ষে 
হিলেন এবং অন্যতম বাঙালী সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চট্রোপাধ্যায় যে তাঁহার 
প্রতি বিক্মূপ মনোভাবাপ*ন ছিলেন তা অনুমান করা যায় । কারণ নিপিন- 
চণ্দ্রকে এ পদে নিয়োগের প্রশ্নে শ্রীঅমরে*দু নাথ চট্টোপাধাস্র এই অভিযোগ 
উপপ্বিত করেন বে বিপিনচণ্দ্রতো তাঁদের সাথে দেখা করেন নি। কাঞ্জেই তিনি 
এমন কে একজন বিশেষ বাক্তি যে তাঁকে এই পদে নিয়োগ করতে হবে ? জবাবে 
বিভারিজ সাহেব বলেন বে অ.ন্যান। আবেদনকারীর। তাঁদের যেভাবে উত্ান্ত 
করেছেন তা” স্নব্রণ করলে এবং বিপিদচশ্্র যে তা’ না ক'রে নিজের যোগ্যতার 
বিচারের উপরই নিভ'র ক'রে ছিলেন সে কঘা বিবেচনা করলে, কাউন্সিলের 
সদসাদের তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। ১৮১০ খষ্টাষ্দের ১৮ই আগম্ট 
তারিখে বিপিনচ*দ্র এ পদের জন্য নির্বাচিত হন এবং ২*শে আগষ্ট তারিখে 
কার্যণভার গ্রহণ করেন ॥ 

ন্‌তন কর্মক্ষেরকে যিপিনচণ'দু জনসেবার বিচ্তীণ ক্ষেত্র হিসাবেই গ্রহণ 
করলেন । জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন শাখ! সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত দ্ুত 
গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং গভীরত) ও ব্যাপকত। লাভ কগপছে যে অতি বড় 
পন্ডিত বাকিদের পক্ষেও সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভব 
হয়ে উঠছে না। বিপিনচণ্দ্ের পত্রের কাছে শুনেছি যে বিপিনচন্দ্র এ বিষয়ে 
অবহিত ছিলেন এবং তিনি তাঁদের বলতেন যে ফোন বিষয়ে সমধান পেতে হ'লে 
কোন গ্রতথ দেখতে হবে গ্র“থাগারিকের কার্য করার সময়ে সহজে সে উপায় 
নির্ধারণের জন/ তিনি স্ম্ব“দা চেষ্টা করতেন এবং তাঁর নিজস্ব নিধ'রিত উপায়ে 
পাঠকদের স্বাহাযা করতেন ॥ কাজেই বিক্ষাপ্রা্ত বৃক্তিকুশলী গ্র“থাগারিক না 
হয়েও পাঠককে সাহায্য করার জনা তিনি নিজেই বৃর্তিকুশলী গ্র“থাগ্যারিকের 
পশ্থাই অবলম্বন করেছিলেন একথাই বলা চলে ॥ 

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রত্থসমূহের এক উতনত ধরণের গ্রশ্থসচী 
(5901984৩) প্রণদ্নের প্রয়োজন বছপিন থেকেই সংশ্লিজ্ট সকলে অনুভব 
ক’রছিলেন । বিপিনচন্দ্রের নিল্পোগের প্‌বে'ই এই কার্জ সম্পন্ন করার জনা 
সংবাদপত্র মারফত প্রার্থীদের আবেদনপত্র আহ্বান করা হারেছিল ॥ এ বিষয়ে 
অঞ্পবিস্ত্র দক্ষ ও অভিজ্ঞ বেশ কিছু সংখ্যক লোক এই কাছের জন্য আবেদনপত্র 
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প্রেরণও করেছিলেন । ইতিমধো বিপিনচণ্দ্র গ্রম্থাগায়িকের পদে নিযুক্ত হলেন । 
এই পন্দ নিয;ক্ত হবার প্র তিনি করেকজেন অতিরিক্ত কেরাণীর সাহায্য পেলে 
নিজের নির্ধারিত কাজ ব্যতীত সানন্দে শ্রথসভী প্রগঞ্পনের কাজও ক'রবেন 
সে কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন । কাউন্সিল তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে 
তাঁকে এ কাজ্ঞের ভার দিলেন । এই গ্রন্থাগারে গ্রশ্থস্‌চী প্রণয়নের পথ 
অন্যসৃত জছইল রীতি পরিত্যাগ করে তিনি বিভারিজ সাহেবের পারামশ'ক্রতম 
গ্রণ্বকার ও বিষয়ের বণণনুক্তমিক সহজে বোধগম্য অভিধান-(ভত্তিফ এক 
গ্রত্থসী প্রণয়ন করেন । 

১৮৯০ খুম্টান্দের জুলাই মাস থেকে কলিকাত। পাবলিক লাই ব্রেবীর 
একটি নিঃশুল্ক পাঠ বিভাগ খোল! হয় । বিপিনচদ্দ্র ১৮৯০ খ:ষ্টানম্দের আগণ্ট 
মাসে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রতথাগারিক নিয.ক্ত হল । এই সময়ে 
প্রণবাগারের আধিক বর্ষ এপ্রিল মাসে আরম্ভ হ'য়ে পর বৎসরের মাচ্চ* 
মাসের শেষ পর্বত চলতো) ॥ ১৮৯০ হাঙ্টান্দের আগঞ্ট মাস থেকে ১৮৯১ 
খ্‌চ্টোব্দের মান্ড মাস ব্যতীত ১৮৯১-৯২ খূঙ্টটাব্ের যে বৎসর সে বৎদরের পহরা- 
কাল তিনি গ্রশ্বাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ॥ পর বৎসর অথাৎ ১৮৯২-৯৩ 
খম্টান্দের কোন সময়ে তিনি পদত্যাগ করেন । (িপিনচন্দ্রের কার্য গ্রহণের 
মাসে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টানদের আগস্ট মাসে এই পাঠ বিভাগের পাঠকের 
উপস্থিতি সংখ্যা ছিল ৫১৭ এবং দৈনিক গড়পড়তা উপস্থিতি সংখ) দাঁড়ায় 
যথাক্রমে ২৭৭১ এবং ১৫৫ । কাজেই এই সময় নিঃশৃজ্ক পাঠগৃহভ যে উত্তরে স্তর 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । কি্তু ১৮৯২-৯৩ খক্টান্দে 
অর্থাৎ যে বওলর বিপিনচণ্দ্র গ্র-্থাগ্যারিকের পদ তাগ করেন এই পাঠ বিভাগের 
জলপ্রিয়তা হস পেতে পাকে এবং এ বৎসর অক্ে'বয় মাসের মোট পাঠক সংখ্যা 
২,২৬৮তে নেমে আসে এবং দৈনিক গড়পড়তা পাঠকের সংখ্য। দাঁড়ায় ৭৬৬ এ। 
১৮৯০-৯১ খ্‌চ্টান্দে গ্র-বাগারে ১৫ মাসে ( জান্যয়ারী ১৮১*--মাক্চ' ১৮৯১ ) 
সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৩৬০; ১৮৯১--৯২ খম্টান্দে ১২ মাসে এ 
সংখ্যা বুদ্ধি পেরে হল্ন ৮৬৪; ১৮৯২-৯৩ খ্‌ষ্টাব্দে ও পর মাসে এ সংখ্যা 
আবার হাস পেয়ে দাঁড়া ৪9২তে ॥ ১৯১০--৯১ খ্‌চ্টান্দে ১৫ মাসে ( জানন্সান্ী 
১৮১৯ থেকে মান্ডন ১৮৯১ পর্ব‘ল্ত ) প্প্তক লেনদেনের সংখ্য! ছিল ২৫,৮৪৬ ; 
পরবর্তী বৎসরে ( ১৮৯৯-১২ ক্চল্টাব্দে ) ১২ মাসে এ সংখা বৃদ্ধি পেয়ে হর 
২৮,১২৪ এবং তৎপরবংসরে অর্থাৎ ১৮৯২--১৩ শ্ৃস্টান্দে হয় ৩-,৬১৮ ॥ 
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কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে বিপিনচন্দ্রের কা্য‘কালে প্রাদেশিক 
সরকহ্গারেয় বেংগল লাইব্রেরীর গ্রন্বার্দি এই পাবলিক লাইব্রেরীকে প্রদানের 
সরকারী প্রচ্তাবকে কেন্দ্র ক'রে একদিকে প্রাদেশিক সরকার এবং অন্যদিকে 
লাইরেরীর স্বত্বাধিকারী ও চাঁদাদাতাদের মর্যাদার লড়াই এক উল্লেখযোগ? ঘটনা ॥ 
বাংলা সরকার অনা কোন সত উল্লেখ না ক'রে বেঞ্গল লাইব্রেরীর গ্রশ্থাদি 
গ্রাথাগার গৃহে জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারবেন কি’তু গ্রণ্থাগারের বাইরে 
নিয়ে যেত পারবেন লা প্রথমে মাত্র এই সতে এ সকল গ্রন্থ কলিকাতা 
পাবলিক লাইব্রেরীকে দেবার প্রস্তাব করেন, ১৮৯০ খুখ্টান্দের জন মাসে 
(২৬শে জুন) ৷ ১৪ই জুলাই তারিখে কপ্লিকাত) পাবলিক লাইব্রেরীর কাউন্সিলের 
এক প্রস্তাবে সরকারের এই প্রস্তাব ধনাবাদের সাথে গৃহীত হয় । এই প্রদ্তাব 
পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতি মিঃ লী সরকারকে জানিয়ে দেন॥ ১৮৯১ খ্ৃস্টান্দে 
ওই ফে্ুয়ারী তারিখে পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারি হিসাবে বিপিনচম্দ্র 
সরকারকে জ্ঞানান যে সরকারের প্রস্তাব মত বেঞ্গল লাইব্রেরীর গ্রশ্ব গ্রহণে 
পাবলিক লাইব্রেরীর কাউন্সিল প্রস্তুত আছেন ॥ অতঃপর ২৬শে মে তারিখে 
বাংল প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারী পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতিকে এক 
নৃতন শর্তের কথ জানালেন ॥ তিনি জানালেন পাবলিক লাইব্রেরীর কাউন্সিলে 
সরকার পক্ষের কোন প্রতিনিধি না থাকায় বেষ্গল লাইব্রেরীর গ্রশ্ধাদি পাবলিক 
লাইব্রেরীতে দেওয়। হ'লে সরকারের স্বা্থ* দেখবার জন্য বেঞ্গল লাইব্েরীর 
গ্রত্বাগারিক শ্রীহরপ্রসাদ শাচ্রাকে একজন সদস্য হিসাবে পাবলিক লাইব্রেরীর 
কাউন্সিলে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ॥ এ বিষয়ে কাউন্সিলের কোন আপত্তি আছে 
কিন) তিনি তা" জানতে চাইলেন । ১৩ই আগষ্ট তারিখে পাবলিক লাইরেরীর 
সভাপতি বাংল। সরকারকে জানালেন যে লাইতেরীর স্বত্বাধিকারী ও চাঁদ দাতাদের 
এক (বিশেষ সভায় বেঞ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিঙ্লান শ্রীহরপ্রসাদ শ্যাস্ত্রীকে 
সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে । কিন্তু 
পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে শাস্ত্রী মহালরের 
পরামল' সাদরে গৃহীত হলে ও কোন বিষয়ে কাউন্সিলের সদসাদের 
মধ্যো বিশেষ মতভেদ উপস্থিত হলে কেবলমাত্র বেঞ্জাল লাইব্রেরী সংক্রা্ত 
ব্যাপারে তাঁর ভোট দিবার ক্ষমতা থুকবে ॥ প্রত্যুন্তরে ২৪ছে সেণ্টেদ্বর তারিখে 
সরকার পক্ষ থেকে পাবলিক লাইব্রেবীকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে হরগ্রসাদ লাচ্ত্রী 
মহাশয়কে বিনাসর্তে কাউন্সিলের সদস। হিসাবে গ্রহণ না করলে তাঁকে আদে! 
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কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত করা হবে না ॥ অতঃপর বিষরট পুনবিবেচনার জন! 
পাবলিক লাইব্রেরির শ্বস্তবাহিকারী ও চাঁদ। দাতাদের নিকট উপস্থিত করা হবে 
' বলে কাউন্সিল সিম্ঘা*ত করেন । কাউন্সিলের সদস্যের সকলে অথব। অনেকে 
সহভবতঃ বিলাশত্তে শাস্ত্রী মহ্যশরকে কাউন্সিল সদদ) হিসাবে গ্রহণের পক্ষে 
ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ ১৮১২ খস্টান্দের ২৬শে জানয়ারী তারিখে 
বিপিনচম্দ্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারী হিসাবে বাংল) সরকারকে 
এ সম্বন্ধে যে পাত্র লেখেন তা'তে সরকারকে জানান যে ফেব্রুয়ারী মাসে 
লাইন্রেবীর ব/ধিক সভার অধিবেশনে কাউন্সিলের সহকারী সভাপতি মহারাজ। 
স্যার নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদর বিনা শতে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্তীকে সরকারী প্রতিনিধি 
হিসাবে কাউন্সিল সদস্যের পদ গ্রহণের জন্য প্রচ্তায উদ্যাপন ক’রবেন । বিষয় 
(বিবেচনার ভ্রন্া কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেনীর স্বত্বাধিকারী ও চাঁদ! দাতাদের 
এক সাব কমিটর উপর ভার দেওয়া হয় । তারা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুলাই 
তারিখে এই সিদ্ধান্ত করেন যে ধদি কাউ/*সলে স্বত্বাধিকারী ও চাঁদ! দাতাদের 
প্রতিনিধির সংখ্য! হুর থেকে বাড়িয়ে সাত কর! হয়, তাহলে হরপ্রসাদ শাচ্ত্রী 
সহাশরকে বিন। শর্তে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলের সদস/দ্্পে গ্রহণ 
করা যেতে পারে । ৮ই আগণ্ট তারিখে কাউহ্সিলের এক সভায় সাব কমিটির 
এই সিদ্ধান্ত আলোচিত হয় ৷ 
কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করেন যে যেহেতু একজন সরকারী প্রতিনিধি অতিরিক্ত 
সদসা হিসাবে কাউন্সিলে স্থান পেলে কাউন্সিলে লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও চাঁদ? 
দাতাদের প্রতিনিধির সংখ্য) অপেক্ষা লাইব্রেরী বহির্ভূত অন্য প্রতিনিধিদের সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা* হবে এই আশক্কায় স্বত্বাধিকারী চাঁদ দাতার) কাউন্সিলে একজন 
সরকারী প্রতিনিধি সদসা গ্রহণের বিরুদ্ধে.মত পোষণ করেন সেহেতু কাউন্সিলের 
সভাপতি সরকারকে কাউন্সিলে একজ্ঞন সরকারী প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব 
শ্রত্যাহার করার জনা সসন্রানে অনুরোধ জানাবেন ॥ তদন্হলারে লাইব্রেরীর 
সভাপতি মিঃ জে, জি, রিচি সরকারের নিকট ১২ই আঃগঞ্ট তারিখে এক দীঘ" 
পত্র লেখেন । পত্রের শেষ অংশে তিনি বলেন যে যদি তাঁর মতে সরকারী 
প্রস্তাব খুবই সংগত প্রস্তাব তথাপি স্বত্বাধিকারী ও চাঁদাদাতাগন কর্তৃক এ 
প্রস্তাব গৃহীত, হবার সম্ভাবনা নেই । অথচ তাঁদের সন্রতি বাতীত এ প্রস্তাব 
গ্রহন কর) যায় না। এক্সপ ক্ষেত্রে বেঞ্গল লাইব্রেরীর পুস্তকাদি কলিকাত! 
পাবলিক লাইত্রেরিকে দিবার জনা সরকার যে সত‘ দিয়েছেন সে সত" প্রত্যাহার 
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করে নেবার জনা তিনি সরকারকে সবিনয় অন:রোধ জানাচ্ছেন । বল। বাচল।! 
সরকার এ অনুরোধ রক্ষায় সন্ত হন নি। ৩০শে আগস্ট তারিখের একপত্রে 
সরকার পক্ষ থেকে পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতিকে জালিয়ে দেওয়। হয় যে 
+ পাবলিক লাইব্রেরীর কাউন্সিল বে+গল লাইব্রে্ীর লাইব্রেরীয়ানকে সরকার 
প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলের সদসান্রপে গ্রহণে সম্মত ন! হওয়ায় বেঙ্গল 
লাইব্রেরীর গ্রদ্থাদির যথোচিত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে 
সরকারের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নগ্ন । একাপ ক্ষেত্রে কলিকাতা পাবলিক 
লাইভ্রেরীকে বেঞ্গল লাইব্রেরীর পুস্তকাদি প্রদান করা আর সম্ভব নহে। 
অতঃপর এ বিষয়েন্ন এখানেই যবনিকা পাত হয় । 
বিশিনচণ্দ্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হিসাবে খুব বেশী 
দিন কাজ করেন নি পর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি ১৮৯০ খম্টান্দের 
আগব্ট মাসে কাজে যোগদান করেন এবং ১৮১২ খ-ণ্টাব্দের মার্চ মাসের পরে 
কোন সময়ে এই কাজ ত্যাগ করেন। প্রথমাবধি প্রতিপন্তিণালী কোন কোন 
ব্যক্তি তাঁর প্রতি বন্ধৃভাবাপল্ন ছিলেন না৷ লানা সংব্রে এপ অনুমান কর! 
যায় ।  গ্রত্থাশারিকের পদে তাঁর নিযুক্তির সময়েই কাউন্সিলের কোন 
সদসোর বিক্ষপ মনোভাবের কথা ইতিপ্‌বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 
বিপিনচশ্দ্রের কার্যকালের প্রথম অবপ্বাতেই অডিট রিপোর্টে কোন 
কোন তুচ্ছ বিষয়ে তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য কর। হয়। লাইব্রেরীর 
১৮৯০-৯১ খৃণ্টাব্দের হিসাব জনৈক ইংরেজ এবং একজন বাঞ্গাজী। হিসাব 
পরীক্ষক যৃপ্মভাবে পরীক্ষা ক'রে যে যুক্ত মনতব। প্রকাশ করেন ভাতে তার 
সম্বন্ধে কিছু কিছ বিরুদ্ধ মতবয থাকলেও বাঞ্গালী ভদ্রলোক এক 'শ্বত'ত্র 
মচ্তবে! বিপিনচণ্দ্র সম্বন্ধে আরও তীর সমালোচনা করেন ॥ বিপিনচদ্দ্ 
অবশ্য তাঁর বিস্লগ্ধে অভিযোগ সমূহের যথোচিত উত্তর দেন। গ্রশ্থাগারষ্টির 
পুনগঠনের পর শ্রতথাগারের যে পাঠ বিভাগ খোলা হয় সে বিভাগ সকাল ৮ট। 
থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকতো ৷ বিপিনচস্দ্ের উপর সমস্ত 
গ্রতথাগারের দায়িত্ব আপত ছিল। কাজেই তাঁর সহকারী কম্মীরা ঠিকমত কাজ 
ক'রছেন কিন) তা" দেখবার জন্য গ্র্থাগারের অনান্য বিভাগের জন/ নিঘণানিত 
কাজের সময় বাঙীত অন্যান্য সময়েও তিনি অতফিতভাবৈ শ্র-্থাগারে আসতেন । 
সেজন্য অনেক সময়ে তাঁর গ্রশ্থাগারে যাতায়।তের ধর) বাঁধা সময় ছিল ন)। কাউ- 
হিদলের কোন সদসা একদিন গ্রন্থাগারে.এসে দেখেন বিপিনচন্দু গ্রণ্বাগ!রে নেই । 
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তিনি বিপিনচন্দ্রের হাজিরার খাত! চেয়ে পাঠালেন । খাতায় কোন কোন দিন 
তিনি শ্বিপ্রহরে এসেছেন লেখা থাকায় তিনি সেই খাতাতে বিপিনচণ্দ্রের বিক্তচ্ধে 
অত্যন্ত তীব্র মণ্তব্য লিপিবদ্ধ করেন । বিপিনচ'দ্র এই ব্যাপারে অত।শ্ত 
ক্রুদ্ধ হ’ন এবং তাঁর একজন সহকারীকে বলেন যে ওঁ সদস্যকে যেন তিনি 
জানিয়ে দেন যে সদস! মহোদয় যদি তার কাজে ব্যাঘাত ঘটান অথবা অফিসের 
খাভাপত্তে কিছ লেখেন ত।” হলে তিনি (বিপিন্চন্দ্র) এ সদস্যকে গ্রন্থাগার 
থেকে বার ক'রে দিতে বাধ্য হবেন । যদি বিপিনচল্ড্রের বিরুদ্ধে তাঁর কিছ 
অভিযোগ থাকে তিনি তা” কাউন্সিলের কাছে উপস্থিত ক'রতে পারেন। 
যদি তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থ। গ্রহণের প্রয়োজন থাকে, তা" 
হ'লে একমাত্র কাউশ্সিলই সে ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রতে পারেন; কোন সদসঃ 
ব্যক্তিগতভাবে তা" করতে পারেন ন! । কাউন্সিলের অধিবেশন না হ'লে 
একমাত্র কাউন্সিলের সভাপতি কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসাবে কোন ব্যবস্থা 
অবল্গম্বন কদ্রতে পারেন_অন্য কোন সদস্যের সে অধিকার নেই ॥ বিপিন- 
চন্দ্রের এই তীর মম্তব) এবং দৃঢ় মনোভাব সদস্যদের কারও কারও কাছে 
প্রীতিপ্রদ হয় নি--যার ফলে স্তাগারের কার্যে“ ইস্তফা দেওয়াই তিনি শ্রেয় 
মনে করলেন এবং তদন্যসারে ১৮৯২ খুষ্টান্দে কলিকাতা পাবলিক লাইন্তেরীর 
গ্রত্থাগারিক ও সচিবের পদ ত্যাগ করলেন ॥ কতৃপক্ষ স্থানীয় ব)তিদের 
অশোভন ও অন্যার্ আচরণের কাছে মাথা নত লা ক'রে তিনি পদত্যাগ ক'রে 
সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও গ্রশ্থাগারিকের পদমর্যাদা 
বোধের মান সমুন্নত রেখে গেছেন এক্সন) তিনি চিরদিন গ্রন্থাগারিকদের শ্রদ্ধা" 


ভাজন হ'য়ে থাকবেন । 
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সোসাইটি ৷ 
এই সময়ে কাউন্সিলের মোট ১২ জন সদসে)র মধ্যে ৬ জন সন্তবাধিকান্সী ও 


চাঁদা-দাতাদের শ্বার! নির্বাচিত হতেন এবং অবশিষ্ট ৬ জন কলিকাতা 
করপোরেশন কর্তৃক মনোনীত হতেন ॥ 
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স্কুল লাইব্রেরী (৪) 
গ্রন্থাগার ও পুস্তকের ব্যবহার শিক্ষা 
জন শ্মিটন 


এই পর্যায়ের প্রথম তিনটি বক্তৃতায় আমর! বিদ্যালয়-গ্র্থাগারের উদ্দেশ, 
ুস্তক.নিবণচন এবং বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালন! সম্বন্ধে 
আলোচনা করেছি । আনাদের শেষ বক্তৃতায় শ্রথাগারে যে কাজ আমাদের 
করতে হয আমরা তার আলোচনা ক'রব। আপনাদের মনে ঘাকতে 
পারে যে আমরা বার বার বিশেষ ক'রে বলবার চেণ্ট) ক'রেছি যে ছেলেদের মনে 
বইয়ের প্রতি ভালবাস? তথা আনন্দের জনা পড়বার ইচ্ছা জাগ্রত ক'রে তুলতে না 
পারলে পড়াশংনার সমচ্ত আয়োজনই বাদ" হ'য়ে যায় । আমাদের প্রথম 
আলোচনার আমরা যাঁর লেখা থেকে খানিকট। উদ্ধৃত ক'রেছিলাম সেই Beatrice 
Ward তাঁর "05318 ০৫ 8০০5 প্রবন্ধে অভিমত দিয়েছেন _. “চলক্চিত্রের 
নৃতন এবং বিশেষ ছবিকে এক জাতীয় বই মনে করার পেছনে বেশ ঘুক্তি আছে । 
একে সাধারণ বই থেকে পৃঘক ক'রে দেখলে আমরা সহজেই স্বীকার করতে 
পারব যে প্রকৃত বইয়ের পাঠক-_বর্তমান, অতীত এবং সধ+কালেই সংখ্যার 
হিসাবে কম ৷ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এদের পাওয়। যার বটে তবে তাদের 
সকলের মধ্য একটি সাধারণ গণ বত'মান ঘাকে-_তা” হচ্ছে দীর্ঘ সমর ধারে 
পাঠাবস্তুর উপর মনোনিবেশ করার ক্ষমতা । আগের মত মথ্বিশু শ্রেণীর 
কেরাণী সম্প্রদায়ের মধোই এর। সীমাবদ্ধ নয় । ভিষ্টোরীর যুগে আমাদের 
পা্বসংত্রীরা বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমস্ত লোককে পুস্তক 
পাঠক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে তুলবার যে ধারণা পোষণ করতেন- আজকের 
দিনে আমাদের ধারণ) তার চেয়ে অনেক স্পষ্ট । মাক'নি বা এডিসনের অভায 
যদি না হ'ত এবং আমাদের সময়ে বদি এই প্রচে্টা আরব্ধ হ’ত তা হ'লে কোন 
সাধারণ বই প্রথম ছাপবার সময়ই আমাদের অন্ততঃ দশ লক্ষ প্রতিলিপি ছাপতে 
হাত । আমার সন্দেহ হয় আজকের দিনের পস্তক-পাঠকের প্রকৃত সংখ্যা 
পঞ্চদশ শতাধ্দীর চেয়ে বেশী নয় ) অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন জোকের তুলনায় পুস্তক 
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পাঠকের হার ক্রমান্বয়ে কমে শতকরা ১০০ ভাগ থেকে আজ প্রায় ১০এ 
দাঁড়িরেছে_কেন না পৃষ্তক-পাঠ আজ আর কোন বিশেষ বৃত্তির সঞ্চে 
সংসন্ট নয় 1৮ 

বস্তুতঃ যখন শতকরা দশজনের অক্ষর পরিচয় ছিল--তখন তারা সকলেই 
সারা জীবন নিরমিত বই প'ড়ত। এখন পৃথিবীর শতকর। ১০০ জন লোকের 
অক্ষর পরিচয় থাকলেও তাদের দশ জলের মধ্যে নয়জনই স্কুল ছাড়ার পর আর 
পড়াঙ্গুনা করে না_ফলে ৫-০ বছর পুবে“ও পাঠকের হার জন সংখ্যার তুলনায় 
যেষন ছিল আজও প্রায় তাই-ই আছে ॥। অক্ষর-ন্ঞান সব্জনগত হওয়ায় এর 
মল্য গেছে কমে এবং যাদের এই জ্ঞান আছে তার) তার 55 করে লা । এই 
পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্কুল লাইরেরীগুলোকে দেখতে হবে । সাধারণ গ্রপ্থা- 
শারের শিশ; বিভাগের সহযোগিতায় এই গ্রশ্থাগারগুলোকে নিয়মিত পাঠক 
সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে হবে ॥ 

প্রম্থাগারের আরও একট। প্রয়োজনীর কত'ব্য আছে । পাঠান:রাগ সংষ্ট 
কর। ছাড়াও গ্রতবাগারকে ছাত্রদের শেখাতে হবে কেমন ক'রে বই বাবহার ফ'রতে 
হন্সল স্কুল জীবনে এবং পরবর্তীকালে অংদ্রিত গ্রদ্ঘ থেকে কেমন করে সবচেয়ে 
বেশী কাজ আদার করতে হর 1 এখন এই দুটো কর্তবা কেমন করে সাধিত 
হতে পারে? 

আমি আগের বক্তৃতায় বলেছি এই দুই কাজের জন্যই দরকার যত্ম করে 
বাচ্ছ। যথোপবহজ। বইয়ের সংগ্রহ । আমি বলেছ্ছি বহ নির্বাচন করবার জন) 
গ্র“থাগারিককে পাঠকদের সণ্গে আল্গাপ করতে হবে, তাদের পছ*দ অপছ'দ 
জানতে হবে এবং তাদের চাহিদার গুণাগুণ বিচার করতে হবে! অবশ্যই 
ভাল গ্রশ্থাগায়িক কোৌশলপূণ্ণ উপদেশের সাহাষে? পাঠকদের ক্ষচিকে উ*নত 
করতে সমর্থ হবেন । 

বই পড়তে শেখান সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলি সুগ্পণ্ট এবং এবিষয়ের 
মূল নীতিগৃলোর উল্লেখ সহজেই কর। যেতে পারে । Ernest Grunshaw তার 
লেখা ‘The Teacher Librarian’ গ্তশেথ এবং C. A. Stott তীর ‘School 
libraries ; a short menuvol” গ্রন্থে, এ বিষয়ে সুষ্ঠ আলোচন করেছেন । 


5০৫. মোটামৃট এই নীতিগুলে৷ বলেছেন £-_ 
(১) গ্রশ্বাগার ব্যবহার শিক্ষা কিংবা সেই শিক্ষার প্রয়োগের জনা 
বিদ্যালরের শ্রত্যেক শ্রেণীর ফ্ুচনেই নিদিষ্ট সমরের বাবগ্থা থাকা স্রয়োজন। 
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এই সময়, বই পড়ার বা যে কান অনা যে ফোন সময়ই কয়৷ যায় তার জলা 
ব্যরিত হওয়া উচিত নয় । 

(২) এই সময়টাতে একটা আনুষ্ঠানিক ভাব আনবার প্রয়োজ্জন নেই বটে 
কিন্তু সব সময়েই এই সময়টাকে যে উদ্দেশ্য ঝয় করা হবে তার সৎ্বন্ধে 
স্পষ্ট ধারণা থাক! দরকার ॥ 

(৩) তাত্তিক উপদেশ হবে সংক্ষণত এবং সব সনয়ই তার পরে থাকবে 
কোন ঝবহারিক অনুশীলন । 

(8) প্রতোক ছাত্রের গ্ত“থাগার শিক্ষার জন্য পৃথক নোট্‌খাত। থাকবে ॥ 

Grunshaw এই বিষয়ে বলেন Library Period বলতে সেই সময়টাকে 
বোকায় যখন গ্রচ্থাগারিক বা শিক্ষক বইণের বাবহার এবং গ্রন্থাগার নীতি 
সমূহ শিক্ষা দেবেন । কোন বিশেষ সমস্যা নিয়ে ছেলেরা গ্রচ্থাগারে 
বসে ধখন পড়াশহনা করে-শিক্ষক সঙ্গে থাকলেও সেই সমরকে Library 
Period বল) যাবে না। স-তরাং "গ্রন্বাগারবিষরক শিক্ষার সময়” এবং 
“শগ্রণ্থাগ্যরে শিক্ষার সময়" বলতে আমরা বিভিন্ন জিনিষ বুকি॥। যদিও 
জ্কুলের পাঠা-বিষয়ের সম্বত্ধেও Library ৮৫:9৫ প্র)/সঙিগিক আলোচনা 
করা যেতে পারে__তবুও এই সমরের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেদের বই 
বাবহারের শক্তির অনুশীলন ॥ দ্টাতন্বক্ষপ বলা যায় অনেক বই থেকে 
তথা সংগ্রহ করে ছেলেদের কলম্বাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া যেতে 
পারে। অন্য ক্লাসে আবিক্কারের যুগ সম্বন্ধে যে আগ্রহ সৃষ্টি কর) হয়েছে 
এই সময়ে গ্রত্বাগারিক এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সেটাকে কাজে লাগাতে পারেন ॥ 
এতে শিক্ষণীয় বিষয়গৃল্যোর সমন্বর সাধনের পক্ষেও সাহাযা হবে)! 

বইয়ের ব্যবহার শেখাতে হলে বেশ ভাল করে তৈরী একটা পরিকশুপনা 
গ্রহণ করতে হবে ॥ স্কুল পাঠ) অন্যান! বিষয়ের মতই এটাকে একট। দামগ্রিকতার 
দি দিয়ে দেখা দরকার । এর লক্ষ) হওয্পা। উচিত গ্র-্থাগারে নিক্পোজ্িত 
মলে নীতিগুলো। শিক্ষ। দেওয়া। বইয়ের ঘক্র, বর্ণানুক্রম প্রভু।ত দিয়ে হবে 
এই শিক্ষার আরমভ এবং ক্রমান্বয়ে শেখাতে হবে স্রশ্থাগার বিজ্ঞানের মূলনীতির 
প্রধান প্রধান প্রয়োগ ৷ বইয়ের সম্ছা, সভী, বর্গ এবং কোষ-গ্রশ্থের ব্যবহার 
শেখানো ছাড়াও লক্ষ) থাকবে গ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাস এবং গ্রশ্থের বিভিন্ন 
উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চার করা । এই জ্ঞানের ফলে বইয়ের প্রতি ছাত্রদের 
শ্রচ্ধ। বাড়বে ॥ ভূমিকা সূচীপত্র, নিথ'* প্রভূতি বইরের বিভিন্ন অংশগুলোর 
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তাৎপর্য" গ্রহণের শিক্ষা-_জ্ঞালের সাধন হিসাবে বইয়ের উপযোগিতা প্রণিধানে 
সাহায্য করে । 

এই পরিকল্পনায় প্রতি ব্যক্তির গ্রশথাগার ব্যবহারে দক্ষতা সঞ্চারের জনঃ 
অন শীলনের সংযোগ দেবার বাবস্থ৷ রাখতে হবে । শহধুমাত্র বই কেমন ভাবে 
পর পর সাজান থাকে, সচীতে বইরের বিষয় কীভাবে বনিত হয় কিংব। পত্রকের 
সাহায্য কেমন করে ঈচ.্সিত বিষয়টি খ'ক্রে বের করতে হয়, এর ত।ন্ডিঃক উপদেশ 
পেলেই ছেলেরা বই ব্যবহার করতে শিখবে ন! ৷ প্রত্যেক ছেলেকে অনুশীলনের 
সাহাযো জ্ঞান অজ্রণন করতে হবে ৷ এ বিষয়ে অনুশীলনের জন্য বিষয় ঠিক করে 
দেওয়া ভাল । 

Library Period এব জন্য অন্ততঃ ৪০ মিনিট সময় নিগ্দিন্ট থ!কা 
প্রয়োজন ৷ ক্লাস থেকে লাইব্রেরীতে যেতে আসতে এই সমরের খানিকটা বায়িত 
হবে । এর চেয়ে দীর্ঘতর সময়ের ৮০০৭ কর) ঠিক হবে না। কেনন। অনেক 
ছেলের পক্ষেই এর চেয়ে বেশী সমর একসঞ্চে মনোযোগ দেওয়া কঠিন হবে । 
আর একট শ্রেণীর কয়েকজনের মনঃ সংযোগ নম্ট হ'য়ে গেলে সকলের মনোযোগ 
নষ্ট হ'তে দেরী লাগবে না । 

প্রত্যেক বাক্তির যোগ)তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই শিক্ষার স্তর নিদ্রপণ কর) 
উচিত, কিম্তু তাই ব'লে মেধাবীদের সবিধার জন্য এই স্তর এত উচ্চ মানের 
হওয়া উচিত নয় যাতে সাধারণের পক্ষে তাল রাখা কঠিন হয় । মেধাবীদের 
বাবহারিক কান্দ বেশী দিয়ে ব্যাপৃত রেখে পন্চাৎপদদের কাছে ব্যাখ্যা করে 
তন্তবগলে। বোঝালে সামঞ্জস্য রাখা যার ৷ 

এই পরিকল্পনা গঠনের সময় এক দিকে স্কুলের কাজের সঙ্গে গভীর যোগ 
রক্ষার কথ৷ অন্য দিকে ছেলেদের ব)ক্তিগত কুচির কথা বিবে5ল) করা প্রয়োজন । 
দ্বিমুখী প্রভাবের ফলে ছেলেদের কুশলতা যাতে প্রত উৎপন্ন হতে পারে সেই 
দিকে লক্ষ) রেখে দু’ বিষয়েই সমান মন দেওয়া দরকার ॥ এক দিকে ছেলেদের 
প্রচ্থাগার-প্রচলিত রীীতিগুলে। শেখানে! হবে, অপর দিকে গ্রচ্থাগারকে ছেলেদের 
নৈনম্দিন জীবনের প্রয়োজনে লাগাতে হবে। অবশ্য এই দনু'রকম কানজ্ধকে 
একমংখী করে তোলা সব সমন্র সহজ সাধ্য লয় । 

শিক্ষা, পরিকল্পনার প্রথম বিষয় হবে__গ্রতথগার পরিচিতি । এই 
বিষয়ের অম্তভূক্ভি হবে £ (১) গ্রন্থাগারের বিন্যাস (২) কাহিনী পুস্তক, 
কাহিনীতর পুদ্তক এবং স্মান্্িক পত্রিকার অবপ্থান এবং (৩) গ্রপ্থাগারের 
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কার্যকাল, নিয়মকানুন, পুস্তক গ্রহণের পদ্ধতি । অবশঃ এই সঙ্গে কাহিনীর 
বইয়ের গ্র“থকার হিসাবে বিন্যাসের প্*্ঘতিও বৃকিয়ে দিতে হবে। 
উপরের প্রশ্নগৃলোর আলোচন! ক'র্‌লেই প্রথম পাঠের সমাশ্তি ঘটবে । 
অনঃ বিষয়গূলোও কয়েকট। পাঠের মধ্যে শেখাতে হবে । এই সমস্ত বিষয়ের 
ক্রম সহবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে ঠিক করতে হবে ॥ বর্গীকরণ ও সমীকরণের 
পাঠের বন্দোবপ্ত এমন রাথ্‌তে হবে যাতে দৃটে। বিষয়ই একসঙ্গে শেখানে; যার । 
বগীকিরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকলে সুচী নিমণাণ পদ্ধতির জ্ঞান কখনই 
যথাযথ হ'তে পারে না। 
৩৯টি পাঠের পরিপূর্ণ পরিকল্পনা এই রকম হ'তে পারে_ 
৯। গ্রথাগার পরিচিতি 
২। বৰ্ণ'নক্রম_তন্তহ 
৩ । বর্ণালক্রম-__ প্রয়োগ 
৪1 কাহিনীমলক পুস্তক, কাহিনীতর বিষয়ক পৃস্তক £ ইহাদের অথ, 
এইগহলি বোঝার জন্য অনুশীলন 
6। বইয়ের বক্ষ 
৬। সাধারণ গ্রশ্থাগারে প্রবেশ _এই বিবয়ে সাধারণ গ্রত্থাগারে গমনের 
কিংবা সাধারণ গ্রপ্বাগারের গ্থাগারিকের ভাষণের বাবস্থ) ক'র্তে হবে 
৭) বগাঁকরণ_-১ ব্যবহৃত পদ্ধতির প্রাথমিক পরিচর এবং বঙ্গীকরণের 
উপযোগিতা সম্বণ্ধে সাধারণ আলোচন। 
৮। বইয়ের অগ্গ-_১৫ মলাট ও আখ্]া-পত্র 
৯। আখ7”পত্র সম্ব্ধে অনুশীলন £ আখ্য!-পত্রে লিখিত তথ্য সমূহের 
{ যথা গ্রথকার-নাম, প্রকাশ-তিথি ] ববহার । 
১০। কাহিনীতর পুস্তকের সন্ধান £ আধারে পুস্তকের বিন)াস 
১১) বইয়ের কথা 
৯২। আধুনিক গ্রশ্থ-নির্মাণ পদ্ধতি 
১৩॥ কোব গ্র'থ £ ১ম পাঠ, কোষ গ্রশ্থের প্রকার 
১৪। বইয়ের অ*গ ২--নির্ঘণ্ট 
৯৫। সংক্ষেপিত আধার ১--i.<.. ও £-, প্রভৃতি প্রচলিত সংক্ষেপিত 
ক্কপের ব্যাথা ও পরিচিতি ৪ 
৯৩ । গ্রশ্বকাঝ-সৃচী 


২ 


৯৭৪ 
১৮ ৷ 
১৯৯ । 
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আত্যা-সহচী 
শ্রত্থকার-সভৌ ও আখয!-সুচীর অনুশীলন 
সাধারণ শ্রতথাগারের স্‌চী সম্যত্ধীর অনুশীলন + পাঠ-কক্ষের 


বহিঃস্থ পাঠ, বিদঢালয়েন। অধীত বিদ্যার প্রয়োগ 


২1 


গ্রলকার ও আথ]া-বিষম্নক অনৃশীলল 


২১--২৩ । বগাকরণ [২-৪] প্রধানতঃ ব্যবহ!রিক শিক্ষা + অধীত পদ্ধতি 
অনুসারে প্রথাগার পস্তক-বিন্যাসের অনুশীলন 1 


২81 
২6 । 
২৬ । 
২৭। 
২৮ । 
২৯ 
৩০! 
৩১! 
৩২ 
৩৩ । 
৩81 
৩৫1 
৩৬। 
৩৭ ৷ 


বইয়ের অঞ্শ-৩--ভ.নিকা ও সৃচীপত্র 

পংৃচ্তক নির্বাচন 

বিষয়-সভী 

বগীকরণ--৫, বিষয়লাম 

বগাঁকরণ-_৬, প্রধান বিষয়গুলির সম্বণ্ধে অলুলীলল 
বইয়ের অঞ্গ-_৪-_উপপক্রমণিক। । 

বর্ণনৃক্রমিক সূচী ৪ 

সভী-পত্রকে (5৪:-5:1985৩ ) নিবদ্ধ বিষয় ৷ 
কাহিনীতর যিষয়ক পুস্তক সন্ধান । 

সাধারণ গ্র'থাগারের কাষণাবলী । 

কোষ গ্রশ্থ-২, বিশ্বকোষ ৷ 

কোষ গ্রশ্থ সম্বন্ধে অনুশীলন । 

কোব গ্রশ্থ-৩, বৰ্ষপঞ্জী । 

সংক্ষেপিতজ্মপ-২ ; অনুশীলন । 


৩৮-৪০ । পুনরালোচলা । 
যে সমস্ত পাঠে পুস্তকের ব্যবহার শেখানো হবে তার মাধ্যমে যাতে 
নিম্নলিখিত তিন বিষয়ে দক্ষত। জন্মে, সেদিকে দষ্টে দেও) বিশেষ দরকার । 


(৯) 


কেমন করে তথ। অনুসন্ধান ঝগ্রতে হয়। 


(২) বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের জনা কী বই বাকীজ্ঞাতীয় বই দেখা 


দরকার । 


(৩) এক বিষয়ের বিভিন্ন বইয়ের তুলনাম্‌লক আলোচনা । 


শ্রথম 


দক্ষতার জন্য দরকাব কোন” বিষয়ের সাধারণ বিবরণ থেকে বিশেষ 


বিবরণে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা ॥ প্রন্থমে যে কোন বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান সংগ্রহ 
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করা দরকার তারপর ধীরে ঘীরে বিশেষ বিষয়ে অগ্রসর হ'তে হ'তে নিশ্দিছট 
প্রশ্নের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ ক'রতে হয় ॥ 


পহস্তক-নিবণচনের ক্ষেত্রে, তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার । প্রথমতঃ 
ঠিক যে বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন, তার সঠিক নিব্চন, তার পরে এঁ বিষয়ে 
কোন্‌ কোন্‌ বই লাহাযা করতে পারে তা’ নিহ্গপণ এবং সবশেষ এক ব। 
একাধিক পুস্তক নির্বাচন । 


তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে (বিভিন গ্রত্থ বিষয়ক অভিজ্ঞতার গুক্ত্ব 
অত্যণ্ত অধিক ॥ কেননা এই অভিজ্ঞতাই লিখিত বিবরণগৃলির তুলনাম্‌লক 
বিচারে এবং শতন্ত মত গঠনে সাহাযয করে। এর ফলেই আমরা নিবিচারে 
কোন সংবাদপত্র, গ্রত্থকার বা প্রম'ণের অভিনত গ্রহণ করবার সময় ভেবে দেখি । 
আমরা যে কোন বিষয়ের বর্ণনা নিয়ে আরম্ভ করতে পান্ি। আমাদের 
প্রথমেই এওঁ বর্ণনার অ’তর্ভুক্ত তথা ও ম*তব/গলোকে আলাদ। করতে হবে । 
তারপর আমরা একই বিষয়ের অন! বণনা পরীক্ষা করব । একট: সাধারণ 
ফুটবল খেলা নিয়েই এই অনৃশীলন আরম্ভ করা যেতে পারে। লক্ষ্য করতে 
হবে কোন্‌ কোন্‌ ঘটন। এই দুই বর্ণনার মধ্যেই বিবৃত রায়েছে এবং কোনগুলো? 
মাত্র একটায় আছে, আর একটায় নেই, এই সব ঘটনাগৃলোর মধ্যে কোন:গৃলি 
ঠিক হওয়া স্বাভাবিক, এদের মধ্যে কী কী মন্তব্য আছে এবং বিবরণগংলে। 
পড়লে একট) আর একটার চেয়ে বেশী বিশবাসযোগা, মনে করবার কোন হেতু 
আছে কিনা ৷ এই বিষয়ে অনংশীলনের জলা দংইটি সহরের মধ্যে ফুটবল 
খেল:র বিবরণ দংইট তত্রত্য স্থানীয় পত্রে যেভাবে বিবৃত হয়েছে তা গ্রহণ করা 
যেতে পারে । বিভিন ধম, রাজনৈতিক মতবাদ ও জাতির দষ্টতে একই বিষয় 
যেরূপ বিভিন স্বিপ পরিগ্রহণ করতে পারে, প্রথম থেকেই ছাত্রদের দ:ষ্ট সে 
বিষয়ে আকর্ষণ করা যেতে পারে দ্টামতগহলো। অবশ্য সহজ এবং চপণ্ট হওয়া 
দরকার ৷ এইভাবে স্বাধীনভাবে চিতা ক'রতে শেখালো৷ যায় এবং কোন বিষয়ের 
আপাতঃপরিদ্‌শ)মান রূপের ম্বার। প্রভাবিত না হ'য়ে তার প্রকৃত মূল্য বিচার 
করার ক্ষমতা জন্মে 

ছাত্রকে বহিক্ষণগতে তার আপন্ত স্থান বেছে নিতে গ্রৎ্পাগায় আর যে ভাবে 
সাহায্য করিতে পারে--ত!’ হচ্ছে তার উপর দায়িত্ব নাস্ত করা, গ্রন্থাগারের 
নিয়মিত কাযেশ, পুস্তক আদান প্রদানে, পাঠকদের সাহাযা করায়-_-তা"র সাহাবা 


২২২ গ্রন্থাগার [ লম সংখ্যা 


গ্রহণ করা ॥ শিক্ষামন্তরণালয়ের ‘‘Building Bulletin’ থেকে অংশ উদ্ধৃত 
কারে আমরা এ আলোচনা শেষ ক’রব ॥ 

“বিদ্যালয়ের জ্ঞানোন্মেষের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কেন্দ্রস্থল অধিকার ঝরা 
কতাবা। পাঠের অনুসন্ধানের এবং অন্যশীলনের সুবিধার জন্য এর দ্বার 
সবসময় উ“মুভ্তত রাখ। প্রপ্নোজন । শাশত এবং উপযংজ্ পরিবেশ--ঘেখানে 
অধারন ও পাঠ্যগ্রহণের শ্বাভাবিক আগ্রহ জমার, সেইখানে হবে এর অবস্থিতি । 
আরামপ্রদ যথোপযুক্ত আসবাবপত্রে হবে এর সঙ্জা। কতকগুলি শ্রণ্ঘ-সংগ্রহ্থ 
এবং গ্রত্থ আদান-প্রদানের কেন্দ্র মাত্রের চেয়ে এর গুরুত্ব ও মহত্তব যে অনেক 
বেশী একথা প্রণিধান করা, আবশ্যক ।”” 





স্ডারতে কাগজের চাহিদ। 

ভারতবর্ষে চাহিদা অনুযায়ী এখনও কাগজ্দ উৎপন্ন হইতেছে না। বত“মানে 
মাথাপিছু বাৎসরিক ২ পাউণ্ড কাগঞ্জ ববহৃত হয় । ১৯৬১ সালে মোট চাহিদার 
পরিমাণ ৫৭৮,০০০ টল হইবে আশ! করা যায় । আগানী পাঁচ বৎসরের মধে) 
ভারত সরকার, চালু ১৯টি মিলের প্রসারের এবং নতুন ২২টি মিল স্থাপনের 
অনুমতি দিয়াছেন ॥ ইহা। ব্যতীত নতুন মিল স্থাপনের জন) দরখাদ্তর 
অনুমোদন অপেপ্ষাঘীন রহিয়াছে: শীগ্তই মহীশ্‌রের ভ।ণ্ডেলীতে একট 
মিলে বাঁশ হইতে দৈনিক ৬০ টন করিয়া কাগজ উৎপ*ন হইবে এবং কলিকাতার 
নিকটস্থ একট মিলে দে'শলাই শিল্পের জনা দৈনিক ২০ টন করিয়। কাগজ 
উৎপ”ন হুইবে ॥ 

ভারতবর্ষের একমাত্র নিউজ প্রি-্ট কারখানায় বত'মানে দৈনিক &* টন 
করিয়া কার্গা উৎপন্ন হয় ॥ 

ঘণ্টায় দশ লক্ষ পা1ত। পড়িক্া ফেলার অন্ডিদব বন 

বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল স্বাহিতোর দ্রুত ও স্বয়ংক্রিয্ পঠন ও বিশ্ল্যেণের 
জনা সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীরা এক অভিনব যন্ত্রের উচ্ভাবন করিয়াছেন। এই 
যণ্ত্রের সাহায্যে এক ঘণ্ট।় বৈজ্ঞানিক ও টেকুনিকঠাল তথ্যাদি ও সাহিতে)র দশ 
লক্ষ পাতা পড়িয়। শেষ কর। যায় । তথ্যাদি বিদেশী ভাষার লিপিবদ্ধ থাকিলে 
সেইগহলিকে অনবাদ করার জন্য এক বিশেবপত্র রহিয়াছে ।-_তাস 





গন্াগার সংবাদ 


বাশবাজ।র রিডিং লাইব্রেরীর পঞ্চসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা বাখিকী 


গত ১০ই ডিসেম্বর হইতে পাঁচদিনব্যাপী বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর পঞ্চ- 
সপ্তাতিতম প্রতিষ্ঠা বাধিকী উৎসব বিপৃল উদ্দীপনার সহিত অননষ্িত হয় ॥ 
উৎসবের প্রথম দিনের সভ। উদ্বোধন করেন ডক্টর ত্রিগ্‌ণা সেন । সব'শ্রী বি এস 
কেশবন, গোপাল হালদার, হেমেশ্দ প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। 
পোরোহিতা করেন ডক্টর রাধাবিলোদ পাল ॥ হ্বিতীয় দিনে কবি নরেন্দ্র দেবের 
সভাপতিত্বে এক কবি সঞ্েলন অনং্ঠিত হয় । বাংল? দেশের বহু প্রথাত কবি 





সন্দেলনে অংশ গ্রহণ করেন ॥ তৃতীয় দিনে এক আলোচন! সভায় আলে!চ্য বিষয় 
ছিল চশ্তীয় পণ্ড বাধিকী পরিকজ্পনা। চতুর্থ দিনে এক মলোক্র শিশু উৎসব 
অন্দহ্ঠিন হয় । শেষ দিনে এক সাংগীতিক অন্ষ্ঠানে উৎসবের সমাপ্তি হয়। 
এতদহপলক্ষে লাইরেনীর কতৃপক্ষ একট সৃস্দর সচিত্র স্মরণী প্রকাশ করেন ॥ 
লাইব্রেরীতে সংগৃহীত দক্প্রাপ প্রাচীন গ্র্থাবলীর একট প্রদর্শনী উৎসবকে 
পণ করে তোলে । অনুষ্ঠানের সফল) কামনা করে. বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তি 
শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন। 


২২৪ শ্রশ্থাগার [ ৮ম সংখ্যা 


টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার ৷ টাকী ২৪ পরগণা ॥ 
শত ২১ল৷ ডিসেম্বর টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার পরিচালিত 


“বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে! 
সন্ধ্যা ৬।)” ঘটিকায় এক জনসভ। অনষ্ঠিত হয় ॥ সভায় টাকী রাষ্ট্রীয় মহা- 
বিদ্যালয়ের অধাক্ষ শ্রীফনিভূষণ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন । সভায় বয়দক 
শিক্ষাকেন্দের বিভিন্ন ছাত্র আবৃত্তিকে অংশ গ্রহণ করেন ॥ শিক্ষাকেশ্ডের 
সনাজশিক্ষা শিক্ষক শ্রীসরোজ দত্ত নিখিল ভারত সমাজশিক্ষা দিবসেয় তাংপর্য* 
বাখা। করিয়া নিরক্ষর জনসাধারণকে স্বাক্ষর হইয়! জ্ঞানের আলোক অলিব।র 
আহ্বান জানান । সভাপতি মানের জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাথা 
করিয়া সকলকে বয়দক শিক্ষাকেচ্দ্রে যোগ দিতে আহবান জানান ৫ 
তারাগুণিক্সা বীণাপাণি পাঠাগার ॥ তারাগুণিক্লা ॥ ২৪ পরগাণী। ॥ 

তারাগহণিয়। বীণাপানি পাঠাগারের উদ্যোগে প্রমথ নাথ লাগ চৌধুরীর 
সভাপতিত্বে গত ৩০শে নভেম্বর বিজ্ঞানাচায" জগণীশচণ্দ্র বসহর জন্ম লতবাধিকী 
উদযাপিত হর ॥ আচার্য জগদীশ চণ্দ্রের জীবন, বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব, দেশপ্রীীতি 
ও সাহিতাক অবদান প্রভৃতি সম্পকো আলোচনা করেন সবর) ক্ষিতিনাথ সুর, 
নাখনলাল ঘোষ, নারায়ণ প্রসাদ সুর, অসীম রায়, জগন্নাথ দন্ড, অসীম বদ্দেযা- 
পাধ্যায় ও জীবন কৃষ্ণ মণ্ডল ॥ সভাপতি মহাশয় বত'মান ছাত্র ও যুবকদের 
আচার্য বসুর আদর্শ অনুসরণের আবেদন জ্ঞানান ॥ 
সম্মিলনী বআসলন্ মঠ ॥ ইছাপুর ৷ ২৪ পরগণা ॥ 

গাত ৩০শে নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘছকায় 'সন্িলনীর' € আনম্দমঠ ) 
নবনিন্ছিত গৃহ উদ্বোধন উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক সন্দেলন অনহভিত হয় । 
উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিপ্রির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে 
প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্ীঅখিল চ'দ্র রাগ এবং অধ্যাপক ডাঃ মনীষ চন্দ্র চক্রবর্তী । 
সভাপতি মহাশয় প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্লতির ইতিহাস বিবৃত করেন ॥ প্রধান 
অতিথি তাঁহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠানের সাফলা কামনা করে জনসাধারণকে 
সাহাযা ও সহযোগিতার আহবান জানান ৷ 
শান্তিপুর পাব.লিক জাইভ্রেরী ৷ শাস্তিপুর ৷ নদীয়া ॥ 

গত ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীহরিদাস দে'র, সভাপতিত্বে অন:ষ্ঠিত শাদ্তিপুর 
পাবলিক লাইব্রেরীর ৪৭তন সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব)ভিগণকে লইর। 
১৯০৯ সালের জন্য কানিবণহক সমিতি গঠিত হইরাছে । 


অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ২২৫ 


সভাপতি-শ্ৰীহারিদাস দে, সহ-সভাপতি- ঠ্রীশচীণ্দ কুনার মৃখাদাঁ, সাধারণ 
সম্পাদক_-শ্ৰীশিবপ্রসাদ চাটার, বিভাগীয় সহ্পাদকব:*্দ £ লাইব্রেরী - শ্রীনিহির 
খাঁ; অবৈতনিক গ্রন্থাগ্যরিক-_ভ্রীশাণতশেখর প্রামানিক ; কোযাধ্যক্ষ_ঠ্রীনাধব 
ইন্দহ মহখাজা । 
জগদাধর গ্রন্থাগার ॥ বহরকুলি ৷ বঙ্মান ॥ 

১ল ডিসেম্বর গ্র“থাগার ভবনে সমাজশিক্ষ। দিবস পালন কর! হয়। এই 
উপলক্ষে অপরা ২ ঘটকায় এক সাধারণ সভা অনহটিত হয়। কালন: 
২নং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের সনাজশিক্ষা সংগঠিক। শ্রীনতী ইরা রায় ও সনবার 
পরিদর্শক শ্রীয় ক্র বাসংদেব চক্রবর্তী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন । শ্রীমতী ইরা 
রায় সমাজ্রশিক্ষ। দিবসের তাৎপর্য ব্যাথা করেন। 
স্বামিজী মিলন মন্দির পাঠাগার 1 রস্মলপুর ॥ বর্ধমান 1 

গত ১৯৫৮ সালে স্থামিজী নিলন-মন্দির পাঠাগারের বাধিক কার্য বিবরণী 
হইতে নিৎনলিখিত তথাচ উদ্ধৃত হইল £ পাঠাগারটি গত মার্চ মাস হইতে 
সরকারী স্বীকৃতি লাভ কয়িয়াছে এবং সরকার কর্তৃক ১.৪৫০ টাক) সাহাধয 
পাইয়াছে । গৃহনিমণণ বাবদ আরও ৪,০০০ টাক! সাহাধ) পাওয়। যাইবে । 

সদস্য ও পাঠক সংখ্যা ২০০, পুষ্তক ও বাঁধানো পত্তিক) ১৮৫৭, মোট 
আদায় ২,৪৪৮"৬৯ ন.প, মোট ব্যয় ২,২১২'৪২ ন.প, পুস্তক ক্রয় ০৪৮৬২ ন.প, 
পত্রিক। ক্রয্ন ৫০৮৬ ন.প ৷ গত বৎসর ছোট ১১,৫৯০ খানি পংস্তক আদান 
প্রদান হইয়াছে ॥ গড়পড়ত। প্রতিদিন ৪০ খানি পৃচ্তক্ক আদান প্রদান হইয়াছে । 


তাক্ষুড় আনন্দময়া সাঘারণ পাঠাগার ॥ বলুঙ্থাটী ॥ হাওড়া ॥ 

"বিগত ১ল। ডিসেম্বর পাঠাগার কর্তৃক সমাজ শিক্ষা দিবস সাড়ম্বরে পালিত 
হয় । জনসভায় সভাপঠিত্ব করেন শ্রীভারাশওকর মুখোপাধ্যায় ॥ সভাপতি মহাশয় 
সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্ট) জ্ঞানগর্ভ বক্তৃত? দেন । 
ভ্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধন পাঠাগার ॥ ভিবেণী ॥ হুগলী ॥ 

গত ৩০শে নভেম্বর ত্রিবেণী হিতসাংন সমিতি সাধারণ পাঠাগারের উদে]াগে 
আচাযণ জগদীশ চণ্দ্র বসুর জন্ম শতবাষিকী উৎসব অন্যর্টিত হয়। পাঠাগারের 
সম্পাদক শ্রীসত্য প্রকাশ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবীরে'দ্র কুমার মিত্র যথাক্রমে প্রধান 
অতিথি ও সভাপতির আনন গ্রহণ করেন । শ্রীরামগোপাল বৈরাগী, প্রধান অতিথি 
ও সভাপতি মহাশয় আচাধদেবের জীবনী ও কর্ম সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন । 


সম্পাদকীয় 
গ্রন্থাগার শিক্ষণ ও গ্রন্থাগারিক বৃত্তির ভবিস্ণৎ 

সমাজ বিজ্ঞানে অর্থ'নীতির সংগে পরিচয় ঘটলে অল্প পরেই চোখে পড়ে 
এর একট অতি প্রচারিত নীতি যে যোগান আর চাহিদাই বাজ্ঞারের দর [নয়"ত্রণ 
করে। অবশ্য এ চাহিদা] দিয়ে অর্থনীতিবিদেরা ‘রৌপ্য মুলোর সমর্থন 
পাওয়া চাহিদা”কেই বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁরা নাম দিয়েছেন effective 
demand 1 আঅথণৎ শুধুমাত্র ক্ষুধা থাকলেই আপনার, আমার কারে। চাহিদাই 
খাদোর বাজারে প্রতিফলিত হ'বে না৷ ক্রগ্ন ক্ষমতার বা অর্থের সমথ'ন যদি না 
ঘাকে তবে লে চাহিদাকে অস্বীকার করেই বাজার এগিয়ে চ'লবে ॥ 

যাই হোক এই বাজারের কল্পনাও আমাদের সমাজের এক অনস্বীকাষ 
অবস্থা । দ:শামান হোক বা অদশ্যই-ই হোক, এই বাজারের কাছে আপনি, 
আমি সকলেই নিজের নিজের শক্তিকে বা বস্তুকে পণ্যের মত সাজিয়ে এনে 
উপস্বিত করি । আশ! করি যে ক্রেতারা উপযুক্ত মুলে! তা” কিনে নেবেন । 
ক্রেতা বা বিক্রেতার শক্তি, সংগঠন প্রভূতির আপেক্ষিক তারতমোর ফলে উপরের 
এ যোগান আর চাহিদার ভূমিকায় গুরুত্বের তারতম্য ঘটতে থাকে । ভাগাবানেরা 
লাভবান হন, আর দহভণগারা অভিশাপের সঞ্চয় নিয়ে ঘরে ফেরেন । পণোর 
বিক্রেত। যদি হন, তবে সাধারণ অর্থে চাহিদ) দিয়ে আপনার পণ্যের মংলা 
নিদ্ধণাত্িত হবে না । ত?’ হবে এ 5৪5০০০৩ em৷এnণdএর হৃদরহীন পটভূমিকায় । 

গ্রতথাগান। বাত্তিকে গ্রহণ করে জীবন ধারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার 
সংগে উপরের আইনমত নিজেদের ভাগ্য ব। দুর্ভাগে/র অবস্থাকে আর তার 
কারণকে খবজে বার করবার ইচ্ছ। স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে ॥ মনে হ'য়েছে যে 
সমাজের পক্ষে গ্রথাগার বাবসথার পর্ণ প্রবর্তন যদি আশহ কামাই হয্স__ঝা 
অনেকেই বলে থাকেন__তবে যাঁর। নিজেদের এই বিদায় শিক্ষিত করে তুলছেন 
তাঁদের উপয্বন্। মংলা দেওয়। এই সমাজের ক্রেতাদের অবশ্য কত'বাই হওয়া) 
উচিত। উপযংজ্ঞ মূল্য ব'লসতে অঃমর সুস্থ জীবন যাপনের উপযোগী অর্থের 
কথাই মনে কারি । অত্যন্ত প্রাচ্যের কথ। কঙ্পনায়ও আনি না। 

বতামানে এই  গ্রশ্বাগারবৃত্তিকুশলদের শ্রমকে কিনে কাজে লাগান 
ক্ষমতা রাখেন প্রধানতম সরকার এবং তর পরে স্কুল ও কলেনগুলি, ইউ- 
নিভার্সিটিগুলি আর বিভিন্ন ব্যবসাল্প 2তিষ্ঠান যাঁদের নান কারণে গ্রশ্থাগার 
রাখার প্রয়োজন ঘটে ॥ তবে এগুলির মধ্যে সরকার বা প্রক্ুত অর্থে সাধারণের 
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গ্র"থাগার ব্যাবস্থাকে যাঁরা পরিচালিত করবেন (Public Library Authority) 
তাঁদের পক্ষেই এই কুশলদের নিয়োগ করবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী ৷ কাজেই 
এই বিদ্যার কুশলদের চাহিদাকে প্রভাবিত ক'রে তাদের যোগানের আপেক্ষিক 
তারতম্য ঘটিয়ে তাদের বাজ্রার দরের পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমত: এদেরই সবচেয়ে 
বেশী । দেশের গ্রণ্থাগার ব্যাবপ্থাকে দুত ক্মপায়িত করে বৃত্তি কুশলদের চাহিদাকে 
বাড়িয়ে তাঁদের সংস্থ জীবন যাপনে এরা যতদুক্র সাহাষ) কা'রতে পারেন, সেই 
ক্মপায়ণের বিলম্ব ঘচয়ে এ উপায়হীন কমীদলকে এরা ততদ্‌র-ই দৃভগোর মধ্যে 
ঠেলে দিতে পারেন । 

আমাদের দেশে গ্রচতথাগারের সামাজিক ভ্‌বিকাকে প্রকৃত ভাবে উপলম্ধি 
করার প্রয়োজন নানা কারণেই এখনও ব্যাপক এবং গভীর ভাবে দেখ নেয় নি। 
অবশ্য মৌখিক শ্বীকৃতি--বিশেষ করে কোনও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবসে তার 
প্রয়োজনীরতা সম্বণ্ধে সুনিপৃণ উপদেশ বধ'ণ-__অনেকে রই মুদ্রা দোষে দাঁড়িয়ে 
গেছে । কিন্তু শিক্ষ। সংস্কৃতিকে সমাজ জীবনে ব্যাপক এবং গভীর ভাবে ছড়িয়ে 
দিতে বা তা'কে সার্থক ভাবে সমাজ-মনে ধারণ করে রাখতে বিংশ শ্রতাম্পীতে যে 
প্রশ্থাগার ছাড়া আর পথ নেই এ কথা এখনও কাজের মধ্য দিয়ে ( কথায় নর ) 
পরিপূর্ণ ভাবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভের অপেক্ষা রাখে । তাই দেখি বিভিন্ন 
পকবাধিক পত্রিকচ্পনার মধ্য দিয়ে মানুবকে উন্নত সমাজে নিয়ে যাওয়ার “কজ্পন।? 
করা হয়েছে । [কি'তু যে গ্রতথাগার সেই বিংশ শতাব্দীর নাগরিককে প্রকৃত 
মন্যাত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রবে তা" তার শম্বংক গতি নিয়ে এগিয়ে চ'লেছে । 

এক সময়ে ঝঙ্পন। কর৷ হ’ত যে আমাদের রাজের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ের 
গ্রতথাগার বাবস্থা চালানর জন) উপযুক্ত পরিমাণ বৃত্তি-কুশলের সষ্টর প্রয়োজন । 
এই প্রয়োজনকে ব! উপরের উপমায় বাজারের চাহিদাকে বারা নিয়ত্ত্রণ করেন৷ 
তাঁরা এই অবম্থাকে নানা কারণেই এগিয়ে আনতে পারেন নি ' ফলে বত'মানেও 
এই বৃত্তি-কুশলদের উপযুক্ত মূলে) কেনবার চাহিদা যথেষ্ঠ নয় । হিসাব ক'রে 
দেখান যায় যে অনেকে গ্রশ্বাগার বূত্তির শিক্ষা নিয়েও সেই বৃক্তিকে উত্তরকালে 
গ্রহণ করেন নি, এবং অনেকে অত/*ত স্বল্প মূলে। নিজেদের এই বিদ]াকে বিক্রয় 
ক’রতে বাধ্য হয়েছেন । ফলে এক অত্া-ত অনভিপ্রেত অবস্থার মধ্য আমরা 
অনেকেই পড়ে যেতে বাধ্য হয়েছি, বু! হ’ব । দেশ জোড়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 
প্রবর্তনের আশ: প্রয়োজন রয়েছে, সেই ব্যবস্থাকে সাথ'ক ভাবে ন্বপায়িত করতে 
হ’লে বহু কমার প্রয়োজন ॥ এই কমিদলের কাজ বদি বিশেষ ভাবে সমাজের 


২২৮ গ্রস্থাগার [লম সংখ্যা 
প্রয়োজন হয় তবে তা’দের উপয;ত্র মূলা দেওয়া সমাজের অবশ্য কত'বা । কিণ্তু 
গ্রন্থাগার ব্যাবসথার ক্মপায়ণকে ত্বর।শ্বিত না করে *লথগতি করে রেখে কমাদিলের 
বাজার দরকে কমের দিকে ঠেলে দেওয়ার যে অবাঞ্চিত অবস্থার সংষ্টি হয়েছে তা" 
আদৌ অভিপ্রেত নন । সে সং্বশ্ধে স্বলল কালীন উদাসীনতাও সমর্থন যোগ্য নয় । 

শিজ্পকুশলদের এই যোগান ও চাহিদাকে বিভক্ত ক'রে দেখা সম্ডব নয় 
এবং তার ঢেৎ্ট। কর! উচিতও নয় । একই গাড়ীর দুইটি চাকার মত এই দহ 
পরদপরকে সাহাযা করে আমাদের গ্রতথাগার বাবস্থাকে তার বাঞ্ছিত লক্ষে] 
পেশীছির়ে দিতে পারে । কি‘তু একট ঢাকাকে থামিয়ে রেখে ব। দল গতি করে 
অপর চাকার আবত'ণের তীত্রতাকে বাড়িয়ে দিলে সে গাড়ী দহঘ্ঘটনায় পড়তে 
বাধা । কাজেই গ্ণখাযগার বৃত্তি গ্রহণকারীদের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন 
আশার সহ হয় যে ভবিষ্যতের সমস্যার সমাধান বুঝি সহজ্ঞ হ'বে। কিল্তু 
যখনই এই বৃত্তিকুশলদের অবাঞ্ধিত অর্থনৈতিক দহবিপাকের মধ্যে পড়তে দেখি 
তখনই ভয় হয় যে এ কোন সংকটের দিকে আমরা দ্রতবেগে এগিয়ে চলেছি । 

এইবারের গ্রশথাগার বৃত্তি শিক্ষণের ডিস্লোম। ক্লাসে প্রায় দ্বিগুণ ছাত্রছাত্রী 
নেওয়া হয়েছে । ফলে আন'দ আর আমশওক। একই সঙ্গে মনকে দৃলিরে দিচ্ছে ) 
জানিনা কপ্সিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সব ছাত্রছাত্রীদের উত্তর কালের কৎ্ন“সংচ্থান 
সম্বদ্ধে সরকারের সংগে কোন রকম আলোচন! করেছেন কিনা। যদি সে 
আলোচন। আগেই হয়ে গিয়ে থাকে এবং যদি ত। কর্মীদের স্বার্থের অন:কূল 
হয়ে থাকে তবে আনরা নিশ্চয়ই আনন্দিত বোধ করব । সে আলোচনা না হয়ে 
থাকলে আমরা অবিলম্বে তার দাবী জানাই । কারণ বতমানে সরকারই এ বিদ্যার 
বিক্ষিতদের সবণধিকের নিয়োগকর্্ত'। ॥ কাজেই বাজার দরের মাধ্যমে তাঁদের 
ভবিয্যতকে নিন্নন্ত্রিত করার ক্ষনতা সরকারেরই সবচেয়ে বেশী । তবে বে কর্ম- 
সংদ্বানে যেন সহজ এবং সুস্থ জীবন যাপনের উপযোগী অর্থ“ দানের বন্দোবস্ত 
থাকে । অধ্ভুত্তত গ্রতথাগারিককে আত্মত্যাগ করার কথ শুনিয়ে কাজ হাসিল 
করার মনোভাবের আমর। নিশদাই করি ॥ কারণ সে পথে বারুত ফললাভ কখনই 
সম্ভব নয় ॥ 

দেশের গ্রথাগার কমীদের অনেকের জীবন আঙ্জ এই ধরণেরই এক সংকটের 
সম্মুখীন হতে চলেছে বলে আকা হর ৷, পরিষদ এ সম্বশ্বে সরকার এবং 
বিষ্ববিদ্যালরের সংগে আলোচন। করে তার সমধনীদের জীবন নিরচ্কুশ করবার 
সহায়ত। করুক এরও আশ: প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । 
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গ্রন্থাগার ও জনসাধারণ 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


আজকের যুগের জীবনকে ফউয়ে তুলতে হলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন 
সবচেয়ে বেশি । কিনতু আজ্মও আমাদের দেশে শতকরা। আশী জনই নিরক্ষর ॥ 
তাই প্রশন উঠতে পারে--যেখানে অশিক্ষেতের হার এত বেশি, সেখানে 
গ্রচথাগারের আহ্বান ক'জনের কাছে পোঁছোবে 2 তার উত্তর হলো- যাদের 
কাছে পেশীছোবে, তাদেরই চেষ্ট। করতে হবে--যাদের শিক্ষা নেই তাদেরও মনকে 
গ্রন্থাগারের দিকে আকৃম্ট করতে ॥ যে হতভাগ্যর) আজও শিক্ষার আলে। থেকে 
- বঞ্চিত, তাদের কাছে গ্রণ্থাগারের অবদান পৌঁছে দেওয়ার দাবী সতাই 
অনস্বীকার্য । 
একথা সতা, সে জাতি সবচেয়ে দুভাগা_যে জাতি শিক্ষার আলো) পায় 
নি। কিন্তু যে সব দেশ শিক্ষার আলে! পেয়েছে, যে সব দেশের লোকেরা 
[শিক্ষিত বলে গর্ব করে-_-তারা কি সতিই মানবতার গুণে সমন্ধে হয়েছে ? 
“আমি অনেক দেশ ঘরে এসেছি । তাদের মধ্যে দেখেছি, কার। শিক্ষিত এবং 
কারা অশিক্ষিত। সে সব দেশে শিক্ষিতের হার বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান 
বাড়ে নি__মানবতায় তাবু) তত অগ্রগামী হয় নি । যে সব উন্নত ও সমদ্ধিশালী 
দেশ গর্ব করে যে তাদের শতকরা একলো জনই শিক্ষিত তারাই তো। আজও 
দুর্বল জ/তিদের নিপীড়ন করছে! এই যদি শিক্ষার মান হয়, তাহলে সেই 
শিক্ষ। নেই বলে আমাদের দুঃখের কিছু নেই । অবশ। তাই বলে আমরা শিক্ষার 
নিন্দা করবো ন৷। তবে, একথা আনাদের জানতে হবে। বুকতে হবে যে__ 
প্রকৃত শিক্ষা মানেই মানবতা-বাধ লাভ করা ॥ আমাদের দেশে শিক্ষাকে এমন 
করে গড়ে তুলতে হবে যে, সে লিক্ষা ম'নবতার মহান আদশের বিস্তার করবে। 


২৪০ শ্রস্থাগার (৯ম সংখ) 


তার মধ্যে অনুদারতা থাকবে না, থাকবে না পর্শ্রাকাতরতা ॥ আমরা যে সব 
লাইব্রেরি করেছি, তা ব্যবহার করে খুব অল্প লোক । আমাদের দেশের 
নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমশিশ্পীদের কাছে যদি আমরা আলোক-বঠিকা বহন করে 
নিয়ে যেতে পারি, তবেই সাথক হবে আমাদের গ্রন্থাগার । সেই দিনই সাথক 
হবে আমাদের মানবতা-বোধের শিক্ষা, সাথ'ক হবে আমাদের মনুষ্যত্ব । 


নিরক্ষর জাতি হলেই যে তারা পশু হয়, তা আমি বিশ্বাস কর না। 
আমি অনেক দেশে দেখেছি, সেখানকার কৃষকেরা আমাদের দেশের কৃষকদের 
চেয়ে শিক্ষিত ও উদ্নত ॥ কি*তু তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বংঝেছি, 
মানবতার দিক দিয়ে তার) আজও আমাদের দেশের কৃষকদের চেয়ে অনংশ্নত । 
শিক্ষিত হলেও, মানবতা-বোধ আজও তাদের মধ্যে জেগে ওঠে নি। কিণ্তু সেই 
বোধ আছে আমাদের নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে । এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে__ 
শিক্ষা শুধ্‌ পাহথির পাতায় থাকে না, থাকে মনের পাতায় ॥ যতক্ষণ মলের 
জ্ঞান ফোটে না, ততক্ষণ প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের দেশে মানবতার 
শিক্ষাকে যে ভাবে জনসাধারণের মনের দ:য়ারে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, 
তা বইয়ের শিক্ষা নয় । কিন্তু সে শিক্ষাই, পুকৃত শিক্ষা । যে শিক্ষায় শুধু 
গ্রশ্বকীট তৈরি হয়, সে শিক্ষা আমর) চাই না। আমর) চাই সেই লাইব্রেরি, যে 
লাইব্রেরির কাছে অশিক্ষিতদের মধে) জ্ঞান-বিতরণের ক্ষমতা । সেই সব 
গ্রচ্থাগারের সাহাযোই বতামান যুগের মানুষের জীবন ও সমাজ বিকশিত হবে। 
অতীতে ব্রামারণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি নিরক্ষর লোকদের কাছে 
এমন ভাবে পঠিত হতো, যাতে তাদের বোঝবার কোনো অঙসংবিধে হতোনা। 
আজ গ্রথথাগারকে কেন্দ্র করে সেই ধর়ণেরই শিক্ষা-বিসতারের বিশেষ প্রয়োজন । 
এ কাজ শিক্ষিতদেরই করতে হুবে, যাতে জাতির সবণঞ্গীন কল]ণ-সাধন হয় ॥ 
লাইব্রেরিতে যে সব পব্তক আছে, আর তাতে বে জ্ঞানের সঞ্চয় আছে-_ সেই 
জ্ঞান-ভা*্ডারের সাহায7 নিয়ে যদি আমর! নিরক্ষর ভাইবোনদের সঞ্গে মিলতে 
পারি, তাদের সণ্গে মিশে যেতে পারি, তাদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতে পারি-__ 
তবেই তো গ্রত্থাগার সার্থক হয়ে উঠবে । আজও আমরা তা পারি নি। কি'তু 
সেই উদ্দেশা লিরেই, বিভিন্ন গ্রথাগারের মাধামে আমাদের বিচ্ছিন্ন প্ুচেদ্টাকে 
সংহত ও সম্মিলিত কূপ দিতে হবে । 

আমাদের দেশের পলীবাসীরা অধিকাংশই অশ্িক্ষিত। কি'তু অশিক্ষিত 
হলেও তারা আচারে-আচরণে অনুশ্নত নর ॥) শুধহ লেখাপড়া শিখলেই সব 
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কিছু হয় না। তা ষদি হতো, তাহলে কেন এত শিক্ষিত বেকার লোক আমাদের 
দেশে ররেছে 2 লেখাপড়া শিখলেই যে মানবতা-বোধ জন্হার না, সে দষ্টোশ্ত 
তো অনেক সংসভা দেশের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে ॥ এ সব কথা ভাবতে 
গেলেই, সমাজের কথা ভাবতে হবে॥ আমাদের দেশে সমাদর প্রাণকে'্র 
হলো পদ্লীগ্রাম । পলীর লোক নাৱই মুখ লয় । বাঙলার কাবা-সাহিতে।র 
সৃষ্ট পলী থেকে । আঅনদেব, চ'ভীদাস পরীর লোক) চিত্তরঞ্জন, জগদীশচন্দ্র, 
মেবনাদ সাহ।--সবাই হিলেন পল্লীর লোক । পদ্নীতেই আছে বিশ্ঞাট প্রাণ-চাক্চল।, 
এখানেই আছে নব-জ্রানরণের সংগ্ত সাড়৷। শহর-মৃখী শিক্ষিত চাকুনী- 
জীবিদের দিয়ে গ্রামের সর্বাচগীন উতনতি সম্ভব নয় ॥ পল্গীবাদীরাই একদিন 
পল্লীর উত্নতির কান্দে এগিয়ে আসবে--আসছেও । গা*্হীজি বলেছিলেন_ এ 
দেশের সবচেয়ে ্রটাদেডি যে, পল্লীর ছেলেমেয়েদের আজ শহর ডাক দিয়েছে _ 
তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে__শহরের দিকে । তাই, আজকের দিনে যাঁরা শিক্ষা- 
সংস্কৃতির কথা বলছেন, এঁতিহোর কথা বলছেন -__তাঁদেরু স্মরণ থাক। দরকার 
যে, আম।দের দেশের মাত্র ২২%লোক শিক্ষত । সুতরাং আজ্জ গ্রামে গ্রামে 
শিক্ষিতদেরই এগিয়ে যেতে হবে অশিক্ষি তদের মাঝে _ছুড়িয়ে দিতে হবে তাদের 
মধে। জ্ঞানের আলো । বিচ্ছিদন সামাজিক প্রচেষ্টাকে সংহত করে তুলে রাষ্ট্রীয় 
বাবস্থার পারণত করতে হবে। 

স্কুল, কলে, লাইব্রেরি আমরা আরও অনেক চাই । লা চাইলে আমাদের 
অবদ্থা আগের মতোই থাকবে । কি*তু সামগ্রিক ক্ষেত্রে এদের উদ্দেশ ও 
উপযোগীতা। সম্বণ্ধে আমাদের আরও গভীরভাবে সচেতন হতে হবে। 
লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মতা*তর নেই । এর প্রয়োজনীয়তা আজ সায় 
কাছে৷ শিক্ষিতব অশিঙ্ষিত__সকলের জনাই গুয়োজন আছে গ্রন্থাগারের 
যে সমাজ চেতনা নিয়ে পলীর এই ষুবকের। লাইব্রেরি গড়ে তুজেছেন, সেই চেতল! 
সবার মধো জাগব্তক হয়ে উঠক । তাতেই আমাদের স্বাধীনতা লাভ সাধ 
হবে _দনগ্র জাতি শতনলের মত বিকশিত হয়ে উঠবে । * 


* গ্রশ্াগ!র দিবস উদযাপন উপলক্ষে হুগলী জেলার গংড়াপ সৃরেন্র 
স্মৃতি পাঠাগারের উদেচগে অনষ্টিত জনসভায় প্রদন্ত সভাপতির অভিভাবণ । 


্রস্থাপারিক শিক্ষণ ও পুস্তক গ্রন্থন 
a গৌরাঙ্ষচজ্দ্র কু 


প্রশ্ধাগার আন্দোলনের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রচ্থাগার বিজ্ঞান 
অস্বাভাবিকভাবে প্রসারতা লাভ করে চলেছে ॥ পাশ্চাত্য দেশসমূহে অনুসৃত 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনুকরণ আমরাও সংক্র করেছি__গ্রদথাগারকে বিজঞ্ঞান- 
সম্মতভ্ডাবে সুসংগঠিত করতে । আজ খুবই আশার কথা ঘে, ভারতের বিভিন্ন 
রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় গ্রণ্বাগার বিজ্ঞানে নিয়মিত শিক্ষণের 
বাবঙ্ধাদি করা হয়েছে ॥ কোথাও ডিপ্লোমা, কোথাও ডিগ্রী, আবার কোথাও বা 
সাইএফিকেট কোর্স । শ্রিক্ষণকাল ও খেতাবের তাৎপর্ষের দিক থেকে এগুলোর 
মধ্যে কম-বেশি তারতম7 থাকলেও কর্মীকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করার 
সাহায্যাৰ্থে এর প্রতোকটর অবদানই সমান ৷ সে দিক থেকে শিক্ষণ-খেতাবগহলি 
সম্বন্ধে কিছু বলার না থাকলেও শিক্ষণ-বিষয় সম্বন্ধে কিন্চিৎ আলোচনা করতে 
পারলে হরত একটা নূতন দিকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে ॥ 

মোটামুটিভাবে গ্রন্থাগার ব:ত্তি শিক্ষার সমস্ত কোসগংলির বিষয়ই প্রায় 
এককপ । সমগ্ল ও সুবিধা বকে কোথাও একট ব্যাপকভাবে করা হয়, কোথাও 
বা সংক্ষেপই কাজ সেরে েওয়। হয় ॥। তা হ’লেও সবই classification, 
cataloguing, checking, accessioning, filing, shelving প্রভৃতি শিক্ষা 
দেওয়া হয় ॥ এ ছাড়া, তাত্ডিৰক দিক থেকে মুদ্ৰণ ও গ্রচ্থন সষ্বশ্ধে =ু’এক 
কথা হয়ত শেখানে! হলেও হতে পারে । কিন্তু আলোচা নিব্ধের প্রতিবাদ? 
বিষয় হিসেবে এ কঘা জোর করে বল! যার যে, বই বাঁধাইকে এরূপ তাচ্ছিলেযর 
সন্দে শিক্ষণ বিষয়ের অনতগ'ত করলে চলতে পারে ন! । গ্রন্থাগারের সংগঠনের 
দিক থেকে বই বাঁধাইকে গ্র"থাগার একটি গুক্রত্বপূণ” স্থানে দেওয়াই যুভিসঞ্গত 
বলে মনে হয় ॥ এ সম্পকীয্ন যুজিটি সহন্দয়তার সঙ্গে অনুধাবন করতে পারলে 
আমাদের অদেদশিতার্ট লক্ষ্য কর) শক্ত হবে লা। 

আমাদের দেশের সরকারী, বে-সরকা্দী, ছোট-বড় সমচ্ত শ্রেণীর গ্রচ্থাগারেয় 
প্রতি তাকালে সহজেই আমরা দেখতে পাই যে, পাঠাগারের পুষ্তক সমুহের 
একটি বিশিষ্ট অংশ বাবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে থাকে । হচ্ছ? ব। প্রয়োজন 
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থাকলেও অনেক অত্যাবশ্যকীর গ্র"তপাঠে সময়ে সময়ে আমর; বন্চিত হুই । এর 
জনা দহ'£ কারণ প্রধানতঃ দালী । প্রথমতঃ বলা যায়, আমাদের দেশের প্রকাশক- 
গণ পুস্তক প্রকাশের সময় বাইরের চাকচিকোর দিকেই বেশী গক্ষত্ব আরোপ 
করেন, অথচ পং্তক বাঁধাই টেকসই হবে কিনা সে দিকে আদো দুটি গেজ না। 
অবশ্য এন্সপ ফাঁকি তারা না দিয়েও পারেন না। গরীব দেশের প'ঠকদের 
খোরাক যোগাতে হলে কম মূলে বেশী খাদ্য দিতে হয়। তাই প্রকাশকগণও 
নিকুপার হয়ে বাঁবাইটর ক্ষেত্রে গোঁজামিল দেন এবং সহদ্‌শ! প্রচ্ছদপটের দে'হাই 
দিয়ে পাঠকের দ:ষ্ঠ আকর্ষণ করতে চেণ্ট! করেন৷ এ সমস্ত ফাঁকি-দেওয়! 
বাঁধাই বই অপ কয়েকদিনের সাধারণ ব)বহানেই ছি'’ড়ে-ছু'ড়ে বাহারের অনৃপ- 
যোগী হয়ে পড়ে । এ জনাই এ সব বই প্রয়োজনের দিক থেকে খুব মৃল)বান 
হলেও ৪০৪৫৭ নামাঙ্কিত হয়ে 'অকেজো” পবণায়ভুঞ্ হয়ে থাকে ॥ দ্বিতীয় 
কারণটি আরও মজার । সব'ত্রই দেখ! যায়, বই কেনার পরসা যদি ব। জুটল, বই 
বাঁধানো অর্থ আর মিললো না। এমন কি, বড় বড় সাধারণ গ্র্থাপার এবং 
সরকারী গ্রশ্বাগার সম্‌হেও বই বাঁধানোর জলা কোন নিদিক্ট Head of expen- 
৭1০৫০ নেই । এ সব ক্ষেত্রে Contingency 0০ এর উপর নিভর করা 
ছাড়া উপায় থাকে না॥ তাই অন্যান্য প্ররোজনীর বায়াদি নির্বাহ করে সে 
ফান্ডের যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে বা যেটুকু বাঁগানে। সম্ভব হর, তা? দিয়েই বই 
বাঁধানোর কাজ চলে । কিন্তু তাতে আর ক'থানা বই বাঁধানো হতে পারে? 
সরকারী গ্র-্থাগার গুলিতে অনা উপায় হলো, কতগহলি বই বাঁধানো হবে তার 
হিসাব (ৎ50i৷3৷০ ) উপরস্থ কতৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে মজুর করিয়ে নিয়ে তবে 
কান্দ করানে। যায় । কিন্তু এ মঞ্জুরী পেতে এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন যে, 
ততদিনে ৭০০7৪৪৫এ পুস্তকের সংখ্যা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। 
এরূপ অবদ্থায় অধিকাংশ পাঠাগারের গ্রত্থরাজির একট বিশেষ অংশ যে 
অবাবহৃত হয়ে পড়ে থাকবে, তাতে আর বিচিত্র কি? 

কিন্তু এ বৈচিত্রোর কথা আলোচন। করলেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে 
না। এর জনা চাই পরিকল্পনা এবং শিক্ষণ বিভাগের কর্তৃপক্ষত্াই সে পরি- 
কল্পনা করতেও পারেন, ত!’ কার্যকরী করার ব্যবদ্থাও করতে পারেন ॥ গ্রদ্থা- 
গ্ারিক শিক্ষণ পাঠযক্রমের মধ্যে অন্যান্য বিষরের সঞ্গে বই ঝাঁধাইকেও একটি 
বিশেষ *থান দিতে হবে ৷ এই বাঁঘানোর কল্গ-কোশলটি ॥ ০॥২১৫খ৩ ) যদি 
শিক্ষা দেওয়া যায় এবং প্রত্যেক গ্রন্থাগারে বই বাঁধানোর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 
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সাজ্-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়, তবে পস্তকার্শি খুলে যাওয়ার সঞ্চে সঙ্গেই 
বাঁধিয়ে নেওয্ন। যার ॥ এতে বাধালোর খরচ খুবই কম পড়ে এবং সঙ্গে সন্গে 
বাধিয়ে গেলে 10921869. বইএর পকিমাণও বেড়ে উঠে না ॥ ফলে অতি প্রয়ে।- 
ভ্রনীর গ্রত্থানিসহ গ্রত্থ সংখ্যার বিশেষ অংশকে অব্যবহৃত করে রাখতে হয় লা। 
কাঞ্জেই গ্রশ্বাগারিক বিজ্ঞান শিক্ষণের সমর বই বাঁধাই-এর শিক্ষা শুধু সংক্ষেপে 
তল্তহগতভাবেই সমাপ্ত কর! হবে না, বাযবহারিকভাবেও বিষয়কে যথ৷যৎভাবে 
শেখাতে হবে ॥ 

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে বে, গ্রন্থাগারিক কি তাহ'লে দস্তরীর কাজও 
করবে? যদি কখলে। উঠে থাকে, তবে গ্র-থগারিকের পদমযণদার দিক থেকে 
আত্যাভিমানের ইঠিগত-ই সচিত হবে। কিনতু আমরা তার অ৷ত্মাভিমানের 
শ্রনকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। শ্র্থাগারিক যদি তাঁর কন্তবে)র পরিসীমা 
পরিমাপ করেন, তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই বৃকতে সক্ষম হবেন যে, গ্রদ্থাগার 
সংগঠন ও সংরক্ষণ-দহ'ই তার কাজ । গ্র-থাগার সংরক্ষণ সম্ভব ন! হ'লে 
সংগঠনের ত্রহ্টী থেকে বায় ॥ আর বই বাঁধানোর কাজ তাকে নিজ হাতেই যে 
করতে হবে তারই বা মানে কি? মুষ্টিমেয় উৎসাহী কমীর প্রচেণ্টায় যে সব 
গ্রত্থাগ্নার গড়ে উঠে, তাদের ত কোন কথাই নেই । বড় বড় গ্রথাগারগহলিতে ও 
গ্রত্থাগারিক ছাড়া দহ'এক জন দ’তরীও থাকে ॥ শিক্ষণপ্রা*ত গ্রশ্থাগারিক ইচ্ছ। 
করলে নিঞ্ের তত্তঝ/বধালে এবং সহায়তার অধীনস্ব দপ্তরীদের ম্বারাও বাঁধাই 
কাঞ্জ করিয়ে নিতে পারেন । এর আন) আত্মাভিমানের পরিবর্তে সহৃদয় মনোভাব 
দরকার ॥ গ্রশ্থাগার সংগঠনের অনুকুল মনোভাব গড়ে উঠলে কাজের প্রকৃতি 
সম্বশ্ধে কোন দুশ্চিন্তা মনে স্থান পেতে পারেনা ॥ 

আমাদের দেশ দরিপ্র । গ্রন্বাগার আন্দোলনের সুযোগে গ্রতথাগার প্রতিত্ঠার 
মনোবৃন্তি গড়ে উঠলেও আমাদের প্রধান সমস্যা অথ্ণভাব । চেয়ে-চিগ্তে প16- 
দশখানা বই সংগ্রহ করে একটা পাঠাগার পথাপন করা যায় পাঠকের 
খোরাক যুগিয়ে পাঠাগারের সমৃম্ধি স্থাপন করতে হ'লে প্রয়োজন নিতা-নুতন 
গ্রত্থ-সতভার সংগ্রহ ॥ তাই ব্যক্তিগত বা দলগত প্রচেষ্টার যে যৎসামান্য অথ 
সং্থোন সম্ভব হয়, তার সবটুকু গ্রথ ক্রয়ে বায় করতে হ'লে বই বীধানোর ঝর 
সংকোচ অবশ্য কর্তব। ॥ এদিকে লক্ষা রেখে, গ্রতবাগার [বিজ্ঞান শিক্ষলের পাঠঃ 
সভীতে ‘বই বাঁধাই’ বিষয়কে বিশেষ দছ (দরে শেখানোর ঝঃবসথা হলে 
প্রত্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ বছল পরিমাণে সার্থক হ'লে উঠবে আশা কমি ॥ 


অসামাজিক সাহিত্য 
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সাহিতা অসামাজিক বস্তু, ব্যাপারটা কি? 

প্রথমেই বক্তব্য অসামাজিক সাহিত্য বলতে কি বুকছি ? সে হোলো-_৫য" 
সাহিত! পরিবেশনে সমাজের অপকার ব্যতীত উপকার হয়না পরুণ্তু স্থ 
সামাজিক জীবন যাপন বিছ্রিত হয় ত! ই হচ্ছে অসামাজিক সাহিত্য ৷ 

বর্ত‘মানে বাংল। সাহিতো উপন্যাস নাম নিয়ে বে-বস্তু পাঠক সমাজে 
প্রচারিত হচ্ছে, সে-বস্তু উপন্যাস পদবাচ্য তো নয়ই, এমন.কি কোনে! সাহিতাই 
নল্ন। অবশা মাঝে মধ্যে কিছু ভালো উপন্যাসও যে প্রকাশিত হচ্ছে লা, তা 
নয্ন। তবে এ ভালোর দেখা পাওয়! যায় ন'বছরে ছ’বহরে । 

ক্রবেয়ার ( Flaubert ) তাঁর Dictionary of Accepted Ideas 
পহগ্তিকাতে বলেছেন, N০০! বলতে লোকে যে মত পোষণ করে তা হোলে 

NOVELS: Corrupt the masses. Are less immoral in 
serial than in volume form. Only historical should be allowed, 
because they teach history. Some novels are written with the 
point of a scalpel. Others revolve on the point of a needle. 

সাম্প্রতিক বাংল। উপন্যাস সম্পর্কেও এ কথাট। প্রযোজয ॥ 

সাম্প্রতিক বাংলা উপনা।স দুষণীয় কেন ? 

প্রায় অধিকাংশ উপন্যাসেরই কথাবস্তু যাই হোক ন! কেন কিছু কিছু 
যৌনরস তাতে পরিবেশিত হবেই--বই বিশেষে আবার মাত্রান্ঞানের বিচার 
বন্িত হয়। এগৃলির লেখকরা সামানা কিছুট) 15:2817281০.কে যোনরসে জারিত 
করে উপনা।স নামে চালিয়ে সমাজকে ব)ধিগ্রস্ত করতে দ্বিধাবোধ করে ন! । 

শ্রদ্ধার পাত্র যে সনন্যসী সমাজ-_তাঁরাও রেহাই দিচ্ছেন লা । এখন সমাজ 
শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচন। হলে মন্দ কি? 

সমাজকে কে'প্র করেই যখন অসামাজিক কথাটির জন্ম তখন সমাজ শব্দটির 
উৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞাতবা । . 

“সম্‌' উপসর্গ পক ‘অজ’ ধাতুর উত্তর ‘ঘঞ্‌’ প্রতায় করে সমাজ 


২৩৬. প্রন্থাগার [ ৯ম সংখা 


পদ নিৎপ'ন হয়েছে ॥ '‘অঙ্ত:’ ধাতুর অর্থ গতি (৷০৷০৷n), আর ‘সম’ 
উপসগণ্ট এখানে 'সমাজ' ব। ‘সহিত’ এসব অর্থের দে]াতক । তাহলে সমাজ 
শব্দটির বাৎপশ্ডিলভা অথ" হচ্ছে ‘সংহতি’ । অমরকোষে দ্টে হয় “সমাজ? 
অর্থে ‘সমানম'ত্র’, সমলক্ষ মানবজাতির সমপ্রয্নোজন বা সমানাধ-সিক্ধির 
জন্যে একত্র হওয়ার নাম সমাজ । তাই যদি হয়-__তাহলে সাম্প্রতিক উপন্যাসের 
মাধামে যেসব বস্তু পরিবেশিত হচ্ছে তাকি সামাজিক? সমাজের কল্যাণের 
জলা! লা, তার বিপরীত । হাঁ, বিপরীতই ! 

তা হলে এ উপন্যাস নামধারী বস্তু কি বজ্নীয়? 

Accepted 2 

এত সহজে নর ॥ ব্কছি ॥ 

পাঠক এত সহজেই মেনে নেবেন না। 

এ-সব উপন্যাস পাঠে সামল্লিক কিছুটা উত্তেজনা প্রাপ্তি, কিছুট। ই ণ্িয় 
চাঞ্চল। লাভ হয় ; তা কি এত সহজেই বজ'লীয় হতে পারে? 

বক্তব্য-_হওয়) উচিত । 

সমাজ কল্যাণের কথা চিন্তা করে, মহৎ শিংপ রচনার চাহিদা সৃষ্টি করার 
প্রয়োজনে এ সামরিক সংখ বিবজনীয়।। 

প্রকাশকদের ধারণা উপন্যাস ব্যতীত অনা বই-এর চাহিদা নেই ঝা 
থাকলেও খংব সামান্য ৷ 

এ-ধারণা অসত্য ॥ কাবুণ,_-বাজিগত চাহিদ। বিচার করলে বোঝা যায়-_ 
কবিতার বই. সাহিত? সমালোচনা, রমারচনা, ই তিহ।স, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের বই 
সাম্প্রতিক কালে অবিক্রীত পাকছে না ॥ তাই যদি হয়_তা হ'লে নোংরা, পচা, 
সমাজের হানিকারক বস্তু নিয়ে মাতাম।তি কেন? বাংলা সাহিত্যে বই-এর 
প্রয়োজন রয়েছে বিস্তর ॥ চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে কত বিষয়ের বইই 
আমাদের ভাষার অপ্রকাশিত ॥ 

ধরুন-এঁতিহাসিক উপন্যাস কি সম্প্রতিকালে প্রকাশিত হচ্ছে? মহং 
জীবনকে কেন্দ্র করে কোন উপন্যাস ? - বৈজ্ঞানিক দশ্টিভঞ্গী নিয়ে কোন 
উপন্যাস ? দহ'একখানা যা আছে, একেবারে নেহাৎ মামহলি, নয় ততো, বিদেশী 
বইয়ের অনুকরণ ! 

বিদেশী ক্লাসিকস্‌ বালে! ভাবায় কেন প্রকাশিত হবে না? রেফাারেন্স- 
এর বই-এরও যথেষ্ট বাজার আছে ॥ 
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আছে কি বাংলাদেশের একখানি পৃণণত্গ ইতিহাস 2 আমাদের সামাজিক, 
রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস কি এযাবৎ গ্রথিত হয়েছে? 

বছ বই দৃত্প্রাপ্য তালিকাভুক্ত হচ্ছে, যেগুলির পুনঃ মংদ্রণে ক্ষতিগ্রস্ত 
হবার আশঙ্কা তে। দেখাই যায়ন। পর‘তু লাভের সম্ভাবনাই অধিক : 

বাংলাদেশে গ্র'থাগারের সংখ) দিন দিন বেড়ে চলেছে । নতুন নতুন 
মাধ্যমিক বিদা।লয় খোল। হচ্ছে ॥। উচ্চ ও উচ্চতর মাধামিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও 
বধিত হচ্ছে সমান ভাবে । আর বই কেনার জনো এসব বিদ্যালয়ের উপর 
সরকারী অর্থ বিত হচ্ছে বললেও অততুযন্তি হয় লা। 


বাংলা দেশে প্রকাশকদের আনন্দের বিষয়, বাংল! দেশে সব রকম উৎসবে 
বই উপহার দেওয়। হয় । এ ভাবেও বই বিক্রীত হয় প্রচুর । 


তবে এই সব অসামাজিক সাহিত্য প্রচারে তাঁর বিরত হন না কেন ? পরি- 
শেষে নিবেদন গ্রত্থাগারিক পাঠক সমাজকে সক্রিয়ভাবে এই সব দুষ্ট সাহ্তা 
প্রচারকে প্রতিরোধ কক্ুন সংদ্ সামাজিক সাহিতা সৃষ্টির স্বপক্ষে । 


০০৮১০১১১০০৬১৪০৭০১৫০০৭/০৭৪৪৬১১১::০০০০১১৬১ MESEME-EEEON: 

“প্রতোক সভা দেশে পাবলিক স্কুল, পলিটেকনিক, মিউজিয়াম ইত্যাদির 
ন্যান্ন সাধারণ গ্রথাগারও সরকারী অর্থে পরিচালিত হয়ে ঘাকে ।...অনেক 
দেশে বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাজা সরকার অথবা মিউনিসিপা লিট 
শুধৃ যে গ্রথাগারে বসে বই পড়বার সংযোগ দেয় তাই নয়; অবসর সময়ে 
পড়বার জন্যে নাগরিকদের নিদিষ্ট সংখ্যক বই বাড়ীতেও নিতে দেওয়া হয়, 
এর জন্যে চাঁদা দিতে হর না। বোস্টন শহরে যদি এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় 
বলে মনে করা হয়ে থাকে তা হলে কলকাতায় তার প্রয়োজন আরে) বেলী । 
“সেখানে এমন লোক আছে খারা অবসর ভোগ করে ; এমন নরনারী আছে 
মাহিত। ও বিদ্যাচচণই যাদের জীধিকার্জনের পথ ৷ তাদের পক্ষে লাইব্রেরীতে 
বসে পড়শহনা করতে অসুবিধা হয় না। কি'তু কলকাতার নাগরিকদের 
তেমন »সংযোগ নেই । জীবিকার্জনের জনো তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে 
হয় ॥ কাজের ফাঁকে হযরত আধ ঘণ্টা পড়বার সুযোগ হতে পারে। সুতরাং 
বই বাড়ী এনে পড়বার সযোগ থাক। অত্যাবশ্যক *--গ্রথাগারুকে বদি আমাদের 
সাংস্কৃতিক মান উদনল্লনের সহাম্ক এবং যথার্থ কল্যাণকর প্রতিৎ্ঠানে পরিণত 
করতে উৎসুক হন তাহলে সকাল*ছ'টা থেকে রাত্রি সাড়ে নটা পষণ'ত 
পাঠকদের বই পড়বার সুযোগ দিতে হবে। এবং বিল। চাঁদায় বাড়ীতে বই 
নেবার ববদথাও থাক) চাই |” _ব্িপিনচজ্ পাল 


পরিষদ কথা 
পরিবদের বার্বিক অভিজ্ঞানল পত্র বিতরণ সভা! 


বন্মীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার শিক্ষণের গত আগ্গছট 
মাসে গৃহীত পরীক্ষা্প উত্তীণণ শিক্ষার্থীগণকে ২-শে ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজ 
ভবনে এক অনন্ঠানে অভিন্ঞান পত্র বিতরণ করা হয় । অধ্যক্ষ ড্র গোরীলাথ 
শান্তী অভিজ্ঞাল পত্র বিতরণ করেল ॥ 

অনষ্ঠানের প্রারম্ভে শিক্ষণ উপ সমিতির আহ্বায়ক শ্রীপ্রমোদচ'এ 
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদ পরিচ।লিত শিক্ষণের ইতিহাস ও ক্রম1"নতির এক বিবরণ 
দান ফরেন । কেন্দ্রীয় সরকার হতে সৃরু করে বিভিন্ন রাজ্য সরকার, আধা 
সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিষদ পরিচালিত “সার্টিফিকেট কোস"!কে 
কায'ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন সেকথ। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
করেন ॥ 

অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ সমাপনাশ্তে ডক্টর শাচ্ত্রী বলেন যে গ্রন্থাগার 
আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার ফলে এবং দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণে 
গ্রশ্থাগার ও শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রথাগারিকের চ।হিদা বৃম্ধি পাচ্ছে, কি'তু নিছক 
অর্ধোপাঙনের ক্ষেত্র হিসাবে গ্রতথাগারিক বৃত্তি গ্রহণ করলে গ্রত্থাগার কমাদের 
যে সামাজিক ভূমিক। রয়েছে তা অসম্পূর্ণ‘ থেকে যাবে ; তাই উপযুক্ত দচ্টভঙ্গগী। 
সম্পন্ন সেবা পরায়ন ও আদর্শ‘ প্রবন হতে হবে শিক্ষণ প্রা্ত কমীদের । 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদের সাধারণ সভা 

গত ২৭শে ডিসেম্বর অপরাছে কলিকাত! নিশ্ববিদযালয়ের কেন্দ্রীয় গু'থাগারে 
ক*সীয় গ্রশ্থাগার পরিষদের এক সাধায়ণ সভা অনুষ্টিত হুয়। পরিষদ সচিব 
হ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস সদস্যগণকে জানান যে হিসাব পরীক্ষক কতু'ক 
পরীক্ষিত ১৯৫৭ সালের হিসাব অদ্যাবধি পাওয় না যাওয়ায় উক্ত বছরের [হসাব 
ও কার্য বিবরণী সভায় উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি । সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে গত বছরে নির্বাচিত সংসদ ও কার্ধযনিবণহক সমিতি 
১৯৫৮ সাল অবধি পরিধদের কাজ চালিয়ে বাবেন; এবং যথাশীঘ্র সম্ভব 
পরিষদের বাধিক সাধারণ সুভ) আহ্বান করে উভয় বছরের হিসাব ও কার্ষ“নিবরগী 
যেন উপস্থাপিত করা হয় ॥ 3 
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সাধারণ সভার পুবে‘ এদিন সংসদের এক সভায় ১৯০৯ সালের বাজেট 
গৃহীত হয ॥ 
কানাডা লাইব্রেরী এসো সিয়েলনের সন্ভানেত্রীকে সন্দধন। জ্ঞাপন 

কলম্বে। পরিকজপন। অনুযায়ী ভারত সরকারের গ্রামীন গ্রশথাগার বাবসবার 
পরানণদ্ানের জন্য কানাডা লাইব্রেরী এসে!সিয়েসনের সভানেত্রী শ্রীক্ঘতী 
এলবাট লেউস ভারত সফরকালে গত &ই জানুয়ারী কলিকাভার আগমন 
করেন। বধ্গী্ন গ্রশ্থাগার পরিষদের পক্ষ হতে তাঁকে দমদম বিনান বন্দরে স্বাগত 
জানানে! হয় । গত ৯ই জালংয্মারী শ্রীনতী লেটসকে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে 
এক চা চক্রে সম্বর্ধনা জানানে! হয় ॥। পশ্চিম বঞ্চের সমাজ শিক্ষা! বিভাগের 
প্রধান পরিদর্শক ভ্রীনিখিলরজন রয়, জ্ঞাতীর গ্রতথাগারের গ্রথাগারিক শ্রীবি, এস, 
কেশবন, ইউ এস আই এস"এর গ্রতথাগারিক শ্রীনডী ক্রুগার ও পরিষদের সংসদ 
সদ্‌সাগণ উল্ত চা-চক্রে উপস্থিত ছিলেন। ব*্গীয় গ্রতথাগার পরিষদের কার্যক্রমের 
তিনি প্রশংসা করেন। এ সময় আলোচন! প্রসণ্গে কানাডার গ্রত্খাগার আইন 
সম্পকে তিনি এক বিবরণ দান করেন । 


অয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 

মৃশিদাবাদ জেল! গ্রতথাগার পরিষদের আমণ্ত্রনে বংগীয় গ্রন্থাগার 
সন্রেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আগামী ২৭শে ও ২৮শে মার্চ বহরমপ:রে অনংটিত 
হইবে বলির] বৎগীয় গ্রচ্থাগার পরিষদের কাযণনিঝাহক সমিতি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । 

বহরমপ;রদ্র জেল। কে'দ্রীয় গ্রতথাগার মহার৷জ। মনী'প্ুচন্দ্র ন'দী গ্রশ্থাগাল্ 
প্রা*গনে সম্মেলন অনুষ্টিত হুইবে । মংশিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও 
সমাজ সেবিগণকে লইরা একট অড্যর্থন। সমিতি গঠিত হইয়াছে । 

এই সন্বেলনে আলোচনার ভিত্তিদ্বন্ূপ বঙ্গীয় গ্রচ্থাগার পরিষদ কতৃক 
একট মূল প্রবধ সন্দ্েলনে উপচ্থাপিত করা হইবে । প্রবস্ধ্ট 'গ্রশ্ধাগার 
এর মাঘ সংখায় প্রক।শিত হইবে । যাহার) পরিষদের সদস!ভুক্ত নহেন তাহার) 
& নয়৷ পল্নস। মূলোর ৯ শ্বানি (মোট ৪৫ লয়! পয়স।) ডাক (টিকিট পরিহদ 
সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে প্রব্থধ সম্বলিত পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি সংগ্রহ 
করিতে পাব্রিবেন॥ সন্েলন কালে সন্বেলন মন্ডপেও পত্রিকা বিক্রল্লাথণ 
মন্ত থাকিবে । 


গ্রন্থাগার ছিবস সংবাদ 


অন্যান্য বৎসরের হ্যায় এ বৎসরও ২*শে ডিসেম্বর তারিখে সার! পশ্চিম 
বাংলায় এগ্ছাগার দিবস বিপুল উদ্দীপনার সহিত উদ্যাপিত হয়। বঙ্গীয় 
অ্রস্থাগার পরিষদ কতৃক প্রেরিত কর্মস্থচী অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থাগার এদিন 
অথব! এদিন হইতে সপ্তাহকালের মধ্যে জনলভা, প্রভাত ফেরী, গ্রন্থাগার 
প্রদর্শনী, অর্থ সংগ্রহ ও সাংগীতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং নিজ 
নি্গ গ্রন্থাগার সুলচ্জিত করেন। এ বৎসর বিভিন্ন জনসভায় অবিলম্বে 
শ্রস্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য দাবী জানানো হয়। বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে গৃহীত অষ্যাস্ক প্রস্তাবাদির মধ্যে পুস্তকের উপর হইতে (বিক্রয় 
কর উঠাইয়। লইবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানে। হয় । 


৫কআ্রীয্প জনলভা। 


গ্রতথাশার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেণ্বর অপরায্রে বৎগীয় গ্রচ্থাগার 
পরিষদের উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ ভবনের বিদ)/সাগর হলে এক বিরাট জনসভ) 
অনন্টিত হয় ॥ ডক্টর কালিদাস নাগ উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন। 

গ্রত্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিরা পরিষদের সম্পাদক শ্রীরাখাল 
চ'ত চক্রবর্তী বিশ্বাস ব*্গীয় গ্রদ্থাগার পরিষদের ইতিহাস ও বত'মান কার্যক্রম 
বিবৃত করেন । গ্রন্থাগার আইন [বিধিবদ্ধ করা প্রসঞ্গে তিনি বিল সম্পর্কিত 
নানাদ্ষপ ভ্রাশ্ত ধারণার উল্লেখ করে বিলের প্রয়োজনীরত) ব্যাখ্য। করেন । 

সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু শিক্ষা সম্প্রসারণে গ্রতথাগারের ভূমিক। বিষয়ে 
আলোচনা করেন। তিনি তাঁহার সাম্প্রতিক আমেরিক। ভ্রণকালে তথাকার 
গ্র্থাগান্র ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার অডিজ্ঞতার কথ? বলেন এবং বাংল। দেশের 
গ্রশ্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রত্থাগার 
পরিষদের অক্লা*ত প্ররাসের প্রশংসা করেন । 

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল 
রলন রায় তাহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে পশ্চিম ব*গ সরকার প্রবতিত রাজ্ঞযব্যাপী 
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গ্রত্থাগার বাবস্থার কাধাবলীর একটি সংক্ষি্ত বিবরণ দান করেন । প্রশ্থাগার 
বিল প্রদণ্গে (তনি বলেন যে গ্রশথাগার বাবপথার জন্য ন্‌তন করিয়। কর বসাইলে 
জনসাধারণের মধো অসন্তোষ দেখ; দিতে পারে। গ্রণ্থাগার বিল প্রবর্তনের 
সুবিধা অসংবিধা উভয় দিকের কথা তিনি বাক্ত করেন । 

শ্রাবিজগ্ননাণ মুখোপাধ্যায় তাহার যংক্তিপূণণ ও মনোজ্ঞ ভাষণে বিলের 
অপরিহাধততা বিশ্লেষণ করেন ॥ তিনি বলেন যে বর্তমানে সরকার যে-সব স্থল 
হইতে সংগৃহীত অর্থ‘ গ্রন্থাগার বাবদ ব্যদ করিতেছেন সেগুলিকে গ্রচ্থাগার কর 
হিসাবে নিদিষ্ট ও পৃথক করিল) দেখানো হউক । প্রচথাগার কর প্রবতিত হইলে 
সাধারণ মানুষ করভারগ্রস্ত না হইর! বরং উপকৃত হইবে তাহা তিনি সহশ্দদভাবে 
ব্যাখা? করেন । 

পরিষন সভাপতি শ্রীপ্রমীলচণ্দর বস্‌ বত'মান সমাজ ব্যবস্থায় গ্র“থাগাবের 
ভূমিকা ও সুষ্ঠ; ও সুপরিকল্পিত, নিঃশ:গক ও সর্বাত্মক গ্রন্থাগার বাবস্থা 
প্রবর্তনের জন। গ্রতথাগার আইনের প্রয়োজন সবিস্তারে আলোচনা করেন । 

শ্রীগতনকড়ি দত্ত কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় গ্র্থাগার পথাপন প্রসঙ্গে 
মহ।জাতি সদনের প্রস্তাবিত গ্রশ্বাগারের উল্লেখ করেন । 

সভাপতির ভাষণে ডক্টর কালিদাস নাগ সুস্থ ও সং*দর সমাজ গঠনে 
গ্রচ্থাগায়িকের যে গুকুত্বপংণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়। বলেন যে 
মানুষের মধ্যে শান্ত ও শৃভব;দ্ধি জাগাইয়া তুলিবার একটি শ্রেঠ মাধঃম 
গ্রন্থাগার । এবং গ্রতথাগার ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিয়! তুলিতে হইলে উপযুক্ত 
দষ্টভ*গী সপ্ন আদশ+নিষ্ত গ্রত্থাগার কমীর প্রয়োজন । সেকাষে" বঙ্গীর 
গ্রত্থাগার পরিষদ দীর্ঘকাল রত থাকিয়। কমিদল সমষ্টি করিতেছে বলি" তিনি 
আনন্দ প্রকাশ করেন। আ।গানী রবীন্দ্র জণ্ম-শ্বত বঝাধিকী উৎসবে বঙ্গীয় 
গ্রশ্থাগার পরিষদকে নিজ অংশ যথাযৎথক্ূপে গ্রহণ করিবার জনা তিনি আঙবান 
জানান । 


বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস পালনের সংবাদ 
বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদের নির্দেশে বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস 
পালিত হুইয়াছে বলিয়। আনা গিয়াছে। কিন্তু বহুস্থান হইতে 
অনুষ্ঠান সংবাদ পাওয়া যায় "নাই । সেজন্ড কয়েকটি অনুষ্ঠানের সংবাদ 
নিয়ে প্রকাশিত হইল £ 


২৪২ গ্রন্থাগার [৯ম সংখ) 
ইন্ট।লী ইন্‌স্টিটুটট ৷ কলিকাতা-১৪ ॥ 


গত ২৮শে ডিসেশ্বর ইণ্ডালী ইন[ষ্টিটউট্‌ কত্ত:“ক স্বাভাবিক ও ঘরোয়া 
পরিবেশের মধো “গ্রথাগার শিবস”' উদযাপিত হয় । 

সং্গীতাচা্যণঃ শ্রীঅমর লাখ ভট্রাচার্যযঃ সণ্গীত বক্স/কর মহাশয়ের সভাপতিত্রে 
সভার কাজ শুরু হয় । প্রধান বক্ত। হিসাবে বঞ্গীয় গ্রদ্থাগ।র পরিষদের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবন্তা বিশ্ব।স মহাশয় গ্রদ্বাগার দিবসের তাৎপয'য 
সকলকে উপলব্ধি করিতে অনংরোধ করেন । *.স্তাবিত গ্রদ্থাগার আইন (যাহ? 
বন্গীঘ গ্রথাগার পরিষন কুক রচিত হইয়াছে ) তাহার সম্বণ্ধে শ্রীবিশবাস 
বিশেষ ভাবে অগলোচল। করেন এবং উক্ত আইন যাহাতে গৃহীত হয় সে সম্বন্ধে 
সকলকে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়! তাহার বক্তব্য শেষ করেন। 

সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী ব)জ্িদের মধ্যে সব‘শ্রী শৈলে”৪ কুমার 
দে, প্রকে কুমার ভর্রাচাযণ, লক্ষী নারায়ণ সরকার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 
কিশোর গ্রান্থালয় ৷ কলিকাতা-৬ ॥ 

গত ৩১শে ডিসে্বর কেশব একাডেমী ভবনে প্রদ্থালয়েয সভাঝ্‌ণ্দ প্রদ্থাগার 
দিবস পালন করেন। অনম্ঠনে পৌরোহিতা করেন অধ্যাপক শাচ্তি দাশগুৃ*ত, 
অন:ষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিচিত্রানৃধ্ঠানে কিশোর সভ)ব্‌ণ্দ- শ্বপন পাল, 
মহুন) বানা, বাসুদেব সোম, প্রণব সরকার প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। 
শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য, শ্রীরঘীণ্ভর কৃষ্ণ দেব ও শ্রীরণজিৎ শেখর চন্দ্র গ্রতথাগারের 
প্রণ্োজনীয়তার কণা তাঁদের বক্তৃতায় ব্যাথা) করেন । উপস্থিত সকলকে 
জলযোগে অ৷প্যারিত করে অনহ্ঠানের সমাপ্তি হয় । 
জাবন নিলন লাইভ্রেরী ॥ কলিকাতা-৬ ॥ 

অনান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও “জীবন মিলন লাইব্রেরীর উদেটাগে ২০শে 
ডিসেম্বর 'গ্রত্থ।গার দিবস’ উদযাপন কর হয় ॥ সমস্ত দিবসব্যাপী এক কায]- 
সতীর মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্য যাহাতে গ্রথথাগারের প্রয়োজনীয়তা ও 
গ্রথাগার আন্দোলনের উপযোগিতা সম্পকে” সচেতন করা যায় তাহার সকল 
বন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল ॥ সকালে গ্রন্থাগারের প্রাচীন পুস্তকের এক প্রদর্শনী 
উদ্বোধন করা হন্ন । অপরাহ্ছে গ্রশ্থাগারের সভাপতি ও পলীর পোঁর প্রতিনিধি 
শ্ৰীযুত গোবিন্দ চন্দ্ৰ দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক আলোচনা বৈঠকের বন্দোবস্ত 
করা হয় । আলোচনা চক্রে পলীর বছ সমাজ কণ্মী অংশ গ্রহণ করেন । বন্ত'নানে 
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গ্রশ্থাগার সমূহের আথিক অবস্থা ও সংগঠলের নানাদিক লইয়া বিশদভাবে 
আলোচনার পর নিচ্নলিখিত প্রস্তাব সব" সম্নতিক্রমে গৃহীত হয় £- 
শশ্রশ্বাগারসমহকে সংগৃহীত পৃগ্তকের একটি নিহ্কিপ্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
গণ! না করিব ইহাকে ভ্রাতির সকল প্রকার কনধারারু কেন্দ্রস্থল এবং সর্বাধিক 
ভতনতির সহায়ক ও অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান বলিয়। মনে করিয়া সরকার হইতে 
গ্রথ্থাগার সনহকে রক্ষার জনা প্রয়োন্রনীয় আইন প্রচ্তুত কর। হউক! যাহার 
ফলে গ্রশ্থাগার সমতা কল্যাণ রাশ্টে সক্রিপ্নভাবে উনার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ 
করিতে পারে 1 
দমদম ল[ইত্রেরী ও জিটারারী ক্লাব কলিকাতা ২৮ ॥ 

দমনম লাইব্রেরী ও লিটারানী ক্লাবের উদ্যোগে ২৭শে ডিসেম্বর, 
মনহজেন্ত্র দত্ত রোডস্থিত গ্রচথাগার ভবনে “'গ্রথাগার দিবস”' উদযাপিত হয়। 
সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যিশিদ্ট শিক্ষাবিদ ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিত্ট্রাত ডাঃ বি. বি, দত্ত ৷ সভায় পৌরোহিতা 
করেন গ্রতথাগারের সহ-সভাপতি শ্রীসরয্‌লাল বসু । 

বিশিণ্ট শিক্ষক শ্রীবীরেন্লুকিশোর দাস চৌধুরী ও প্রীক্ষিতীশচন্দ্র বদ্দেয- 
পাধ্াান্ন, স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ কামিনীকুমার গৃহ এবং ভ্ীধীরেদ্্রনাথ সেনগন্্ত 
মহাশয় সভায় 'গ্রতথাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ পৃব্ব'ক পানীয় গ্র“থ:- 
গারের ভবিষাৎ কম"পণথা সম্পর্কে আলোচনা, করেন । 

সভায় নিম্নলিখিত চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

(১) Text Book Library খৃলিবার জনা অধিজদ্বে পরিকঙ্পল; 
গ্রহণ করিতে হইবে । (২) পুস্তক সংখ বৃদ্ধির জন্য অথ সংগ্রহের 
নিরবচ্ছিন প্রচেণ্ট। চালাইয়। যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । (৩) সাহিতা 
বিভাগকে আরও প্রাণধতত করার ও (8) সদস্য সংখা বুচ্ধির প্রচেষ্টা 
চালাইয়া যাইতে হইবে ) 
নারী শিল্প নিকেতন ও মহাজাতি পাঠাগার ॥ কলিকাভা-১২ ॥ 

গত ২০শে ভিসেম্ষর বঙ্গীয় গ্র্থাগার দিবস উদযাপন উপলক্ষে] উপষনাভ 
শ্রতিদ্ঠানদ্বয়ের উদেযাগে ১১৬৩, মেভুরাবাজান্র ট্রীাটে, অধ্যাপক প্রবোধ ভে৷চিকের 
পোরোহিতো এক সডা অনংষ্টিত, হর । সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট 
পুস্তকের উপর বিক্রদ্নকর রহিত এবং গ্রতথাগারের সংষ্ঠ্‌ পরিচালনার জন! 
গ্রথাঘার আইন প্রণ্নের দাবী জানাইয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক 
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প্রস্তাবে বংগীয় শ্রত্থাগার পরিষদের মুখপত্র গ্রন্থাগার পত্রিকায় পরিষদের 
বাজিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সভ্যদের নামের তালিক। প্রকাশের জন্য অনংক্োঘ 
জানানো হর । 

সভার শেষে মহাজাতি পাঠাগারের সভ্যগণ স্থানীয় পুস্তক প্রকাশকদের 
নিকট হইতে মহাজাতি পাঠাগারের জন্য ১৯ খানি পৃষ্তক সংগ্রহ কনে । 


উাকী সাদারণ পুশ্তকালয় ও পাঠাগার ॥ টাকী ॥ ২৪ পরগণ। ৷ 

শত ২৮শে ডিসেম্বর টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগারে “গ্রচতথাগার 
দিবস!" পালন করা হয় । এতদহপলক্ষে পংস্তকালগের পরিচ্ছদনতা বিধান ও 
কমনপিদ্ধতির উতনতিসাধনের বাবস্থা করা হয়। কয়েকখানি নতন পহস্তক ও 
উদ্বোধন মাসিক পত্রিকার গত ৯ বৎসরের সকল সংখ্যা সংগৃহীত হক্স। অপরাডে 
পহতকালয়ের নিজগৃহ হীরের স্মৃতি ভবলে এক আলোচনা সভ। 
আহত হয় । টাকী পোরসভার অধ্যক্ষ শ্টীঅনাদিনাথ বদ্দ্যোপাধ্যালস মহোদয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ॥ সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন । 
সভায় “গ্রতথাগার দিবসের” তাৎপধণ্য বিশ্লেষণ করিয়। অনেকে বক্তা করেন। 
সভাপতি মহাশয় পহস্তকালয়ের ভবিষ)ৎ উন্নতির জন); কয়েক কম্মণপন্থার 
উপদেশ প্রদান ফরেন । সভার নিনলিখিত প্রস্তাবগহলি গৃহীত হয় £ 

১। দেশে শিক্ষ। বিস্তারে গ্রথাগার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়। 
রহিয়াছে । ইহার সাহাযে) সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞানে 
জনসাধারণকে প্রবৃদ্ধ করার ব্যবস্থা ও ইহার অন্তগতি সমাজ শিক্ষা কেশ্দের 
মাধামে নিরক্ষরতা দক্ীকরণ তথা সংস্কতিমলক অনুষ্ঠান এবং পল্লীর উন্নতি 
বিষরক বহুপ্রকার সমাঞ্সেবার কার্ধ্য পরিচান্লন। করিয়। পল্লীর সম্বণঞ্গীন 
উদ্নতিবিধান করা হউক ॥ ২। শিশহ বিভাগের সাহাধে। সকুমারমতি শিশু" 
মনকে পাঠান:রাশো, শহ্খেলাবোধে এবং সাধারণ স্বার্থের প্রতি সচেতনত) জাগ্রত 
করা হউক । ৩।  গ্রথাগারের এইরূপ বহুমুখী জনসেব) সার্থক তথা উহার 
প্রসারে সাহায। করিবার জন। সকলে সচেণ্ট হইবেন ইহাই সনির্বশ্ধ অনুরোধ । 


নবাবগঞ্জ সা-রণ গ্রন্থাগার ॥ ইছাপুর নবাবগঞ্জ ৷ ২৪ পরগণা ॥ 

২৫শে ডিসেম্বর গ্রচ্থাগার দিবস উপলুক্ষে অন;ষ্টিত গ্রচ্থাগারের সদস্য ও 
দরদীদের এক সর্ভাগ্ন গৃহীত প্রস্তাব £_ 

১। নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রশ্থাগারের সদস্য ও দরদীদের এই সভার অভিমত 
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এই যে. দেশের বত্ত‘নান অবস্বাণ সংসহহত গ্রশ্থাগার বাবস্থা গড়ির তুলিতে 
হইলে অবিলম্বে একটি গ্রতথাগার আইন প্রণয়ন প্রয়োজন ॥ 

২৷ এই সভ৷ আরও মনে করে বে, শ্রশ্বাগার আইন সম্পকে বংগীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়। ও পরিষদের বিগত বাধিক অধিবেশনে 
গৃহীত খপড়।) প্রভাবের উপর ভিত্তি করিয়া যেন পশ্চিমবংগ সরকার গ্রত্থাগার 
আইন প্রণয়ন করেন ॥ 


সরবেড়িয়। সাঘারণ পাঠাগার ॥ ২৭ পরগপা ॥ 

গত ২১লে ডিসেম্বর গ্রত্থাগার দিবস উপলক্ষে) পাঠাগ্যান্ের উদ্োগে এক 
জনসভা অন্ন্টিত হয় ॥। সভাপতিত্ব করেন শ্রীখগেন্লন্যথ ঘোষ । পাঠাগারের 
গ্রতথাগারিক শু অন‘তকুনার বেরা গ্রশথাগার দিবসের তাৎপর্য বিবৃত করেন। 
পাঠাগারের সপাদক শ্রীণ/ামলকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার ভাষণে পাঠাগারটির উতনতিকতেপে 
গ্রামের ধনী-নির্ধন সবনাধা রণের সাহাযা প্রার্থনা করেন। স্ব‘শ্রী পরমেশ্বর মণ্ডল, 
হেনণতকুমার ঘোষ, ভিক্ষংলাল হালদার বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন । এদিনসকালে 
প.ঠাযারের ক]া2। গ্রান পর্যটন করে ১$ট পুস্তক ও নগদ ৯4০ গ্রানবাশীদের 
কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। এতদংপলক্ষো পাঠাগার গৃহ সাব্জিত কর! হয়। 


জাড়গ্রোম মাখনলাল পাঠাগার ॥ জাড়গ্রাম ৷৷ কমান] 

গত ২*শে ডিসেম্বর জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কণ্মিব:ণ্দের উদ্যোগে 
বংগান্ন গ্রণ্বাগার পরিষদের ক ব্রসডী অনংসরণ করিয়া সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের 
মাধামে গ্রন্থাগার দিবস” যথারীতি সাড়ম্বরে উদ যাপিত হয় ॥ প্রাতে পাঠাগার 
ভবন পরিদকান্ন ও সহসন্ষিত কর! হয়। পাঠাগার প্রাঙ্গনে প্রাতঃ ৮ ঘটিকার 
শ্রীবাসংদেব চট্টোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও শহীদ দ্তচ্ভে 
পুহ্পমালা অপ'ণ দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । অপরাজে মহম্মদ সেখ আইউব 
আলির পরিচালনার এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। তৎ্পরে 
মাখনলাল পাঠাগারের সম্পাদকের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভ) অনহষ্ঠিত 
হন্ন॥ সভাপতি মহাশয় জাতীয় জীবনে গ্রশ্বাগার অপরিহার্য‘্য ও গ্রামে গ্রামে 
গ্রত্থাণার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং এই জন রাজা সরকারের শ্রশ্লাস ও প্রচুর 
অর্থবারের কঘা বিশদভাবে আল্যেচন। করেন। তিনি আরও বলেন যে 
১৯২৫ খঙ্টাব্দের এই শিনটিতে বাংল। দেশে প্রথম শ্রশ্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত 
হয় । এই কারণে শিক্ষা-সংত্কৃতি অনুরাগী দেশের আপামর জনগণের নিকট 


২৪৩ শ্রস্থাগার [৯ম লংখ]। 


২০শে ডিসেম্বর তারখটি তাৎপঘণপূ্ণ । আ্রীশিবকিংকর চটোপধ্যায্ন মাখন- 
লাল পাঠাগারের ইভিবৃত্ত ও ক্রমা*নঠির কথা বণনা করেন । সন্ধ্যায় পাঠাগার 
ভবনটি আলোকিত করা হয় ॥ 


পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী । মানকর ॥ বর্ধমান ॥ 

অন্য ২০শে ডিসেম্বর পলীমহ্গল লাইব্রেরী কতৃক শ্র-থাগার দিবস' 
উদখোপিত হয় । এতনহপলক্ষে বিকাল ৩টায় এক্ট জনসভা অনংষ্টিত হয় ॥ উত্ত 
সভায় মানকর উচ্চ ইংরাজী বিদ)ালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীনিৎ‘লচ'দ্র রায় সভাপতি 
নিষ্বাচিত হন। সমাজ জীবনে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা ও অত্যাবশ্যকত! 
সম্বন্ধে বিভিন বন্ত! আলে'চনায় অংশ গুণ করেন ॥ সভাপতি মহাশয় তাঁহার 
ভাষণে সমাঞ্জ জীবনে লাইব্রেরীর ভূমিক! বিশ্লেষণ করেন ॥ 

সভার গৃহীত লিশনলিব্িত প্রস্তাবগহলি উল্লেখযোগ্য 5 

এই সভা আমাদের জ্রাতীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে বে, পৃস্তক 
এবং সাময্লিক পত্রিকার উপর হইতে সর্ববিধ বিক্রমকর রহিত করা হউক । 

আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমাজ সেব। কীগণের আলোচনা বৈঠকের আয়োজন 
এবং পারদ্পরিক সহযোগিতার ভিন্ডিতে ভবিষাৎ কমণপন্থা নির্ধারণ এই সভা 
বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছে এবং তত্ঘমে” কায“ করিবার জনা এই সভা 
সংশিল*ট সকলকে আবেদন করিতেছে । 


শিক্ষ।-নিকেভন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার | কলানবগ্রাম। বর্ধমান | 

গত ২৩:শ ডিসেস্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে) বেলা ৩ ঘটক।গ 
আঞ্চলিক গ্র-থ/গারের প্রাথগণে একটি জনসভ। হয় ॥ সভাপতিত্ব করেন লিন 
বংনিগ্গাদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অব।ক্ষ শ্রীবিশবনাথ পাণ্ডে । উদ্বোধন 
সংগীতের পর সভায় প্রথমে আঞ্চলিক গ্রচ্থাগারের গ্রন্থাগায়িক মহাশয় এই 
গ্রচ্থাগারের উতদ্দশা প্রসঞ্গে বলেন বে, এই অঞ্চলে একটি পু্ণ“*্গ গ্রচ্থাগারের 
প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হতে উপলব্ধি কর যাচ্ছিল । ভ্রীবিজয়কুমার ভট্রাচার্য“ 
মহাশয়ের চেণ্টাম্ন ও যয্রে এবং সরকারী সাহচযে” ১৯৫৩ সালে শিক্ষানিকেতনে 
এর প্রতিদ্ঠা হয় । এই গ্রত্থাগানের বর্তমান পুস্তক সংখা ৩১৩১ খানি। 
যে কোন ব্যক্তি এই প্রশ্বাগারে বসে পড়াশুন। করতে পারেন । তাছাড়া নিকটবতা 
৮টি গ্রামে ইহার ৮টি শাখ। গ্র-্থাগার আছে । ইহাদিগকে নিন্দিষ্ট সংখ্যক বই 
নিয়মিত সময় অন্তর পাঠান হয়। পরে জ্ীমতী সাধনা, ভট়।চার্য* গ্রম্থাগারের 


পৌহ £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ২৪৭ 


প্রশ্নোজনীরতার প্রসঙ্গে বলেন যে মান্‌ষের অভিজ্ঞতা, চি’! একস্থান হতে 
অনাচ্থানে, একযৃগ হতে অনা যুগে নিঘে যাল্ল বই। 


বই আমাদের শিক্ষার সহায়ক । কি-তু সাধারণ মানৃষের বা সকল মানুষের 
ইচ্ছামত ব৷ প্রয়োজন মত বই কিনবার মত সামর্থ ত নাই, সুযোগও লাই) 
দেখানে একমাত্র পাঠাগারগৃলিই সকল মানুষের কাছে এই সংযোগ এনে দিতে 
পারে ॥ বইএর চা(হদা, জীবনের চাহিদ। মেটাবার জ্রন্য আমাদের সকলের 
সকলের উদেযাগী হরে পাঠাগার স্থাপন কর! প্রয়োজন । এরপর তিনি 
উনাহরণের সাহাযে। বৃকিয়ে দেন কিভাবে একজন অর্থ সামর্থ'হীন, সুযোগ 
সংবিধাহীন। ব)ক্তি নিজের অধাবসারে গ্রথাগারের সংবিধা নিয়ে জীবনে উচ্চ 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, পণ্ডিত ব্যক্তি বলে সম্বজন প্রশংসিত হতে পারে। 
গ্রথাগার হতে এই সহযেঃগ যাতে দেশের সম্ধত্র সকলেই পেতে পারে তার 
জন্য তিনি সকলের নিকট নিলা লিজ গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আবেদন 
জানান ৷ 


পরে সভাপতি মহাশয় প্রাচীনকাল হতে বর্তমান কাল পয'চ'ত গ্রচথাগায়ের 
বিবর্তনের কথা বলেন এবং গ্রচ্থাগার স্থাপন ও উহার ব্যবহারের জন্য তিনি 
সকলকে উদ্যোগী হতে বলেন । পরে সভাস্থ সকলে গ্রশথাগারে যে বইএর 
প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল তা ঘৃরির) ঘৃরিয়! দেখেল । 


পারহাউ এডাল্ট এডুকেশন লাইত্রেরী ৷ বর্ধমান হ 

বিগত ২০শে ডিসেম্বর পারহ।ট গ্রাম্য উদ্নতি পরিষদ ও হহিল) সমিতির 
উদ্যোগে “গ্রন্থাগার দিবস’ বিপল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধো অলঃচিত হয়। 
প্রাতে সব্বের সভাপতি শ্রীকালিপদ দান কম্ন“কার মহাশয় সংঘপতাকা উত্তোলন 
করেন । বৈকালে মহিলা সমিতি ভবনে এক সভা অনংটিত হর ॥ এই সভার 
শন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশর গ্র্থাগার দিবসের তাৎপর্য! ব্যাথা 
করেন । 


খণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দির | জীখণ্ড ॥ ব্ধমান॥ 

বাত ২০শে ডিসেম্বর গ্রত্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে শ্রীচিশুরঞ্জন পাঠঃমণ্দিরের 
উদ্যোগে এক জনসভা অনংষ্টিত হয় ॥ পোঁরোহিতা করেন পাঠাগারের সহঃ 
সভাপতি শ্রীঅমিনন ঠাকুর । গ্রথাগার আন্দোলনের প্রয়োজন ও এদেশে তার 
ক্রমবিকাশ সভার প্রধান আলোচঃ বিষয় ছিল । 


২৪৮ গ্রন্থাগার (৯ম সংখ্যা 


কাকটিয়! পাবলিক লাইব্রেরী ০ কাকটিয়া!॥ বাকুড়া॥ 

গ্রতথাগার দিবস উপলক্ষে গত ২০শে ডিসেহ্বর কাকির) প্যবলিক লাইব্রেরী 
শুঞগণে শ্রীহ রিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা) অন:ষ্িত হার 
এই গ্রামের অধিবাসীদের গ্র্থাগার সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা যে বিদঃমান 
তার উল্লেখ করে সভাপতি মহাশন্ন সবসাধারণকে আরও বেশী উৎসাহ নিয়ে 
এই গ্রন্থাগারের সদস্যব্‌দ্ধি ও সবণাঞ্গীন উন্নতির জলো সচেষ্ট হতে আহ্বান 
জানান ॥ পরিষদ প্রেরিত কাষসূচী অনুযায়ী সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। 


ভার্সা স্বভাব লাইত্রেরী ॥ পাত্ঞসায়ের ॥ বীকুড়া 0 

গত ২&শে ডিসেম্বর গ্রত্থাগার দিবস উপলক্ষো এক ভ্রনসভা অন:ধ্ঠিত 
হয় পোৌরোহিতা করেন শ্রীরামরেণ সরকার ॥ পল্লীর আপামর জনসাধারণের 
মধ) গ্রথাগারটর জনপ্রিরতা বৃষ্ধি ও আরও অধিক সংখ্যক গ্রামবাসীকে সদস!- 
শ্রেণীভুক্ত করার একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ॥ সভায় অথ ও পুস্তক সাহায্যের 
আবেদন জানালে কেহ কেহ অর্থ ও পুস্তক দানের প্রতিশ্রুতি দেন। 
সভার স্থির হয় যে স্থানীয় বহড়োশিবতলায় অনুরূপ একটি সভায় শ্রদ্থাগার 
সম্পকে" আলোচনার বাবস্থ। কর। হবে । 


জ্ঞানোদয় পাঠাগার ॥ তগলদিখী ৷ বাকুড়া ॥ 

বঙ্গীয় প্রতথাগার পরিষদের নিশ্দেশে গত ২০শে ডিসেম্বর শনিবার জ্ঞানোদয় 
পাঠাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়! পুন্বণদিল 
পাঠাগার ভবনটিকে উত্তমন্পে সজ্জিত কর! হয় । জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের 
অন্য ভবনের বহিভণাগ প্রাচীরপত্র ও বিভিন্ন মহাপুকুষেক প্রতিকৃতি এবং পত্র. 
পুষ্প দ্বার! সঞ্জিত করা হয় । বইগুলিকে উত্তমরূপে সম্দিত করা হয় এবং 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত পস্তক ও মাসিক পত্রিকাগলি প্রদর্শনীর 
উদ্দেশে? সারিবন্ধাবে রাখা হয় ॥। পাঠাগারের মহিলা সদসযাগণ তাঁহাদের 
সডীশিঙ্প সরবরাহ করিম) প্রদশ'নীর ভ্রীবৃষ্ধি করেন ॥ 

২০শে ডিসেৎ্বর সকালে প্রভাত ফেরীতে বাহির হইয়া জনসাধারণের নিকট 
প্রণব ও অথ" সাহায্যের জন্য আবেদন জ্ঞানান হয় ৷ সন্ধ্যায় এক সাম্ধা 
মজলিশের আয়োজন কর হয় । গ্রতথাগারিঞ্চ ও শ্রীত্দ্রশেখর ঘোষ, শ্রীমদনমোহন 
দে প্রভৃতি সমাজকত্মীগণ গ্রচ্থাগারের প্রয়োজনীয়ত! সম্বন্ধে ও গ্রন্থাগার দিবস 
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পালনের উদ্দেশ্য সহ্বশ্ধে বিশদ আলোচনা করেন * সভাপতি তাঁহার নাতিদীঘ* 
ভাষণে গ্রশ্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য তথা নানা সামাজিক কনের 
প্রয়োজনীরতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন॥ উপচ্থিত জনসাধারণের নিকট হইতে 
নগদ ৪০২ চল্লিশ টাকা ও ১০খানি পৃদ্তক্ক সাহাধা পাওয়া যায ॥ 


পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার ॥ বাকুড়া ॥ 

গত ২০শে ডিতগ্বর পানুয়) রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে যথা. 
যোগ! মযথাদ। সহকারে গ্রন্থাগার দিবস প্ততিপালিত হয় । এই দিলীকে জন- 
সাধারণের সমক্ষে বিশেষ ভাবে তুলিয়া ধরিবার জন্য পৃত্ব হইতেই বাভন্ন 
প্রকাশাদথানে প্রাচীরপত্র সকল লাগান হইয়াছিল । এদিন পাঠাগারের যাবতীয় 
প্‌চ্তক, পত্রিকা ও আসবাধপঙ্দি পরিত্কার পরিচ্ছ'ন করা হয । গাঠাগাবের 
সভ্যবৃন্দ ও করীগণ সাণ্ধা বৈঠকে মিলিত হইয়া পাঠাগারের উন্নতি কল্পে বড 
গুক্ত্বপূ্ণ বিষন্ন আলোচনা করেন । 


সহ্বদয় নেতাজী ল।ইব্রেরী ৷ পাত্রলাযের ॥ ৰাকুড়। ॥ 

২০শে ডিসেম্বর গ্র“্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় পুস্তকের 
উপর হতে বিক্রন্ন কর রহিত করার জনা প্রস্তাব গৃহীত হয় ॥ এ দিনের অল্যান। 
অন্যাঠান লিপির মধ্যে গ্রতথাগার গৃহছকে সুসজ্জিত করা হয় এবং নিমীয়মান 
প্রশ্বাগার গৃহটির জনে) অথ সংগ্রহার্থ' গ্রাম পর্যটন করা হয় । 


মন্মথস্বতি সাধারণ পাঠাগার ৷ সোনাখালি ॥ মেদিনীপুর ॥ 

গ্র'্াগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগার প্রানে এক জ্রনসভা 
অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রবীরচন্দ্র মন্ডল । শ্রীম্ডল গ্রন্থাগার 
দিবসের তাতপর্য বিশ্লেষণ করেন ॥ গ্রামবাসীদের গ্র্থাগার সংগঠনে সাহাযোর 
জন্য আবেদন জনান। ফলে ২৬ খানি বইয়ের প্রতিশ্রথতি পাওয়া যায় ॥ 
সভায় বহুজন সমাগম হয়েছিল । 


নোনাকুণ্ডু পল্লী উন্নয়ন সমিতি & ডোমন্তুড় ॥ হাওড়! ॥ 

গ্র্থাগার দিবস পালন উপলক্ষো গত ২২শে ডিসেৎ্বর সায়াহ্ছে এক জনসভা 
হয়।  শ্রীশশাত্কশেখর সামন্ত সভাপাতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি 
তাঁহার ভাষণে দরিদ্রপ্রধান আমাদের দেশে প্রত্থাগার পরিচালনের নানাবিধ 
অসুবিধার বিস্তারিত আলোচনী করেন । এতদুপলক্ষ্যে এদিন সমিতি 
কর্তৃপক্ষ প্রভাত ফেনী, পতাকা উত্তোলন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন? 
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লিলুস্স! সেপ্ট,াল লাইত্রেরী ॥ লিলুয়া ॥ হাওড়া ৷ 

বঙ্গীয় শ্রতথাগার পরিষদ কতক নিদ্দিষ্ট কায"সুচীর অনুসরণে ২০শে 
ডিসেম্বর গ্রল্থাগার দিবস পালন করা হর) এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস 
গ্রশ্থাগার সপ্তাহের অশ্তভুক্ধি হওয়ায় ২$শে ডিসেন্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 
স্থানীয় ইচ্টা্ণ রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টটিউট হলে প্রতিষ্ঠী বাধিকীও যথোচিত 
মযণ্যানার সহিত উদ্‌যাপিত হয় ॥ এই উপলক্ষে আয়োজিত এক মনে।জ্ঞ 
অনঃস্ঠানে সভাপতির ভাষণে কলিকাতা বিশববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শিক্ষণ 
বিভাগের অধ্যাপক ভসংবোধকুমার মহখ্বোপাধা।য় গ্রতথাগার আন্দোলনে ক্ষুদ্র 
সসংহত গ্রণ্থাগারগুলির দায়িত্বের কথা উল্লেখ কহিয়া বলেন যে, অল্প বয়স 
হইতেই মানুষের মন গ্র"্থাগার মুখী (library-mেinded) করিয়) তোলার কাজে 
গ্রচ্থাগারগুলিকে ব্রতী হইতে হইবে । অনুষ্ঠানের প্রধান আতাথ বঞ্গীয় 
গ্রত্থাগার পরিষদের সহঃ সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত কথানীয় প্রণথাগারগহলির 
মধ্যে পারদপরিক সংযোগ রক্ষা ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন ৷ বিশেষ অতিথি, বঙ্গীয় গ্রচ্থাগার পরিষদের 
সম্পাদক শ্রীরাখাল৮ণ্৪ চক্রবস্ভী বিশ্বাস নূতন নৃতন গ্রশ্থাগার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী 
তক্ষণ সমাজকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন । তিনি বলেন যে, বেসরকারী 
প্রচেক্টায় যে গ্রম্থাগারগুলি গড়িয়া উঠিতেছে, পযণ*্ত সরকারী অথ‘ সাহাঝা 
পাইলে সেগুলি বাংলা দেশে গ্রতথাগার আন্দোলনকে নিশ্চিত সার্থকতার পথে 
চালিত করিবে । 

অনুষ্ঠানে চারিশতেরও অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল ॥ সর্ব‘শ্রী 
পরিমল চন্দ্র আচায+7, নয়নাঞ্জন দে, অধ্যাপক সনীলকুমার চট্রোপাধাায় প্রমুখ 
স্থানীয় বিশিহ্ট নাগরিকব্‌ন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 


উত্তরপাড়। পাবলিক লাইত্রেরী ৷ ভুগলী। ॥ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি শ্রাীসবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে ২ওশে ডিসেম্বর সকালে উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রত্বাগারের উদ্যোগে 
এক জনসভায় গ্রশ্থাগার দিবস পালিত হয় ॥ সভার প্রারম্ভে এই: গ্রচ্থাগারে 
রক্ষিত বন্ধ প্রাচীন ও দংষ্প্রাপায পৃ’থি ও পুস্তকের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করা হয় । দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে গ্রত্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পকে" 
শ্রশ্রবোধচন্দ্ু চট়ে'পাধ্যায্স এক ভাষণ দেন। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
তাঁহার ভাষণে এই গ্রচ্থাগারে যেসব অমূল্য গ্রচ্থরাজি রয়েছে তার একচ 
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বিবরণ দান করেন ॥ পশ্চিমবধ্ধ সরকার এই গ্রন্থাগারের পরিচালন ভার গ্রহণ 


করেছেন এবং সরকার এর উন্নতি বিধান করবেন এই আলা শ্রীপশুপতি দত্ত 
তাঁহার বক্তৃতার বাক্ত করেন ॥ বর্তমান গ্রথ!গ!রিক শ্রীকক্ণানশ্দ ভট্র'চার্ষও 
বজ্ৃতা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীমখোপাকায় তাঁর ইউরোপ জরবণে 
গ্রত্থাগর সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞ ভার উল্লেখ করেন এবং গ্রশ্থাগার দিবসের 
তাৎপর্য ব্যাখা। করেন ।॥ পরিশেষে সভায় এই গ্রথাগার কর্তৃক একটি শিশহ 
বিভাগ খুলবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয় । 
গুড়াপ স্রেজ্র-স্থৃতি পাঠাগার ॥ গুড়াপ ৪ হুগলী ॥ 

পাহ্ডমবন্গ গ্রশ্থাগার বিবদ উদযাপন উপলক্ষে গৃড়াপ সংবেশদু-স্মতি 
পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২*শে ও ২১:শে ডিসেম্বর দৃইনিনব্যাপী কম'লচী 
পালিত হয় ॥ প্রথম দিন সকালে পাঠাগারের পরিচ্ছ্নতা বিধান ও দ্বিপ্রহরে 
একট শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রম। বারা সবপ্তরের নরনারীর 
দৃহ্টি পঠগারের দিকে আকৃষ্ট করা ও পাঠাগারের অন্য অথ" সংগ্রহের কার্যক্রম 
সর্বাঞ্গীনভাবে সংসম্পন্ন হয়। ছ্বিতীর দিন অপরাদ্রে, স্থানীয় রমণীকাদ্ত 
বিনগালয়ের প্রাথগণে এক শিক্ষা ও সংদ্কৃতিমলক জনসভ। অনুষ্টিত হয়। 
প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীনদ্রনাথ সেনগৃ*ত উক্ত সভায় পৌরোহিতা করেন এবং 
সংস্কৃত কলেজের গ্রতথাগারিক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন। শ্রীদবিতান্রত দত, শ্রীমতী গীত দন্ত, শ্রীমতী উমা ঘোষ 
উীতড়িৎ ঘোষ, শ্রীজ্ঞান মঙ্জমদার প্রতি কয়েঞ্চজন বিশিষ্ট শিল্পী সাংল্কৃতিক 
অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীসণ্তোষ কুমার গঞ্চোপ্।ধ]াক্প, শ্রীভবানীশংকর 
ভট্রাচার্য‘্য, শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ প্রভৃতি কয়েকজ্রন গ্রশ্থাগার ও গ্র্বাগার-আন্দোলন 
সম্পকে" বক্তৃতা করেন এবং স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা কম্সেকটি কবিতা আবৃত্তি ও 
প্রবন্ধ-পাঠ করে ॥ সভাপতির অভিভাষণে শ্ৰীযুত সেনগহস্ত স্বাধীন ভারতে 
সংপ্রাচীন এ্তিহোঃর পটভূষিকায় প্রকুত শিক্ষার আদর্শ‘ নির্ূপণের প্রয়োজনীয়তা 
এবং উদার মানবতা-মন্ডিত শিক্ষাধায়ার সবব্যাপী বিস্তৃতি-সাধনে গ্রতথাগারের 
গুরুত্বপূর্ণ ভূবিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন) 
জাতীয় ০সব। সমিতি ॥ জগসমোহনপুর ॥ ছগলী ॥ 

গত ২০শে ডিসেশবর “গ্রশ্থাগার দিবস” যথারীতি সমারোহে জাতীয় সেবা 
সমিতি পরি5/লিত “জাতীয় সাধারণ পাঠাগারে * পালন করা হর । প্রভাতে 
শঙ্খধবনি মাহ্গলিকের পর গ্ল-থাগার গাহ পরিগার্জন ও পহস্তকসম্দ্া করা হয়। 


২৫২ শ্রন্থাগার [ ৯ম সংখ্যা 


গ্রশ্থাগারের সদস্যগণের মিলিত প্রচেষ্টায় গৃহে গৃহে পৃস্তক সংগ্রহ অভিযানে 
অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় বিসালয়ের হাত্র-হাত্ীবৃশ্দ । এই অভিযানে সাড়া 
দি পাঠাগারে পৃস্তক ও অর্থ সাহ।ষ। করেন সং্ব‘শ্রী গিরিধারী মাইতি, ভবানী 
পাঁড়ে, জীবন কৃষ্ণ সরকার, বিভূতিভূষণ বস. সংঘীর চক্রবর্তী, বেলারাণী দত্ত, 
ডাঃ গোৌরমোহন পাল, দুগ্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেক শী, সমরে'্রনাথ পাল, 
দংগণপদ মানা প্রভৃতি । এরূপ ব)পকভাবে গ্রশ্থাগার দিবস পালন এতদঞ্চলে 
এই প্রথম ৷ অব্চ শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাবিদগণের অকুণ্ঠ সাহায্য পাঠাগারের 
করীদের প্রচ উত্সাহ দান করিয়াছে । সম্ধ্যায় আলোক সঙ্জার গ্র“থাগারগৃহ 
সম্দিত কর! হয় ও মহাপনক্ষগণের প্রতিকতিতে মাল)দাল করা হয়। ৬-৩০ 
মিনিটে আহত পাঠক-সম্মেলন ও আলোচনা সভায়” পাঠকব্‌ন্দ ও 
স্থানীয় সংবীবদ্দ অংশ গ্রহণ করেন । পাঠাগার সম্পাদক শ্রীদগণপদ মান্না 
পাঠাগারের পক্ষ হইতে সকলকে তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিত। ও সাহাযোর আন্য 
আন্তরিক ধনাবান জ্ঞাপন করেন ॥ 





পছলনপুর প্রগতি পাঠাগার ॥ জগলী ॥ 

গত ২০শে ডিসেম্বর “গ্রন্থাগার দিবস” উপলক্ষে এক বিশেষ পুস্তক 
প্রদর্শনীর আয়োজন কর) হয় এবং সংধ্যায় পাঠাগার ভবনটী আলোকমালার 
সম্দিত কর। হয়। এ দিনটী সম্বণ্ধে পাঠক-পাঠিকাগণকে লইয়া গ্রথাগার 
দিবসের তাৎপর্য সম্বম্ধে সবিস্তারে আলোচনা হয়। ইহা নাগরিকগণের 
কিভাবে জ্ঞানের উন্মেষ করে তাহা বিশদভাবে আলোচিত হয়” পাঠক- 
পাঠিকাগণকে নানান্ষপে পরামশ দানে নিঞ্পেদের শিক্ষার মান উদ্নয়নের 
দিকে লক্ষ্য রাখিতে আহ্বান জানান হুয়। পরে গত ২৫শে ডিসেম্বর 
পাঠাগার ভবনে এক সাধারণ জনসভার আরোজন করা হয়। সভায় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ শিক্ষক শ্রীনকুড় চন্দ্র দাস । তিনি 
তাঁহার ভাবণে গ্রদ্বাগাব্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে এবং ইহার মাধামে 
প্রা’তবয়স্কগণের মধ্যে শিক্ষার বিচ্তার সম্বন্ধে প্রা্জল ভাষায় বক্তৃতা 
করেন ॥ এই পাঠাগারের বর্তমান সম্পাদক মহাশয় পাঠাগারের নূতন 
কর্মপচ্ধতি ও ভবিষ্যৎ কৰ্মপদ্ধতি সম্বত্ধে আলোচনা করেন । গ্রন্থাগার 
দিবসের উদ্দেশ্য সম্বম্থে আলোচনা করেন শ্ীলক্ষ€ণ চন্দ্র দত্ত ॥ বাংলাদেশে 
প্রণ্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচন! করেন শ্লীগোৌরহরি পাল । 


পৌর: ১৩৬২ অস্থাপার ২৫৩ 


পহলামপ্নর প্রগতি পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে বগু“মান শ্রীবৃদ্ধি 
বিষয়ে পর্যালোচনা করেন শ্রীবিভূতি ভূষণ সোম। সদস্য সংগ্রহ 
এবং পৃগ্তক ও অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে গ্রশ্থাগারিক শ্রীসনৎ কুমার ঘোষ 
উপস্থিত জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন এবং তাঁহার এই আবেদনে 
উপচ্থিত ভদুমহে।দয়গণের নিকট হইতে আশাতিসিজ্ত সাড়া পাওয়া! হার । 
এতদপলক্ষে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শনী দেখিবার 
জন্য প্রতিদিন বহু জন সমাগম হয়। 


প্রগতি পাঠাগার ॥ জিরা 1 হুগলী ॥ 

২*শৈ ডিসেম্বর ভ্ীসৃতীর রঞ্জন ভৌমিকের সভাপতিত্বে জিরাট প্রগতি 
পাঠাগারে অন্যান বৎসরের ন্যায় এবারও আড়ম্বরের সহিত গ্রন্বাগ্যর দিবস 
উদযাপন কয়া হয ॥। পাঠাগারের সভাব্‌ন্দের ও স্বানীর শিক্ষানুরাগী ভ- 
মহোদয়গণের সহযোগিতার পাঠাগার গৃছে এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন কর: 
হয় ॥ গ্রচ্থাগার দিবস উপলক্ষে শ্রীমতী অশ্রুকণ। ঘোষ পাঠাগারকে ৩ খানি 
বই দান করেন এবং আরও কপ্পেকখানি বই পাঠাগারকে দান করিবার জনা 
কয়েকঞ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আশ্বাস দেন। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅনিল 
কুমার চক্রবর্তী যাঁহার৷ গ্রশ্থাগারকে বই দান করিয়াছেন বাকরিবার আন্বাস 
নিয্লাছেন তাহাদিগকে পাঠাগারের পক্ষ হইতে আণ্তরিক ধনাবাদ জ্ঞাপন করেন । 


বৈভ্ভবাটী যুবক সমিতি ॥.সেওড়াক্‌লী৷ ॥ ছগলী ॥ 

গ্রশ্বাগার বিবস পালন উপলক্ষে গত ২১শে ডিসেম্বন্ত সন্ধ্যায় সমিতি ভবনে 
পাঠচক্তের উদে]াগে এক আলোচন! সভ। অনহষিত হয় এবং প্রধানতঃ লাইব্রেসী 
বিল সম্পকে" এই সভাল্প আলোচন। করা হয় । আলোচনার উদ্বোধন করিয়া 
গ্রল্থাগারিক শ্রীসবনীল চট্টোপাধ্যায় পম্মশ্রী ডাঃ রঞ্গনাথনের লাইব্রেন্সী বিলের 
খসড়াটীর সামগ্রিক পরিচয় দেন এবং জনসাধারণের সেবায় গ্রত্থাগারকে সার্থক 
ও সমাকভাবে নিয়োজিত করিতে হইলে ইহার যে কতখানি গুরুত্ব তাহ। বংকাইর! 
দেন ॥ আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ ক'রে ডাঃ বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ বিষয়ে সরকারের শুদাসীনোর কথা উল্লেখ করেন । সর্বত্র বিনয় কৃষ্ণ 
ঘোষাল, তারকলাথ দাসগ-স্ত, অমিয় মুখাজী প্রভৃতিও আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
করেন ॥ সভার অনমসম্ধিৎসহ ছাত্রদের উপস্ঘিতি বিশেষ উল্লেখব্যোগ্য । 


২৫৪ শ্রস্থাগার [৯ম সংখ) 


রামনগর গোলাপ-সুন্দরী সাধারণ পাঠাগার ৪ সালেপুর ॥ হুগলী ॥ 

গত ২৩শে ডিসেম্বর, প'ঠাগারে সাড়ম্বরে “গ্ররহাগার দিবস” প্রতিপালিত 
হয়। এই উপলক্ষে এদিন সং্ধ্য৷ ৬টায্ন পাঠাগার ভবনে এক সাধায়ণ সভা ও 
আনণ্দানুষ্ঠানের আয়োজ্জন কর) হয় । উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আরামবাগ 
সমছ্ট উন্নয়ন অণ্চলের সমাজ-শিক্ষা সংগঠক শ্ৰীগোপাল মুখোপাধ্যায় ॥ সভায় 
গ্রামবাসীগণের আগ্রহ ও সহযোগিতা, বিশেষভাকে পরিলক্ষিত হয় ॥ সভায় 
সভাপতি মহাশর ও অন্যালা কয়েকজন বিশিহ্ট বক্ত। তাঁহাদের ভাষণে 
উপস্থিত জলমণ্ডলীকে গ্রশ্থাগার দিবসের তাংপ্স্ ও গ্রতথাগারের উদ্দেশ্য 
সহজ্জ ও সরল ভাষায় বুক/ইয়া দেন । বক্তাদের মধ্যে সধহ্রী। সাধন চন্দ্র সামুই, 
গোপীনাথ কুণ্ডু, বিজয়কৃফ পাল ও কানাইলাল পাল ( সম্পাদক ) মহাশয়ের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযেগেঃ ॥ 
হরালদাসপুর সাধারণ পাঠাগার ও ভুপেজ্্ পাঠ নিকেতন ॥ হুগলী ॥ 

গত ২০শে ডিসেম্বক্স হরালদ।সপুর সাধারণ পাঠাগার ও ভূপে'দ্র পাঠ 
নিকেতন প্রাৎগণে এক সহসন্দিত সভায় পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীষালেদ 
আরিফ গ্রত্থাগার সপ্তাহের উদ্বোধন করেন। 

তিনি তাঁর ভাষণে আজকের দিনে সাধারণ পাঠাগারের প্রয়োজনীয়ত) ও 
উপকারিতা উপস্থিত প্রায় ৫০০ শত লোকের সন্প্রুথে বুকাইয়? বলেন । তিনি 
বলেন এই পাঠাগার শুধন এই ইউনিয়নের মধ্যে বৃহতুম তা নয় পর়শতু প।"ডৃয়। 
থানার মধ্যেও অন্যতম ॥ পাঠাগারের পুস্তকের সংখা) বর্তমানে প্রায় ১৪০০ 
শত এবং সভ্য সংখা। প্রায় ২০* শত । গত ১৬ই মার্ড (১৯৫৮) দ্রগজী। জেলার 
ভূতপুর্ক জেল) শাসক শ্রীঅবলীমোহন কুশারী ইহায় নিজন্ব গাহেঙ্গ শুভ 
দ্বারে।প্যাটন করেন । এই পাঠাগারের অধীনে ক্রীড়৷ বিভাগ, পদী উদ্লয়ন 
প্রভৃতি জনহিতকর বিভাগের মাধামে পলীবাসী বিশেষ উপকৃত হয় ॥ হুগলী 
জেলার রেডক্রস হইতে প্রদত্ত দুধ লইর। এই পাঠাগারের মাধ্যমে শতাহ ৭২ জন 
শিশু ও দুস্থ লোককে দুধ বিতরুণ কর! হর ॥ এই পাঠাগার পঃ বঙ্গ 
সরকারের “ কলয।ণী”? রেডিও সেট পাইয়াছে। এবছর জেলা সমাজ শিক্ষা 
অফিস হইতে পুস্তক ক্রয়ের জনা এই পাঠাগার ৩০০৯ টাকা পাইফাছে। 
এই পাঠাগার যাহাতে আঞ্চলিক পলী পাঠাগার ন্রপে স্বীকৃতি লাভ করে তাহার 
চেস্টা চলিতেছে । সবশেষে তিনি পাঠাগারের সভ্য ও উপস্থিত ভচ 
মছোদয়গণকে ইহার উন্নতির জলঃ সচেষ্ট হইতে আহবান জানান ॥ 


পৌব 2 ১৩৬৫ ] গ্রন্থাগার ২৫ 


ত্ৰিবেদী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ॥ ভ্রিবেণী ৪ ছগলী ॥ 

২৫শে ডিসেদ্বর ত্ৰিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক 
গ্রশ্থাগার নিবস উদযাপিত হয়। এতদৃপলক্ষে। সকালে পথ সভ। ফরিয়। 
ত্রিবেণীর বিভিন এলাকার জনসাধারণের নিকট গ্রচ্ছাগার দিবসের তাৎ্পর্ষ' 
বাাখ৷৷ করা হয় এবং আজকের সমাজ্জ দ্রীবনে পাঠাগারের গ্‌ক্রন্বপণ' ভূমিকার 
কথ। উপলদ্ধি করিয়! জনসাধারণ যাহাতে পাঠাগারের সাহত তাঁহাদের সদ্পক" 
ঘনিত্ঠতর করেন এবং পাঠাগ্যারের সন্বতোণৃীন উতলাতিবিধালের দন। সত্রিক্স 
হন তাহার জন্য আবেদন জানানে। হয় । অপরাড্রে পাঠাগারের পাঠকক্ষে একটি 
পনসভা অনহট্টিত হয়। প্রবীণ শিক্ষ/বদ- হ্রীসত্যপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীনিশির কুমার নায়চোৌধৃরী, শ্রী্ে তিন্নি 
দেনগৃ*ত ও পাঠাগার সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যার গ্রশ্থাগার দিবসের 
তাৎপর্য ব্যাখা। করেন। 

(১) সরকারের পক্ষ হইতে গ্রামাঞ্চলের পাঠাগারগংলিকে Development 
850৮ হিসাবে বে সাহাধ্য দিবার ব্যবপ্থা আহে, সহরাণ্চঙলের পাঠ।গারসহলিকে 
সেই সাহাযা দেওয়া হয় না। সহরাণুলের পাঠাগারগুলির উন্নতি বিধানের 
জনা এইরূপ সাহাযোর প্রয়োজ্রনীয়ত। অপান্হার্য্য । এই সভা। সরকারী কতৃ'- 
পক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে যে সহরাঞ্চলের পাঠাগারগহলিকেও 
development grant নিবার বাবস্থা করা হউক ৷ (২) সরকারের পক্ষ হইতে 
পাঠাগারগহলিকে অনিয়মিতভাবে বে বাৎসরিক সাহায্য দেওয়। হইয়। থাকে 


( Non-recurring grant ) তাহাকে নিয়মিত করা হউক ও তাহার পরিমাণ 
বৃদ্ধ করা হউক ॥ (৩) বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার নিকট এই সভা অনুরোধ 
জালাইতেছে যে পাঠাগারকে দেয় মাসিক সাহাবোব পরিমাণ ২৫২ (পণচিশ টাকা) 
হইতে বৃদ্র করিয়া ৫২ (পাশ টাকা) করা হউক । (6) হুগলী জিলা 
গ্র'থাগার পারিষষকে এই সডা অন:রোধ আনাইতেছে যে প্রিলা গ্রন্থাগার 
পরিষন কতৃণক সরকাদী অর্থে সংগৃহীত পুস্তক সমূহ যাহাতে অবিলছ্রে 
সভ্য পাঠাগারগুলিকে সরবরাহ করা যায় তাহার জন) কাষণকন্পী পন্থ! গ্রহণ কর) 
হউক । সভ। পাঠাগারুগৃলিকে জিল। গ্রত্থাগার পরিষদের নিকট হইতে পস্তক 
সাহাষ্য লইতে হইলে 5৩০৩: জমা রাধার যে নিয়ম জিলা গ্রচ্থাগার পরিষদ 
চালু করিয়াছেন এই সভা তাহার পরিবর্তন দাবী করিতেছে এবং বিনা 
55০৬:7চতে সদসা পাঠাগ।রগুলিকে প্রঃস্তক সরবরাহের ভ্রন্য আশ বাবস্থ) করা 
হউক এই দাবী জ্ঞানাইতেছে ॥ (৫) এই সভা পাঠাগারের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার 
এবং পাঠাগারের দরদীদের নিকট হইতে পাঠাগারের জন্য পস্তক সংগ্রহ করিতে 
সচেষ্ট হইবার সংককপ গ্রহণ করিতেছে । 


কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি গ্রন্থাগারের টুকিটাকি খবর 


নাম বইরের সংখ্য। বাৰিক বায় লিজস্ব' শিশু সদস) 

( গড়ে ) শাহ বিভাগ সংখ] 

ব।লিগঞ্জ ইনচ্টিট্‌াট =৩,০৫= ১২,৬৬১ নেই আছে ১,৬১৫ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদ ৭১,৪৮৩ ৯৯,৩১৭ আছে নেই ৯৭৬ 

তন লাইব্রেরী ২৯,৪৭৭ ১৯৬,৬৯৬ ou ft ৯,১০০ 

রামমোহন লাইব্রেরী ২৩,৮৪৭ ৯,৫৯০ by টস ৬৯৩ 

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ৩৩.১৪২ ৬,৯৩৩ রা a ৪৭১ 

তালতলা লাইত্রেয়ী ১৪,৫৯৪ ৪,৬৫৩ আছে ৯৯৫ 

হেমচন্দ্ৰ লাইব্রেরী ১৩,৯২৯ ৩,৭৫৭ র্‌ নেই ৬৬৭ 

মাইকেল মধহসুদন লাইব্রেবী ১১,৪৩২ ৩,৭০৭ রী ৪৬৯ 

বড়বাজার কুমার সভা 

লাইবেরী ১১,১৫৭ ৯.৪৩০ নেই ৮ ৬২০ 

মদন মোহন লাইব্রেনী ১১,০৯৭ ১৮৯০ আছে ৬৮৮ 

মহেদ্বরী পৃস্তকালর ৮,২৯৯ ৮,৬৮২ আছে “i ৫৬৩ 

বন্মেজ্জ ওন লাইব্রেরী ২৭,০১৩ 8,-৭8 নেই $i ৫৯২ 
মনোহবপহকুর দেশবন্ধহ 

লাইব্রেরী ১০,২০৩ 8,৩৮২ আছে নেই 80° 

রজনীকান্ত লাইত্রেরী ১৩.৪৯১ ৩,৬৩৭ নেই আছে ৪০৩ 


(এই তালিক। সম্পূর্ণ নয় । উদ্ধৃত তথ্যগৃলি ১৯৫৬-৫৮ সালের ) 
. 


ৃ্‌ সম্পাদকীয় 


গ্রন্থাগার দিবস 


২*শে ডিসেম্বর ও ওঁ দিন হতে সম্তাহকালের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের 
বিভিন্ন স্থানে গ্রশ্থাশার দিবস পালিত হয়েছে / এ বহুরের গ্রন্থাগার দিবস 
অনুষ্ঠানের যে সব খবর পাওয়া! গেছে তাতে একটি বিষয় লক্ষিত হল বে বনু 
প্রতিষ্ঠান যাঁরা বঞ্গীর গ্রতথাগার পরিষদের সঞ্চে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন অথবা 
পরিষদ প্রেরিত কাষ'সূডী কোনও কারণে পাননি তাঁরাও এ দিবস সাধ্যানুষারী 
পালন করেছেন ৷ গ্রত্থাগার দিবস বর্তমানে পশ্চিম বাংলার একটি জাতীয় 
অন্ষ্ঠান হিসাবে পরিদ্মণিত হতে চলেছে । সারম্বতোৎসব, রবীন্দ্র ও নেতাজী 
অয়শ্তী, নববর্ষ ও ম্বাধীনত। দিবসের সঞ্চেই গ্রশ্থাগার দিবস বহু প্রতিষ্ঠানের 
বাধিক কাষ'ক্রমের একটি নিয়মিত অঞ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে । 


গ্রতথাগার দিবস পশ্চিম বঙ্গ গ্রন্বাগারগহলির একটি নিজস্ব দিবস যেমন 
আর একটি নিজস্ব দিবস হল প্রতি গ্রশ্থাগারের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা দিবস । 
শেষোক্তট অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিপালিত হয় না। প্রতি গ্রচ্থাগারের নিকট 
এই দিবদ দু পালনের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে । দ্থানীয় দলসাধারণকে 
গ্রশ্থনৃখী ও গ্রপথাগারমন্খী করে তোলা প্রত্যেক গ্রম্থাগারের একটি দায়িস্বপুর্ণ“ 
কাজ এবং এই দিন দৃুর্টকে উপলক্ষ করে বিশেষ ধরণের আনুষ্ঠানিক কর্ম'সচী 
যথা অথ" সংগ্রহ, গ্ৰশৰ্থ ও শ্রাচীরপত্র প্রদর্শনী ও জনসভার মাধ্যমে জনসাধারণের 
মধ্যে গ্রথাগাবের প্রচার ও জনপ্রিয়তা ব্‌দ্ধি করায় একট) সুন্দর সংযোগ 
পাওয়া ঘায়। 


শ্রশ্বাশ্ার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন জনসভায় এবার বিশেষ 
আলোচা বিষদ্গু ছিল পরিতদ প্রচারিত খসড়া গ্রশ্থাগার আইন । গ্র“ঘাগ্গার আইন 


২৫৮ ্রন্থাপার [৯ম সংখ্যা 


বে কোনও প্রগতিশীল রাত্রের পক্ষে অপরিহাব ও এই আইন অহিলছেব 
বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োব্রন এই মে বিভিন্ন সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় । 


দৈনন্দিন সমাদ্গ জীবনে স্কুল, হাঁলপাতাল, ডাকঘর যেমন অত্যাবশ্যক 
গ্রত্ধাগারও আজকের দিনে ঠিক তেমনি । কিতু বতনানে প্রয়োজনের 
তুলনায় আমাদের দেশে যে গ্র্থাগার ব)যবস্থা বিদাম।ন ত! নেহাতই অকিঞ্চিৎকর । 
স্বেচ্ছাসেবায় নিভণরশীল ও চাঁদার অর্থে পরিচালিত বভ'মান বাবস্ব। সবদিক 
থেকেই কামা ও আদৰ্শ‘ অবস্থা হতে বহু দরে । গ্রতথাগার আইনের সাহ।যে। 
আপামর জনসাধারণের জনে। নিঃশুল্ক গ্রতথাগার বাবস্থা গুবত'নের যে দাবী 
বিভিন্ন জনসভায় ধ্বনিত হয়েছে তার উপয,ক্ত মর্যাদ। রাজ্য সরকার দেবেন 
এ আশা। আমরা পোষণ করি । 


বইয়ের উপর বিক্রয় কর 


বঙ্গীয় প্রকাশক সভ। বইয়ের ওপর থেকে বিক্রয় কর রহিত করায় জবান 
বে আন্দোলন করছেন ভার গতি বঞ্গীর গ্রতথাগার পরিষদ তথা সারা পশ্চিম 
বাংলার সকল গ্রশ্থাগারের পূর্ণ সমর্থন আছে ॥ 


১৯৫৩ সালে ব*গীয় গ্রতথাগার পরিষদ প্রচারিত কার্য‘সুচী অনুযায়ী 
এ বছরের গ্র্থাগার দিবসে পদ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অন:টিত জনসভায় 
বইয়ের ওপর বিক্রয় করের বিক্ণশ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং অবিলম্বে উক্ত 
কর কলহত করার জনে সরকারকে” অন রোধ করা হয় । পরে বিধান সভায় 
পরিষদের এই আদ্দোজান প্রসঞ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বইয়ের ওপর 
থেকে বিক্রয় কর তুলে নিতে সরকারের অনিচ্ছা? ব্যক্ত করেন । 


পুস্তকের ওপর বিক্রয় করের বিরুণ্ধে পরিষদ সংগঠিত আন্দোলন কিতু 
স্তিমিত হয়ে যায় নি । বিভিন্ন সভার ও সন্রেলনে পুস্তকের ওপর বিক্রয় কর 
সম্পকে আলোচন! ও প্রতিবাদ জানানো হয়? প্রকাশক সভা, আল্দোলনটির 
শক্তিবৃদ্ধি করায় আমর। আনন্দিত ॥ প্রাদেশিক শতকরা পাঁচ টাক! ও কেন্তীয় 
আম্তপ্রাদেশ্িক শতকরা সাত টাকা বিক্রর কর থাকার দরুণ আজ পশ্চিম বাংলার 


পৌব 2 ১৩৬ ] প্রস্থাগার ২৫৯ 


পুস্তক বাবসায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রদত হচ্ছে? ঠিক তেমনি পশ্চিম বাংলার 
গ্রশবাগারগলির ক্ষীণ আয়ের একটা অংশ বিক্রয় কর হিসাবে চলে যাচ্ছে । 


প্রকাশক ও গ্রন্থাগারের সমস্যা মূলতঃ এক না হলেও তার উৎপত্তি স্থলি 
একই । 


বিধান সভায় মৃখামন্ত্রী ডক্টর বিধান6"৪ রায় বলেছিলেন যে বইয়ের ওপর 
হ'তে সংগৃহীত বিক্রপ্ন কর রাজের গ্র্থাগারগহলির সাহাফ্যার্ বায় কলা হয়। ফি'তু 
তা কি পরিমাণে হয় সেটা আমাদের জানা নেই ॥ রাজ্জোর সমাজ শিক্ষা বিভাগ 
কতৃক বিভিন্ন জেলায় যে গ্র-থাগ।র বাবগ্থা প্রবতিত হয়েছে এবং উক্ত বিভাগ 
কিছু গ্রথ্থগারকে যে আধিক সাহাযা দান করেন তান টাক মংলতঃ কে্রীয় 
সরকার দিয়ে থাকেন । পশ্চিম বঙ্গে প্রতি বছর নহানাধিক পাচ লক্ষ টাকা 
পুস্তকের উপর হতে বিক্রয় কর হিসাবে সংগৃহীত হয়৷ কেশ্দ্রীর সরকারের 
নিকট হতে সংগৃহীভ অর্থ বাদ দিয়ে সারা পশ্চিম বাংলায় সরকার কি পাঁচ লক্ষ 
টাক। গ্রবাগার উপনয়নে বায় করে থাকেন? 


শহর কলিকাতার কথা ধরা যাক: । সরকার এবছর কলিকাতান্র কিছু গ্র্থ।- 
গারুকে (সকলকে নয়) সাহাযা হিসাবে ১২,২০০ টাক। দিচ্ছেন বলে জানা গেছে । 
কিণ্তু হিসাব করলে দেখ? যাবে যে এবারে কলিকাতার গ্রত্থাগ/রগহলি প্রায় সাড়ে 
সাত হাঞ্জার টাক! বিক্রয় ফর দেবে বালিগঞ্জ ইলছিটটহাট সরকারের নিকট হতে 
১০০৯ টাকা পেয়েছেন । কি'তু বছরে তাঁর। প্রায় ২৫০৯ বিক্রয় কর হিসাবে 
দিয়ে থাকেন । বাগবাজঞার রিডিং লাইব্রেরী সরকারী সাহাধ্য হতে বঞ্চিত হলেও 
এবছরে তাঁদের প্রায় ১০০২ টীকা বিক্রয় কর দিতে হবে। গত কয়েক বছর ধরে 
কলিকাতার লাইব্রেরীগহলির অধিকাংশের ভাগে। ১০০২ টাকার মত সরকারী 
সাহাযা জুটেছে। অর্থাৎ শ্রতথাগারগুলি যে বিক্রয় কর দিয়ে থাকেন তার কিছু 
তাদের ফেরৎ দেওয়া হয়। কাজেই বই থেকে আদায়কৃত পাঁচ লক্ষ টাকা বিক্রয় 
কর গ্রথাগারগহলির জনো কিক্রপে বার কর। হয় তা জানবার কৌতুহল হওয়? 
স্বাভাবিক । 


বইরের ওপর শুল্ক শিক্ষা এসংকোচনের নামান্তর মাত্র 1 আজকের দিলে 
তাই বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশেই বইয়ের ওপর কোনও কর ধার্য কর। হয় না। 


২৬৩ আস্থাপার [=স সংখ 


আমাদের দেশেও আমদঃনী শুল্ক নেওয়। হয় না) । এবং গোটা ভারতের 
পংবশান্চলের পাচ রাজ্ঞঃ ( উড়িষ্যা, অধ. বিহার, আসাম ও পশ্চিম বঙ্গ ) 
ছাড়া কোথাও বইরের ওপর হতে বিক্রয় কর আদায় কর। হয় না। 


ভারতের সংবিধানে একটী নিদিখ্ট কালের মধ্যে নিখরচায় বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষ) প্রবত'নের কথা বলা আছে । কিন্তু সে ধারাটি কাষে পরিণত 
কলা তে। দূরের কখ। নিরক্ষর প্রধান এই রাজ্যে একখানা ধারাপাত কিংবা? 
বিন।াসাগর মহাশয়ের আদি সংস্করণ বণ" পরিচয় ফিনতে গেলে বিক্রয় কর 
দিতে হয় । 


৯৯৪১ সালে যুষ্ধে্ খরচ তোলবার জনে) তদানীন্তন শাসফেরা অন্যান) 
জিলিষের সঙ্গে বইয়ের ওপর বিক্রয় কর চাল করেন । কিন্তু সেই শাসকের।ই 
নিজেদের দেশ বংটেনে জনমতের চাপে বইয়ের ওপর . বিক্রন্প কর চাপ।তে সক্ষম 
হনলি। অথচ বিদেশী শাসকগণ কর্তক প্রবতিত বইরেন ওপর বিক্রয়. কর 
স্বাধীন হবার পরেও আমাদের দেশে এখনও চালু রয়েছে । 


ভারত সরকার ১৯৫২ সালে Essential] G০০৭৪-এর একট। তালিকা প্রণরন 
করেন যার ওপর কোনও বিক্রয় কর ধার্য না করার জনে! ন্াাজযগহলিকে লিণেশ 
দেওয়া হয়েছিল । বই সেই তালিকার অস্তভূক্ত ছিল । কিন্তু অনন্য প্রায় 
সকল রাজাই মেনে নিলেও পশ্চিমবঙ্গ সে নিদেশ পালন করেনি ॥ ইউনেস্কে। 
কিছুকাল পৃবে" বিষ্বর সকল ঝাত্ট্রকে শিক্ষার সমস্ত প্রকারের উপকরণ বিশেষ 
করে বইয়ের ওপর কোনও শুক অব) কর ধার্যয লা করার জন্যে অল,যেোধ 
জানিয়েছিলেন । তার ফলও কি তা আমরা জানি। 


পশ্চিম বঞ্গ সরকারের বইয়ের ওপর হতে বিক্তয় কর রহিত কর। সম্পকে 
নিচ্ক্রিরতার প্রধান কারণ যথ্যপযুক্ত জনমতের অভাব ॥ তাই পশ্চিম বঞ্চোর 
সকল শিক্ষান:রাগী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কত'বা সভা সমিতি শ্রদশ'লী ইতয়াদির 
মাধ্যমে জনসাধারণকে এবিষয়ে সচেতন কনে তুলে বইরের ওপর বিক্রয় করের 
বিরুদ্ধ তীত্র জনমত সৃষ্ট করা । 





গাতাগাহা 
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গ্রন্থাগার আন্দোলনে যুর্শিদাবাদ 
প্রফুলকুমার গুণত 

[ বঙ্গীব গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্রহোদশ অধিবেশন আগামী ২৭শে-২৮শে মার্চ 
মুশিদাবাদ জেলাব বহরমপুয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলার ইতিহাসে মুশিদাবাদের 
এক বিশের হ্থান এবং বঙ্গ সংস্কতির ধালাহ এই জেলা অবদাল সুবিদিত | শিক্ষণ, 
সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে লিখিত এই জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক্ট 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্মেলনের পূর্বে প্রকাশিত হইল। লেখক শীপ্রফুল্রকুমার গুপ্ত 
মুখিদাবাদের একজন খ্যাতনামা সাহিতি)ক ও সাংবাদিক : গ্রহ্থাপা্ আন্দোলনের 
সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অতাস্ত ঘনিষ্ঠ ] 


বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মশদাবাদ জেলার একটি বিশেষ স্থান আছে। 
এই জেলার বৈফব পন্ডিত, গ্রশ্থকার, কবি পদকতণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন 
লেখকের। যেমন অজন্্র পঁথি, কাব) এবং সাহিত) রচল। করেছিলেন, পরে 
আবার তেমনি জেলার বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির। তাঁদের নিজ নিজ পারি- 
বারিক ও সাধারণ গ্রন্থাগারে সেগুলি অতি ধস্ম সহকারে রক্ষা করতে চেষ্টা? 
করছেন । স্বগীঁ্ন রামেনপ্রসব’দর ত্রিবেদী, চশ্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, বাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যজ্ঞেম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রামদাস সেন, কাশিমবাজার 
রাজপরিবার, লালগোলা রাজপরিবার, মংশিদাবাদের নবাব বাহাদ:র, আজিম- 
গজের রায় ধনপৎ সিং বাহাদংর, জাফরগঞ্জের বড় আখড়ার গোপালদাস মহাল্ত, 
রায় বৈকুণ্ঠনাব সেন বাহাদুর, নশীপহরের স্বর্গীয় মহারাজা রণজিত সিং 
বাহাদহরের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গ্রশ্থাগারগ্‌লি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ। 
এবং এই পাঠাগারগহলিতে যে সব মুল্যবান গ্রশ্থরাজি সযত্রে রক্ষিত হয়েছে তার 
মূল্য নিম্ধ্ণারণ কর। সতাই কঠিন । বহু দু্তাপা গ্রশ্থ, পা্যঘি, চিতি-পর্র, 
মুঘল এবং পাঠান আমলের নবাব বাৃদসাদের হাতে লেখা কোরাণ, সংস্কৃত. 
পালি, ফাসি, উদ্দি এবং ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রশ্থ, প”ুখি, চিন্তি-পত্র প্রভৃতি 
এই সব পাঠাগারগুলিতে সংগৃহীত হয়েছে । হলওরেল মন্দমেস্টের কাহিনী 
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যে মিথ্যা, সে কথা প্রমাণ করার জন্য যে সব উপাদান প্রয়োজন হয়েছিল, 
তৎকালীন নবাব-বাহাদহন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ লিটল সেগুলি 
নিজানত লাইব্রেরীর সুরমা প্রকোন্ঠে বসেই সংগ্রহ করেছিলেন, আবার স্থগীয় 
অক্ষরকুমার মৈত্র সিরাজউদ্দোৌল। এবং মিরকাশিম পৃস্তক লেখার উপাদানগহলি 
এবং বিখ্যাত এতিহাসিক নিহিললাথ বার, মৃশিদাবাদ কাহিনী, মুলিদাবাদের 
কাহিনী, মহশিদাবাদের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক লেখার উপাদান এই জেলা 
গ্রদ্থাগারগুলি থেকেই সংগ্রহ করেন বলে শুনা যায় । শিক্ষা এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 
মনশিদাবাদ জেলার যে বিশেষ একট। স্থান ছিল, সে কথ অ]ন্রে আর অস্বীকার 
করার উপায় নাই । বচ্কিমচন্্রের বহরমপুর অবস্থানকাল অথব। চন্দরশেখর 
মুখোপাধ্যায়ের উপাসনা" সম্পাদনা কালকে নান) করণে জেলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 
স্বর্ণ যুগ ধলা হয়ে থাকে; কারণ সেই সব সমরে জেলায় যে সকল পন্ডিত এবং 
গুণী বাকিদের সমাবেশ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ভূদেবচ'দ্র মৃখোপাধ্যায়, ড1ঃ 
রামদাস সেন, কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক রেভারে”ড লালবিহায়ী দে, 
বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক রামগতি নাায়রস্ত, চিকিৎসা জগতে গঞ্গাধর 
কবিরাজ, দীনবণ্ধ মিত্র, পন্ডিত লোহারাম শিরোরত্ব, বহরমপহর আইন বিভাগের 
অধ্যাপক গুকুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেল! ম]াজিচ্ট্রেট রমেশ6*দ্র দত্তের লাম 
বিশেষভাবে উল্লেখবোগঃ । ১৩১৫ সালে “বঞ্গদশ‘ন” (নবপধণর ) যখন 
প্রকাশিত হচ্ছে তখন কাশিমবার্জার মহারাজ। মণী'দ্রচশ্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং 
চন্দ্রশেখর মহখোপাধ্যারের সম্পাদনার “"উপ্াসন) মাসিক পত্তিক। বাংলার বিদগ্ধ 
সমাজে বথেক্ট আগ্রহের সঞ্চার করেছে বল? চলে এবং স্বয়ং রবীশ্দ্রনাথের সভা- 
পতিত্বে ব*গীর সাহিতা সম্মেঙ্গনীর প্রথম অধিবেশন সেই সমসামগ্সিক কালেই 
কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে অনংষ্টিত হতে দেখা যায় । মৃশিদাবাদ জেলার সেই 
স্র্ণবহগেও কিন্তু জেলার উল্লেখযোগ্য কোন সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার 
নিদর্শন পাওরা বায় ন)॥ বাক্তিগত বা পারিবারিক গ্রচথাগারগুলিতে বসেই 
খ্যাতলাম। সাহিত্যিক, প্ররতাত্িহক, উ্রতিহাসিক প্রভৃতিরা তাঁদের গবেবণা কাজ 
চালাতে বাধ্য হতেন ॥ জেলার প্রাচীন সাধারণ গ্রতথাগারগৃলির মধ্যে যে কয়টি 
গ্রশ্বাগার বহু বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে চকে আছে সেগুলির মধ্যে বহরম- 
পুর এডওয়ার্ড রিক্রিযেশন ক্লাব, বর্তমানে বোগে'দ্র মিলনী, গোরাবাজ্জার বন্কিম 
লাইৱেরী, লালগোল। পাবলিক লাইব্রেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
যোগেশ্দ মিললীর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৩ সাল বলে জানা যার এবং ৯৯০০ সালে 


মাথ 2 ১৩৬৫ ] শ্রম্থাগার ২৬৩ 


“দেশী আন্দোলনের যুগে গুটিকয়েক ছাত্র যুবকের প্রচেষ্টায় বহিক মচম্দ্র 
লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ শুন। যায় যে লালগে।লা লাইব্রেরীটির নধে) ঈশ্বর- 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীর অংশবিশেষ নিলত হয়ে আছে । বহরম- 
পুর কলেজ শতাধিক বৎসর পৃষ্বে" প্রতিচিত হয় এবং এই কলেজের নিজস্ব 
লাইব্রেরীটিও নান! কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ॥ 

বান্তিগত এবং পারিবারিক গ্রশ্বাগানের যৃগ এখন শেষ হয়েছে ॥ রাজা" 
মহারাজা জমিদার প্রভূতিদের অভীত গৌরব এখন অগ্তমিত প্রায় । তাঁদের 
উন্তরাধিকান্ীগণ আর তাঁদের সেই ভার বহন করতে অক্ষম, অধিকন্তু জ্ঞানের 
ভাম্ডারুকে তাঁরা আর বাক্তিগত বা পরিবারগত ভাবে ধরে র!াখাও সনিষীন বোধ 
করছেন না বলে জাতীদ সরকার এবং সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছেন । 
দন্টান্ত স্বরূপ বলা চলে যে ডাক্তার রামদাস সেলের মুল্যবান লাইব্রেরী 
কিছুদিন প্‌ন্বে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ন্যাশনাল লাইন্রেরীকে দান করেছেন, এবং 
নিজামত লাইব্রেরী ও কাশীমবাজার রাজ-লাইব্রেরীটও অপুর ভবিষ্যতে 
নাাশানাল লাইব্রেরীর সম্পত্তিতে পরিণত হবে বলে শোন! যাচ্ছে) প্রসঞ্গক্রমে 
উল্লেখযোগ্য যে, ডাক্তার রামদাল সেনের ল্যইব্রেমীট যেমন বন্ধ মূলাবান সংস্কৃত 
এবং বোদ্ধ বিষল্নক পুস্তকে সমৃন্ধ ছিল, নবাব বাহাদুরের নিজামত লাইব্রেবীটও 
তেমনি উ্দ';, ফার্সী, এবং দুষ্প্রাপ্য হস্ত লিখিত কোরাণ প্রভৃতিতে সমন্বেশালী । 
আচা্যণা বদনাথ সরকারের মতে নাকি শিয়া সম্প্রদায়ের ধার ও নীতি সম্বন্ধে 
এতবড় সংকলন সারা এশিয়া মহাদেশে আছে কি না সন্দেহে। কিশতু উক্ত 
লাইব্রেরীটকে এখন আর লাইব্রেরী আখ্যা না দিপা কতকটা মিউজিয়াম ঝা 
গ্রশ্থরাজীর যাদঘর বললে হয়তে৷ অতু)ক্ি কর) হবে না। কারণ একদিকে 
যেমন দংগ্প্রাপ্য 'আইন-ই-আকবরী”, হাতে লেখা কোরাণ প্রভৃতির সমাবেশ, অপর 
দিকে তেমনি সহম্র সহস্র উদ‘, ফাসী, আরবী প্রভৃতি হস্ত লিখিত গ্রশ্থের 
সমাবেশ, যেগুলি বন্ধক।ল অথবা বন্ধধগ কোন পাঠকের স্পর্শলাভ করে নাই। 
প্্বে বলেছি এবং আবার বলি বে ব্যক্তিগত ব। পারিবারিক লাইব্রেরীর যুগ 
শেষ হয়েছে, এখন লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার সম্ষ“সাধারণের সম্পত্তি বলে পরিগণিত 
হচ্ছে এবং জলশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কতকটী অপরিহাঘণা হয়ে উঠেছে । 
দেশ ইংরেজ শাসন নক্ত হওয়ার পর জাতীর সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলন 
প্রসার লাভের জন্য যে পন্জিকচ্পনা গ্রহণ করেছেন তাতে পশ্চিম বাংলার অন্যান্য 
জেলার মত ম্দশিদাবাদ জেলাতেও গ্রন্থাগার আন্দোলন কিছু পরিমাণে প্রেরণা লাভ 
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করেছে বলা চলে । এই জেলায় যে গ্রামে লাইব্রেরীর কোন অস্তিত্বই ছিল লা, 
সে গ্রামেও লাইব্রেরীর উষভব হয়েছে, আবার যে অঞ্চলে গ্র-্থাগার ছিল, কিন্তু 
মৃতপ্রায় বা অন্ধ্মৃভ অবস্থায় লিজ অস্তিত্ব বজ্জায় রেখেছিল, সেখানেও কিছু 
প্রাণের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ৷ 

মৃশিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সমিতি অথবা মহারাজ) মণীপ্দ্রচম্দ্র ন'দী জেলা 
গ্রশ্থাগারের বয়স চার বছর পূর্ণ হতে চলল । ১৯৫৫ সালের ২৬শে জুন 
তদানীন্তন জেলা শাসক ও সমিতির সভাপতি শ্রাশন্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
ত্রেল। গ্রন্থাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। কাশিমবান্জার মহারাজকুমার 
ল্রীসোমেন্দ্রচন্দ্ৰ নন্দীর আনৃকুল্যে ও শ্রীশল্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
একান্তিক আগ্রহেই জেলা গ্রদ্থাগার প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয় সে কথা আজ 
আর অস্বীকার করার উপায় নাই ॥ মহারাজকুমার ১০০৯ খানি ইংরাজী পুস্তক 
ও ঠসদাবাদ রাজবাড়ীর অংশ বিশেষ দান করেন এবং তায় উপরে ভিত্তি করেই 
জেল। গ্ততথাগানের অন্যান্য গৃহ লিম্মিত হন্স॥ সমিতির মোট সভ্য সংখ্যা 
এখন ৬৭৯ জন ॥ তার মধ্যে সাধারণ সভ্যে্র সংখা ৬৫২ এবং আজীবন 
সভ্য সংখ্যা ২১ ও প্রতিষ্ঠান সভ্য সংখ্যা ১০৫। লাইব্রেপীর কার্যকলাপ চারটি 
শাখায় বিভব । সাধারণ সভ্য যাঁরা তাঁরা Caution ০05৮ অম। দিয়ে এবং 
বছরে তিন টাকা চাঁদার বিনিময়ে বই পড়তে পারেন, তা ছাড়া গ্র“্থাগারের 
একট ফি, য়িডিং রুম, এফট শিশু বিভাগ ও একট ভ্রাম্যমান শাখা আছে ॥ 
ভামঃমান শাখ। মোটর ভ্যানযষোগে জেলার চারটি মহকুমার গ্রাম্য পাঠাগার 
ও আণ্ডচলিক পাঠাগারগহলিতে পহস্তকাদি সরবরাহ করে থাকে । জেলা 
গ্রতথাগারের সঙ্গে সংযুক্ত হয় নাই, এমন গ্র্থাগারের সংখ্যাও আনুমানিক 
প্রায় একশত ৷ মহশিদাবাদ জেলার মোট পরিধি ২*৭২১ স্কোয়ার মাইল এবং 
পুরুষ ও মহিলার সংখ্য! যথাক্রমে ৮৬৯,৪৬৮ ও ৮,৪৬,৩০১ অথবা বল। 
চলে যে জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭,১৫,৭৫৬ জন । শিক্ষিতের হার শতকরা 
১৩ জন ॥ চার মহকুমার চারটি কলেজ ছাড়াও একটি গাল“স কলেজ, একটি 
টেক্সটাইল কলেজ, একট টেক নলান্রকা।ল ইন:ছট?উ- ও একট বি, টি কলেজ 
বত'মান আছে ॥ প্রত্যেক কলেনজ্দেরই নিজস্ব লাইৱেরী আছে ৷ 

প্রথমেই বলেছি যে জেলার চারট মহকুমায় মোট ১০৫টি পাঠাগার জেলা 
গ্রতথাগ্যারের প্রতিষ্ঠান সভ্য তালিকাভুক্ত ।” কিছতু গ্রন্থাগানের ভ্রামঃমান শাখা 
এখনও প্রতিট পাঠাগারের দরজায় বিদ্যাসম্ভার পেশছে দিতে পারে না। 


মাঘ হ ১৩৬৫ ] প্রস্থাপার ২৬৫ 


অন্যান্য কারণগহলির মধো উপযুজ্ত পথ.ঘাটের অভাব এবং পুস্তকের স্বলপতাই 
প্রধান কারণ বল) চলে । পঞ্চ বাধিক পরিকল্পনায় পথ ঘাটের উন্নল্ললের 
প্‌ক্বে এই জেলার পথ-ঘ!টের অবর্ণনীপ্র দহরবচ্থা হিল, বত'মালে সেই 
অভাব কিছুট? দূরীভূত হয়েছে বটে, কিনতু এখনও এনন অনেক রুচ্তা আছে 
যেখানে জেল। লাইব্রেরীর গাড়ী গিয়ে পৌছাতে পারে ন৷। সহতরাং বল। চলে 
যে গ্রামান্চলে রাস্তার উন্নতি হলে এবং জেল। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংক্ঘা) 
ব.চ্ধি হলে এ জেলায় পাঠাগার আন্দোলনের প্রসার হবে। Rural Library 
5০heme অথব। আঞ্চলিক পাঠাগার পরিকল্লপন! অনুযায়ী বর্তমানে এই অভাব 
কিঞ্চিৎ দ্‌রীভূত হলেও এখনও জেলার বহু জঅনণ্যল পাঠাগার শূণ্য অবদ্থায় 
পড়ে রয়েছে, অথবা বল। চলে যে মংশিদাবাদ জ্রেল। এখনও পাঠাগার শ-গ্খলে 
শৃগ্খলিত হয় নাই । আঞ্চলিক পাঠাগার পরিকজ্পন! অনুযারী জেলায় মোট 
১৪টি পাঠাগার মনোনীত হয়েছে তার মধ্যে ৬ষ্ট গ্রচথাগারে ইতিমধ্যে কাজ 
সংকু হয়েছে । সাইকেল পিয়লের সাহায্যে অঞ্চল বিশেষে অবস্থিত পাঠাগার” 
গলিতে পক্তকাদি সরবরাহ করা হয়ে থাকে । বর্তমানে গ্রামের পাঠাগার- 
গুলির শজিসামর্থ অতাশ্ত সীমাবস্ধ ॥ অধিকাংশ পাঠাগারেরই নিজন্ব ঘর বা 
সম্পত্তি বলতে তেমন কিছু নাই ; ভাড়া করা ঘরে এবং সভ্যদের এককালীন 
দানের উপরেই তাদের নির্ভর করতে হয়। সতরাং প্রতিমাসে নূতন নূতন 
পৃগ্তক খরিদ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। কিন্তু এখন জেলার 
কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী হ'তে পুস্তক সরবরাহ করায় তাদের সেই অভ।বটি বদল 
পরিমাণে দুর হয়েছে বলা চলে । বি্তু ফি, রিডিং ক্রম ঝা অবৈতনিক পাঠ- 
কেন্দ্র গ্রামের পাঠাগারগ-লির অধিকাংশই এখনও করে উঠতে পারে নাই । 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই প্রতি বছর জেলার বিভি*ন থানা 
ইউনিয়ন এবং গ্রামগ্যলিতে নতুন নতুন অফিস স্ঘাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে 
কিনতু এখনও এমন গ্রাম অনেক আছে যেখানে গ্রামবাসী দৈনিক ডাকেন 
সুযোগ লাভ করতে পারেনি । সুতরাং যেখানে দৈনিক ডাকের ব্যবস্থা 
নেই সেখানে পাঠাগারগুলি দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ হতে বন্চিত 
হয় ॥ কিনতু তব: অস্বীকার করার উপায় নেই যে মৃশিদাবাদ জেলার 
গ্রামাঞ্চলে পাঠাগার আন্দোলন প্রেরণা সৃষ্টি করেছে । নিত! নৃতন পাঠাগার 
বিভিন্ন গ্রামে গড়ে উঠছে, পাস্পহোঃ বৃদ্ধিল্লাভ করছে, বুগ-যহগান্তরেনর 
হতাশা এবং অন্ধকারের মধ্যে আশার আলে। মলে উঠেছে । 


২৬৬ শ্রন্থাগার [১ম সংখ্য। 


সধ্বশেষে জেলা গ্রত্থাগারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যমের কা ধলে 
আলোচা প্রবন্ধের পরিসমাণ্তি করতে চাই ॥ মুশ্শিদাবাদ জেলা একট ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ সান ॥ এই জেলার রাড় অঞ্ল বিশেষ করে নবগ্রঃম, সাগরদিঘি প্রভ:তি 
এলাকার যেমন পাল বংশের বহু নিদশন, যথা গুাচীন শিলালিপি, প্রস্তর 
মান্তি, সোনার হাতি, পোড়া মাচর কাতর প্রভৃতি পয়িলক্ষিত হয়, তেমনি খাজা 
শশাণ্কের রাজধানী কণ'-সংবর্ণ বা ক্াভামান্ট চাঁদপাড়া বেখালে এক সময়ে 
চীন পরিব্রাজক ইয়েউ চুয়াং পরিভ্রমণ করেছিলেন, সেই সব অতি প্রাচীন 
স্থানগুলি হতে মাঝে মধ্যে যেসব এঁতিহাসিক নিদশ‘ন পৃহ্করিণী প্রভৃতি 
খনন কাষের সময় পাওয়া যায় সেগহলি এবং প্রচীন হাতে লেখা পৃথি-পুস্তক 
সংগ্রহ করে একটি সংগ্রহশাল। গড়ে তোলার গ্রচেটা জেলা গ্রন্থাগারের 
উদ্যোগে সংকু হয়েছে । আশা করা যায় এই সংগ্রহশাল৷ ভবিষ্যতে একদিন 
সারা বাংল। তবা ভারতের সম্পদ বলে পরিগণিত হবে ! 


গ্রন্থাগার না জ্ঞান-ভাণ্ডার 
বিমলকুমার দত্ত 
গ্রত্থাগারিক, বিশব-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 


আজকাল গ্রন্থাগার বা পৃস্তকালয় বলতে আমর! য। বুকি তার সঠিক 
উদ্দেশ) বা তাৎপযণ প্রকাশক কোন নাম যেন আমর! খুজে পাই নী। সেই 
জন্য আমর) ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য যাঁরা বই পত্র।দি সংগ্রহ করে রাখেন তাঁরা বিনা 
দ্বিধায় তাঁদের সংগ্রহশ্যালাগহলির লাম গ্রতথাগার ও পুস্তকালয় রাখছেন ॥। আবার 
সেই এক নাম ই ব্যবহৃত হ'চ্ছে জঞানানুশীলনের জলা রাখা বই পক্রাদির সংগ্রহ- 
শালাগুলির উপ্পর ৷ উদ্দেশ) বিভিন্ন হওয়ায় এই দুই প্রকার সংগ্রহশালার 
বিভিন নাম থাক। উচিত নগ্ব কি? 

এই নামের গোলমাল আমাদের দেশের মত ইউরোপের দেলে দেশে খুব 
চোখে পড়ে ৷ মাফিলী দেশে যেন বইরের দোকানগৃলির নাম ক্রমশঃ "৪০০৮ 
5৫৩” ব্যবহ্যর করে এই দোষ শুধরে নেবার চেস্টা করছে ।, 


মাঘ £ ১৩৬৫] , শ্রস্থাগার ২৬৭ 


জ্ঞান বিজ্ঞানের চচ্চাকালের মাপকাঠিতে ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় 
আমাদের দেশ বনেদী জাত! আভিজাতোর গোরবে আমর গৰ্বিত । আমাদের 
দেশের জ্ঞানানৃশীলনের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচন! হায়েছে। 
জ্ঞানানশীললের জন) রাখ! বই পত্রানির সংশ্রহশালা সমূহের ধারাবাহিক ইতি 
হাস আলোচনা করছি এবং দেখছি যে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারত-সা-স্কাতিক 
ইতিহাসে এই সকল সংগ্রহশাল। বিশেষ গুক্রতপূর্ণ থান অধিকার করেছিল । 

দেখা যাক প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কি নাম দেওয়া 
হোত। তিব্বতী ইতিহাস দেখে জান। যায় যে নালন্দায় গ্র্থাগার পাড়াটা 
‘ধর্্মগঞ্স’ নামে অভিহিত হোত আর শ্রণ্থাগার পাড়ার সংলগ্ন তিন পৃথক 
পৃথক সংগ্রহশ্যলাকে যথাক্রমে “রক্ষসাগর” এরুক্বোদাধ” ও গরিররঞ্জক” বলা 
হোত ৷ এর মধ্য “রত্রসাগর” নামক গ্রশ্থগ্‌হট ছিল নয-তল)। দাক্ষিণাত্যে 
যে অসংখ্য ও মহাম্‌লা প'হধিশালা সকল গড়ে উঠেছিল তাদের লাম ছিল 
“সরস্বতী-ভবন" আর পশ্চিম ভারতে বিশেষ করে জৈনধদ্মেণর পু্ঠপোষকতায় 
গড়ে ওঠ) অসংখ। পণহথিসংগ্রহশাল। “জ্ঞান-ভাণ্ডার” নামে পরিচিত ছিল। 

ভারতের মহসলমান রাজত্ব নূতন ধারায় শিক্ষারদীক্ষ) প্রবন্তনের জন্য এক 
গোরবমন্ন যংগ ॥ একদিকে যেমন তায় বিধ্মাদের শিক্ষালয় ও গ্রত্থাগারগহলি 

ংস করেছে অন্যদিকে রাজশক্তির আদর্শে অনংপ্রানণিত হ'য়ে অসংখ্য মূল্যবান 

গ্রদ্থ-সংশ্রহ সংগঠিত হয়েছে ॥ এই প্রতিষ্ঠান সমূহ “কিতাবখানা”, নামে 
পরিচিত । এর পর আসে ইংরাজী নাম '[.73২৮” বা লাইব্রেরী এবং কথাট 
বাংলাভাষার ও ভারতের বিভিৎ্ন আঞ্চলিক ভাষার স্থায়ী আসন করে নিয়েছে । 

প্রাচীন ও মধ/ষুগের প্রবস্তিত বিভি*ন ভারতীয় ও অভারতীয় নাম তালিকা। 
থেকে বোকা যায় এদেশে কালে কালে নানানঞ্নাম গ্রশ্থাগ/রের সঠিক উদ্দেশ 
সেখানোর জন্য ব্যবহৃত হ'য়েছে। এই সকল৷ নামের মধ্যে “সরস্বতী-ভবন” 
ও “জ্্ান-ভাপ্ডার” নাম দুইটি আমার মনে হয়--এই সকল প্রতিষ্ঠানের সঠিক 
উদ্দেশ) প্রকাশ করতে পারে ॥ “সরস্বভী-ভবন” নামটি বিশেষ ধর্ম্মমগত হওয়ার 
জন্য ওয় কথা বাদ দিলাম কিন্তু “জ্ঞান-ভাম্ডার নাম বিশেষভাবে বিবেচনার 
যোগ্য ৷ 

বর্তমান গ্রশ্থাগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে প' পথিপত্রের মাধামে ভ্ঞান-বিতরণ ও 
জ্ঞান-বন্ধন করা । উপযুক্ত গ্র্থাগারিক এই উভয় কার্ষোই সাহায্য করে 
থাকেন৷ এই কারণে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুকাতে গ্রত্থাগার, পাঠাগার, 
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পহস্তকালয়, লাইব্রেরী, প’;প্বিঘর প্রভৃতি প্রচলিত নামগহলি অক্ষম । “জ্ঞান- 
ভান্ডার” নামটি সকল দিক দিয়। বিবেচনা করলে মনে হয় যেনন সংশ্দর তেমনি 
সম্পূর্ণ এবং স্ব ভারতে এই নাম প্রপ্রোগ করা যেতে পারে ॥ 





বৃতিকুশলী গ্রন্থাগার কমীদের ভবিষ্যৎ 
প্রবীর রায়চৌধুরী 


জাতীয় উন্নয়ন ও পুনগ'ঠনকফে কখনই দেশের শিক্ষা) ব্যবস্থার উন্নন্নন 
ও পৰনগ‘ঠন হ'তে বিচ্ছিন করে চি*তা করা যায় না। আর সুসংগঠিত 
গ্রতাগার বাবস্থা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার পহনগণঠনও অসম্ভব ॥ দেশের 
রাজনৈতিক পট পরিবন্তনের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের জীবন দর্শনেরও 
অনেক পরিবর্তন দেখ। দিচ্ছে ॥ গ্রদ্থাগার আজ্ঞ শুধ অবসর কাটানোর কে'দ্র 
নয় । জাতীয় পুনগ‘ঠনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিহাব এবং ত! ক্রমশঃ 
স্বীকৃত হচ্ছে৷ 

সহসংগঠিত গ্রশ্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলাতে জনসাধারণের উদে]াগ, সরকারী 
সাহাযত এবং সনিদিষ্ট পরিকল্পনার এক বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । এক 
সাথে সাথে সংশিক্ষিত দক্ষ, আত্মমর্যাদ! সম্পন্ন কমাঁদের ভূমিকাও কোন 
অংশে কম নয়। তাই সুসংবদ্ধ ্ট্যমথাগার বাবগ্থার ক্ষেত্রে অপরিহার্য এই 
সকল বিষয়ের সাথে সাথে গ্রন্থাগার কর্মীর সমস্যাও বিশেষভাবে আলো চিত 
হওয়া প্রয়োজন । গ্রণবাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অনেকট! পরিমাণে এই 
কর্মীদের সমস্যাবলীর সাথে অঞ্জগাঞ্গী ভাবে জড়িত । 

অন্যান্য সামাজিক বস্তুর মত গ্রত্থাগার বাবস্বা ও এতিহাসিক অবস্থার 
মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে । এবং এই এঁতিহ!সিক কারণের জন্যই পাশ্চাত্যের 
দেশগুলির মত সুসংবদ্ধ ব্যাপক গ্রতথাগার ব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে 
খওঠেনি। বিশেষ করে বৃত্তিকুশলী কমীদের সাহায্যে গ্রন্থাগার ব্যবদ্ধার 
পরিচালনার ধারণা হাল আমলের । অতীতের সমস্ত দোষ, হুটি থেকে মুক্ত 
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করে দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রস্থাগার ব্যবপ্থাকে বিবন্তিত করতে 
হলে প্রয়োজন বিরাট শিল্প কুশল বাহিনীর । 

বৎগীয় গ্রত্থাগার পরিষদ প্রচারিত পচ্চিমবগ্ন গ্রন্থাগার আইনেন্্ খসড়া 
লিপিতে ডাঃ রগগনাথন দেখিয়েছেন যে ১৯৮০ সালের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় 
সাধারণ গ্রত্থাগার বাবস্থার জন্য ৩০০ বৃত্তি কুশলী গ্রচ্থাগ্যীরক এবং ২৫০০ 
আধাকুশলী (55771-9:9655519001) কমার দরকার । এছাড়াও অনানা শিক্ষা 
কেন্দ্রীক গ্রতদাগার, সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগারে বিরাট পরিমাণে বূক্ডি 
কুশলী কমার চ।হিদ। আছে। এই বিরাট কর্মী বাহিনীকে সংনি্্দিজ্ট 
পরিকঙ্পনা অনুযায়ী গ্র্থাগার বিজ্ঞানে সৃশিক্ষিত করে তোলার জনা সরকার, 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রশ্থাগার পরিষদ সমূহের যুভ্তভাবে প্রচেষ্টা ফর! দরকার 
বিশেষ করে চাহিদা অনংযায়ী বৃন্তি-কুশলী কর্মীর সরবরাহ হওয়। দরকার ॥ 

বর্তমান প্রবন্ধে গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানের মান উদ্নয়ন ও অন্যান্য সমসা। 
সত্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে নেই। এই প্রবণ্ধের উচ্দেশা বতদান 
গ্রতথাগার ব্যবপ্থার সাথে যুক্ত কর্মীদের সামাজিক ও আতিক যর্যযাদ! সম্পকে” 
দেশের শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা । 

আমাদের দেশে বৃত্তি হিসাবে গ্র-থাগারিকতার এখনও মৃল্যারন হয়নি । 

গগারিকের সামাঞ্রিক মধণদ) তাই আমাদের চিশতার বাইরে ॥। কি*তু 
এই নিয়ে অভিমানের কোন প্রয়োজন নেই। জাতির শিক্ষা ব্যবদ্থার সাথে 
সংশিলদ্ট শিক্ষকদেরও কি আমরা সামাজিক মযশদা দিতে পেরেছি ? আমরা 
যারা এই গ্রশ্থাগার বৃত্তি গ্রহণ করেছি তাদেরই বন্ধ ত্যাগ, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও 
গবেষণা্দির মাধামে এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং এই বৃত্তির শ্রে'ঠতা প্রমাণ 
ক্যতে হবে । 

গ্রত্থাগণরিকের আথিক সমস্যার প্রশ্ন অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । অন্যান্য 
কমণজীবিদের যত গ্রত্থাগারিকারও তাই তাদের এই সমস্যা সম্পকে“ উদাসীন 
থাকতে পারে না। যদি বৃত্তি কুশলী কর্মীদের ভপ্রভাবে বাঁচার মতে) আঘিক 
সম্গতির ব্যবদ্ধা না করা হর তবে গ্রন্থাগার ব্যবদ্থার গৃণগত পরিবণ'ন 
সহঙ্রসাধা হবে না। বিশেষ করে আমাদের দেশে উপযুক্ত বেতন ও মর্ধাদ) 
না দেওয়ার ফলে বিশ্ববিদালয়ের পুতিভাবান ছাত্ররা এই বস্তির প্রতি যথেষ্ট 
পরিমাণে আকৃষ্ট হচ্ছেন না। তার ফলে বৃত্তি হিসাবে এর বিকাশ তো হচ্ছেই 
না উপরশ্তু মান নীচ হবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে । বত'মানের অবস্থা একট 
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পর্যালোচনা করা দরকার । শিক্ষা বাবস্থার সাথে অহ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত স্পনসর্ড' কলেজের গ্রত্থাগারিকরা বেতন পান ১৩০২-১৮৯২ 
এবং এই সমপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহার্ঘ ভাতা ও অন্যান্য ভাতার 
পরিমাণ কত অহপ তা সকলেই ল্লানেন। ৪টি সরকারী কলেজের 
প্রশ্থাগারিক ১৩০২--১৮০৭ হারে বেতন পান ॥ তা" ছাড়া অন্যান্য 
সরকারী কলেজের শ্রশ্থাগার্িকরা পান ৯০২--১৩০৯ টাকা হারে বেতন। 
কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রিথাগারিকের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পকে" শিক্ষা 
দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান সমূহের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ আমরা প্রতিদিনই শংনছি; কিন্তু 
গ্রত্থাগারিকের সামাজিক ও আিক মর্যযাদ! সম্পর্কে তারা নীরব । এমন কি 
একজন লেকচারারের সমান বেতন দিতেও তাঁরা নারাজ । সরকারী স্রশ্থালার 
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রথাশ্যার সমূহের গ্রত্থাগার কমীদেক অবচ্থা 
আরে! শোচনীয় । ওঁ সমস্ত কম দপ্তরে ম্যা ট্রক পাল (বর্তমানে স্কুল 
ফাইনাল এবং বি-এ পাশ কর্মীরা যে হারে লোরার ডিভিসন ব) আপার ডিভিসন 
কেরাণীরা বেতন পান, সাটি'ফিকেট এবং ডিস্লোমা প্রাপ্ত গ্রচ্থাগারিকরাও তার 
অধিক বেতন বা মর্যাদা পান না । বহি*্ববিদ্যালয় গ্রচ্থাগার সমহেও একই 
ধরণের অবস্র৷ । অন্যান্য কেরাণীদের সাথে ব্‌ত্ডিকুশলী গ্রশথাগার কমাঁদের 
কোন তফাৎ নেই ॥ মাধ/মিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বল৷ হয়েছে যে, 
বিদ্যালয় সমূহে গ্রথাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য আর বিদ্যালয় 
গ্রবাগারের বেতন ও মর্যাদা হবে সিনিয়র শিক্ষকদের অন;ক্ূপ । কি'তু শিক্ষা 
দপ্তরের ওদাসীনোর ফলে আজও পযণ্ত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষণ 
প্রাপ্ত গ্রত্থাগ!রিক নিজ হননি ॥ অধিকাংশ বিদ্যালয়ের স্তিমিত প্রাণ এই 
গ্রশ্ধাগার সমুহের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়। হয় গ্র'থাগার সম্পর্কে উদাসীন ও 
অনভিজ্ঞ শিক্ষকের উপর ৷ সন্রকানী_ বেসরকারী গ্রত্থাগার সমূহে গ্রণ্থ- 
শারিকের আধিক দুরবস্থা বণনা দিয়ে প্রবন্ধের আয়তন বাড়াতে চাই না। 
এই বৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই তা জানেন ॥ 

গ্রাশ্থগারিকরা ছাত্র, শিক্ষক, শিংপী, লেখক, গবেষক এবং জনসাধারণকে পড়।- 
শুনার প্রতি অন:য়াগী করে তুলবে, তাদের নিদেশ দেবে । তাই প্রতিভাসম্পল্ন, 
শিক্ষানুরাগী বাকিদের এই বৃত্তি গ্রহণ, করা প্রয়োজন ॥ কি”তু এই যদি হুয় 
শ্রম্থাগারিকের বেতন ও মর্যাদার অবশ্থ! তাহলে কোন ভরসার তাঁরা এই বৃত্তি 
গ্রহণ করবেন। উপরণ্তু বৃত্তি কুশলী কমীদের সধ্যেতএই সম্পকে" যথার্থ 


মাথ £ ১৩৬৫ ] প্রন্থাগার ২৭১ 


অনুরাগ এবং গৌরববোধ জাগবে লা এবং পরিণামে এই বৃত্তির প্রসারের জন। 
পড়াশুনা এবং গবেষণার কার ব্যাহত হবে। 

প্রথথাগার কহাদের সমস্যাবলী উপচ্থিত করার অর্থ এই নয় যে দেশের 
অন্যান। কনণজীবি মানংষের সমস্যাবলী এবং জাতীয় পুনগ'ঠনের সমস্যাবলীর 
প্রতি আমরা উদাসীন! আমাদের বক্তধা এই যে গ্রথাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত 
এই কর্মীদের বাঁচার মতন বেতন দেওয়া হে।ক । গ্রন্থাগার কর্মীদের এই 
সমসযাবলীর প্রতি গ্রচথাগার আন্দোলনের সাথে সংশ্লিৎ্ট বৎগীয় গ্রথাগ!র 
পরিষদ, ইগ্রাসংলিক, ভারতীয় গ্রতথাগার পরিষদের বিশেষ ভূম্কি। রয়েছে) 
সাংবাদিকদের সমস।। নিয়ে সাংবাদিক সমিতি, শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে শিক্ষক 
সমিতি, চিকিৎসকদের সনস্য। নিয়ে চিকিৎসক সমিতি যদি তৎপর হতে পারে 
তবে গ্রন্থাগার বৃত্তি সাহত সংশ্লিণ্ট অ:মাদের সংগঠন সমৃহই ঝা কেন নীরব 
থাকবে? আমরা জানি গ্রথাগার পরিষদ একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা নয় । 
গ্রতথাগাবু ব্যবগ্থার উন্নতি ও বিকাশের মাধ্যমে দেশ ও জনসাধারণকে সেবা 
করাই এই সংগঠন সমূহের প্রধান উদ্দেশ! । ঠিক তার সাথে সাথে গ্রদাগায় 
কর্মীদের সামাজিক ও আধিক মযণাদ। অজ'নের আণ্দোলনে এই সংগঠন সমূহেয় 
ভূমিকা অনস্বীকার্য । মনে রাখ প্রয়োজন এই যে গ্রতথাগার বিজ্ঞান শিক্ষার মধ 
দিয়ে যে বৃত্তি.কুণলীদের স:ষ্ট করা হচ্ছে তাঁরা মলতঃ চাকুরী প্রার্থী । চাকুরী 
যেখানে বৃত্রি-কুশলী সরধরাহের তুলনাম স্বল্প এবং চাকুরী যেখানে মিললেও 
লব্ধ অথণ ও মযণদ। সুস্থ সহজ্র জীবন ধারণের অনুকূল নয় সেখানে দেশ ও 
সমাজ সেবার সমস্ত প্রেরণা ও উদ্যোগকে বাথ' করে কঠোর জীবন সংগ্ামই 
কর্মীদের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে চলছে । 

ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন অগ্রগামী দেশ সমূহে বিশেষ করে মাকিন 
যুক্তরাণ্ত ও ইংলযাণ্ডে গ্রতথাগার বাবস্থার যে ব্যাপক প্রসার হয়েছে তার অন্যতম 
প্রেরণা হ’ল এ দেশগৃলির গ্রথাগার সংগঠন সমূহ ৷ এ দেশ সমহে গ্রত্থা- 
গারিকরা যে বেতন ও মর্যাদা পাচ্ছেন (যদিও এখনও অনেক সমস্যা৷ রয়েছে ) 
ভার পেছনে রয়েছে গ্রচ্থাগার সংগঠন সমূহের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ও 
আন্দোলন । সোচভিয়েট ব্রাশিয়ার সর্বাধিক সামাজিক মধাদা ও বেতন পান 
শিক্ষকরা । গ্রশ্থাগারিকদের তাঁরা শ্রিক্ষকদের পর্বণস্ ফেলেছেন, আর এ দেশের 
গ্র্থাগার বাবচ্থার অভাবনীয় অগ্রগতির কথা আমর! অনেকেই জানি । তাই 
গ্রত্থাগারিকদের স্বার্থে গ্র'থাগার পরিষদ সমুহের একটহ সক্রিয় হওয়। প্রয়োজন । 


ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রস্থাগাল সম্মেলন 
জনূল আলোচ্য প্রবন্ধ 


শন্থাগারের প্রেস্মোজনীক্ংতা ও সামাজিক উদ্দেশ্য 

মানুষের চিতা এবং কাজকে সপূর্ণ রকমে বাধা মুক্ত রাখিয়। বঃ[ক্তকে 
পণ বিকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্যই গ্রত্বাগারের প্রথম প্রয়োজন । এই 
বিকাশের মধ। দিয়াই সেই বাক্তির বা গোচার শুভ ভবিষ্যৎ সম্ভব হইয়া উঠে। 
বিভিন্ন বাক্তির এই ক্ূপ বিকাশের জন্য কচির ও চিন্তার স্বাধীনতাকে এবং বিভি*ন 
ধরনের পাঠকের প্রয়োজন এবং শক্তির তারতম্/কে মানিয়। ওয়া একান্ত 
আবশাক ॥ 

এই জন্য সব্ব“জনের গ্রম্থাগার ব্যবদথার সানাভিক উদ্দেশ্য মৃলতঃ পাঁচটি 
ক্মপে প্রতিভাত হয় £ 

প্রথমতঃ যে সমাজ বছ ব)ক্িকে আশ্রয় করিয়া, বত'মান তাহার স্থির ও 
নিশ্চিত বিকাশের জন্য এবং স্ব” বিষয়ের কেন্দ্র হিসাবে ক।জ করিবার জনা ইহ 
একা"ত প্রয়োজন । 

_ শ্বিতীয়তঃ সমাজের ক্রমবদ্ধর্মান জনসংখ্যার জনয তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ 
ক্রমেই অপ্রচ্‌র হইর। পড়িতেছে। কাজেই নৃতন সম্পদের সষ্ট করিবার পথে 
সম্ব রকমের গবেষণ। বাবস্থাকে সাহ।য) করিতেও গ্রত্থাগার বাবগ্থার একান্ত 
প্রয়োজন । 

তৃতীয়তঃ পণ” বিকশিত ম।ন:ষের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রকৃত গণতন্ত্র দ:ঢ় 
ভাবে দাঁড়াইয়। থাকিতে পারে ॥ মানুষের মনকে স্ব‘ রকমের অযোক্তিক প্রভাব 
হইতে মুক্ত করিয়া বিংশ শতাব্দীর নাগরিককে মনের বিকাশের স্ব“ রকমের 
উপাদান যোগাইয়া প্রকৃত মনুষাতত্ব প্রতিডিত করিতে একমাত্র স্বজনের 
গ্রণ্বাসার ব্যবস্থাই সক্ষম ॥ 

চতুর্থ'তঃ সর্বসাধারণের অক্ষরাশ্রয়ী শিক্ষার মাধ্যমে লব্ধজ্ঞানফে 
শিক্ষায়তনের বাহিরেও সঞ্জীবিত রাখার জন) এবং তাহার অধিকতর অনুশীলনে 
সাহায্য করিবার জন্য সব“জনের গ্রদ্বাগার ব্যবস্থা অপরিহার্য । 
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পরিশেষে বাক্তি জীবনের অবকাশকে সাথণকভাবে বাবহার করিয়! মানবকে 
আনন্দ দানের মধা পিগ্া। তাহার বঃক্িত্বকে পূণ বিকশিত করিবার সুযোগ 
নিতে গ্রত্থাগার অদ্বিতীয় উপায় স্বক্ূপ । 


অর্বঞনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গঠন পদ্ধতি 

এই গ্রশ্থাগ৷র বাবগথা সব'সাধারণের জন্যই প্রয়োজন বলিয়। সমাজের 
সমস্ত শ্রেণীর কথা চিন্তা। কররয়ই ইহার গঠন পদ্ধতি নির্ধারিত হইবে । 
পেশাগত বা অনা করণে সমাজের বিভিন্ন দলের জন! বিশেষ বিশেষ ধরণের 
গ্রত্ধাগারেরও প্রয়োজন ঘটবে; কিতু সর্বসাধারণের জন) যে গ্রথাগার 
বাবদ্ধাব্র প্রবর্তন করতে হইবে, সমাজের সমস্ত স্তরকে বাণ্ত করিয়াই তাহার 
গঠন পদ্ধতি নিচ্ধণরিত করিতে হইবে । 


অর্থের ব্যবন্ধ। 


সব” সাধারণের জনা যে গ্রতথাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হুইবে সর্ব সাধারণের 
অথ হইতেই তাহার পরিচালন ব্যবগ্থ! কর) সম্প্‌ণ" যুক্তিসংগত । ইহার বিফষ্প 
ব)বপ্থা শুধুমাত্র গ্রত্থাগারব্যবহারকারীদের নিকট হইতে গ্রতথাগার ব্যবহারের 
সময়ে কোন শুক গ্রহণ করা। কি'তু তাহ। বাছ্নীয় নহে । কারণ শুজেকন 
ব্যবল্থ। অনিচ্ছুক বা অপারগ সাধারণকে গ্রথাগার বিমৃখ করিয়'তুলিবে । ফলে 
তাহারা এই বাবগ্থার কলাাণনয় সাংস্কৃতিক প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইবে । 
গ্বিতীয়তঃ_শুলজ্কের উপর নিভ‘রশীল্‌ গুতিষ্ঠান তাহার কলা!ণময় সত্তায় বিকঙ্গিত 
না হইয়া শুষ্ক লাভের আশায় একান্ত ভাবে সাময়িক চাহিদার যোগানদারে 
পরিণত হইবে এ আশংকা আছে । তৃতীয়তঃ সমাজের অনেক অপেক্ষাকৃত 
অধিকতর বারিত প্রয়োজনের চাহিদা কম বাপক হইতে পারে। শুতকপ্রাণ 
গ্রত্থাগার ব্যবচ্থায় সেই প্রয়োজন উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবন। আছে । 





সরকারের দায়িত্ব 

গ্রতথাগার বাবদথা উপরের অর্থে সমস্ত সমাজে প্রয়োজন বলিয়। ইহার 
প্রবত'ন ও পায়চালনের বন্দোবস্ত জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইতাদির মত দেশের 
সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত । কাজেই ইহার খরচ-পত্রের ব্যবস্থা ও জাতীর 
ধনডা“ডার হইতে হওয়া প্রয়োজন । 


২৭৪ শ্রন্থাগ।র [ >১০ম সংখ্যা 


ন্বায়্ন্ত শাসিত সংগঠন 

গ্রচথাগার ব্যবস্থা সমস্ত সমাজকে আশ্রয় করিক্প। এবং ব॥া*ত করিয়। থাকিলেও 
তাহাকে সেই অঞ্চলের এতিহা(সক ও সামানজ্জিক জীবন বিশেষভাবে নিজের মধ্য 
ধারণ করিতে হইবে । জন জীবনের অন্যতম অংশীদার হিস।বে অঞ্চলের শিক্ষা 
সংস্কৃতি এবং অন্য কমণধারার সঙ্গে নিজেকে সপ্‌ণ+ক্রপে মিশাইয়া দিতে হইবে। 
অঞ্চলের জনসাধারণকে বুঝিতে দিতে হইবে যে সাধারণ গ্র“থাগার সমাজ 
জীবনের এক অবিচ্ছেদ; অংশ এবং তাহার পণ” বিকাশের দায়িত্ব ও সেই 
পথে পরিচালিত করার কর্তৃত্ব অঞ্চলের জনসাধারণে ল)/ষ্ত। এইজন্য এই 
গ্রত্থাগার ব্যবস্থার পরিচালন সম্পুর্ণ রকমে দ্থায়ভুশাসনমূলক করিতে হইবে । 
অন্য উপায় গ্রহণের ফলে বাবহারুকারীরা যদি পরিচালন ব্যবস্থার সম্প্‌ণ* 
অধিকারী না হয় তবে পরিচালনে উপেক্ষা ও ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে! 
স্বায়ত্ত-শাসিত আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান না হইয়। সরকারের কোন কে'চীভূত 
ব্যবস্থায় ইহার পরিচালন সম্ভব কিনতু তাহাতে কম" পদ্ধতি ছক বাঁধা হইয়। 
পড়িতে পারে ॥। জন জীবনের অংশীদার হিসাবে আঞ্চলিক প্রয়োজনে যে 
পরিবত'ন ও পরিবর্ধন একান্ত কামা তাহাও এই পথে ব্যাহত হইতে পারে ॥ 


গ্রন্থাগার আইন 

আঞ্চলিক কতৃপক্ষ গঠন করিয়। এই গ্রথাগার ব্যবস্থার পরিচালনার 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিপূশ“ভ।বে কর্তপক্ষের উপর তাঁহাদের দিতে হইলে যথাযথ 
আইন প্রণনন প্রয়োজন । 


আইনের বিকল্যে সরকারী পরিচালনের ত্রুটি 

আইনের হিকহুপ বাবস্থা সরকারী দপ্তরের পরিচালন এবং সরকারী 
তহবিল হইতে ব্যয় । কিনতু এ পরিচালনে জনপাধারণের অক্পাধিক প্রতিনিধির 
বন্দোবস্ত থাকিলে ও সাধ।বুণকে গ্রণ্থাগারববস্থা পরিচ।ললার সম্যকভাবে দায়িত্ব- 
বোধ সম্পন্ন করিয়। তুলিতে পারে না ॥ ইহাতে কেম্্রীভূত দষ্তরের পরিচালনার 
সহজাত ব্রংটী কম বেশী থাকিবে । আইনের ঝবসথা না থাকিলে সরকান্সী 
তহবিল হইতে বার পদ্ধতি প্রয়োজন অনুযায়ী ও সুনিদিষ্ট নীতি অনুযায়ী নাও 
হইতে পারে ॥ ফলে গ্রচ্থাগার বাবস্থায় প্রয়োজনানুরূপ অর্থ নিয়োগ সম্ভব 
নাও হইতে পানে । আনংসত নীতি উপরের অর্থে অনিশ্চিত হইলে গ্রচ্থাগার- 
গলির জীবনে অবাঞ্ছিত সংকটের সৃষ্ট হইতে পারে। 





মাঘ £ ১৩৬৫] অস্থাগার ২৭৫ 


গ্রান্ছাগার কর 


সরকারী দশতরের অথ" বরান্দের বিকল্প ব্যবচ্থ৷ কর প্রবস্ত'ন । এই করের 
বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি--জনদ।ধারণের মনে বিক্পপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবন।। কি'তু 
তাহা বৃক্তিসহ নহে । কারণ প্রথমতঃ বিশেষভাবে গ্রশপাগার কর নাদাহিকিত না 
থাকিলেও দেশের লব্ধ করই সরকারী তহবিল গঠনের অন্যতম প্রধান ও স্থায়ী 
উপাদান ॥ এই তহাবল হইতে বায়ের পরিমাণ সমকালীন সরকারের ইচ্ছার উপর 
নিভ'র করিবে । কি‘তু আইনের সাহায্যে নামাৎ্কল সংগৃহীত অর্থকে উপযহভভাবে 
নিল্লোগ করিবার অধিকার দিবে । চ্বিতীয়তঃ এই কর নামমাত্র হইলেও মনের 
দিক হইতে ভ্রনসাধারণকে গ্রতথাগার বাবস্থা সম্পকে" সচেতন কারয়া তুলিবে। 
তৃতীগ্নতঃ এই কর বিত্তবানদের উপরেই বেশী করিয় পড়িবে বলিরা সংব+সাধারণের 
অধিকাংশকে বিশেষভাবে প্রপীড়িত করিবে না। পরিশেষে.এই কর যে পরিমাণ 
ভারের সষ্ট করিবে আন*দ বিতরণের তুলনায় তাহ। অকিন্ডিৎকর হইয়া যাইবে । 
কাজেই জনসাধারণের মনে প্রবর্তনের জন! বিক্ষপ প্রতিক্রিয়ার কমপন। করা) 
মংলতঃ ভিত্তিহীন। সাধারণের কোন অংশে যদি অন্ঞতার জন্য বিদ্মপতার 


সম্ভাবন। ঘাকেও তবে সেই ভ্রাণত ধারণাকে দুর করার দায়িত্ব এবং কন্ত'ব 
জনসাধারণের অপর অংশের । 


আইনের কয়েকটি মুলসর্তত 


সব্ব“সাধারূণের ব্যাপক গ্রশ্থাগার বাবস্থার প্রবর্তন ও পরিচালনার জন্য 
গ্রথাগার আইন একামত প্রয়োজন । এই আইনের মলে সম্ভণদির মধ্যে 
নিম্নলিখিত সন্ত'গৃলি থাকা একা*্ত প্রয়োজন $ 

(৯) বাজোর আইন মত গঠিত গ্রশ্থাগার পরিচালন কতুপপিক্ষ (Libracy 
Authority) গঠনে শিক্ষা ও সংগ্কৃতি ক্ষেত্রে জন প্রতিনিধিদের সম্বণহিক 
সৃহযে।গিতা একা'ত আবশাক | রাজ্য গ্রতাগার কমি্টগংলিতে ও সহর ও 
গ্রামাঞ্চলে গ্র্থাগার কমষ্টতে রাজ) বিধান সভার, বিশ্ববিদযালসগংলির, স্কুল ও 
কলেঞ্জগৃলির, গ্রাম পঞ্চায়েংগ্‌লির, অলমোদিত গ্র“থাগারগুলির ও রাজা 
গ্রশ্থাগার পরিষদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব একান্ত আবশ্যক । 

(২) বাজ গ্রশথাগার কতৃপক্ষের গ্র'থাগার কোষের জন/ কর আদারের, 
ক্ষণ গ্রহণের ও রাজ্য সরকার, কেণ্দ্রীর সরকার বা অন্য কেনে ব্যাক্তি বা 


২৭৬ শ্রন্ধথাগার [১*ম সংখ্যা 


প্রতিণ্ঠানের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবার এবং গ্রথাগার ব্যবস্থার প্রসারণের 
জন্য সুনিদ্িষ্ট খাতে ব্যয় করিবার অধিকার থাক! আবশ্যক ॥ 

(৩) আণ্টলিক কল্ডপক্ষকে সাধারণ গ্র্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনের অন) 
তাহাদের ইচ্ছামত এবং শক্তিমত বয় করিবার অধিকার দেওয়) আবশাক । অন্চলের 
সংদথাগযলিকে পারস্পরিক সহযোগিতা করিবার এবং প্রয়োজন হইলে যৌথভাবে 
কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়।ও আবশ্যক । 

05) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রথাগার়ের কাধ'সন্ীতে বিভিন্ন গ্রশ্থাগারগহলির 
মধ্যে পারস্পরিক গ্রতথানিত ধার দেওয়ার ব/বচ্থ।, রাজ্যের বাহিরের গ্রশ্থাগার- 
গুলির সহিত অনংন্থপ গ্রশ্থাদির লেন-দেনের বাযবদ্থা, গ্র্থপঞ্জী প্রণয়ন ও 
গ্রপথাগার বিজ্ঞানের শিক্ষ) দিবার বাবচ্র! থাকা আবশ্যক ॥ 


সম্মেলন সম্পর্কে ঘোষণা 


আগামী বশীর গ্রশ্থাগার সম্মেলনে পূব বৎসরের ন্যায় টেকনিক্যাল 
বিষয় দির উপর প্রবন্ধ পাঠের জন্য এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা থাকিবে । 
যাহারা উক্ত অধিবেশনে কোনও প্রবপ্ধ পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের ২৩শে 
মাচে মধ্যে পরিষদ কাযণলয়ে সম্মেলন উপ-সমিতির বিবেচনা নিজ নিজ 
প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে ৷ 

- ক 

সম্নেলনে মংল আলোচ্য প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রস্তাবাদি 
আলোচনার জনা একটি স্বতন্ত্র অধিবেশন হইবে । এই অধিবেশনে যাঁহার। 
কোনও প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে চাহেন তাহাদের ২৫শে মার্চের মধ্যে 
লিখিত প্রন্তাব পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে অনরে।ধ করা যাইতেছে । 
বল৷ বাহুলয সম্নেলনে প্রপ্ভাবককে লিজ প্রস্তাব উপস্থাপন ও আলোচনার জন্য 
স্বয়ং উপদ্থিত থাকিতে হইবে ॥ 


গ্রন্থাগার সগবাছ 
ইস্টাল। ইনটিট্যুট ॥ কলিকাতা-১৪ ৪ 


বিপিনচন্দ্র পাল ও অগদীশচ'্র বসব জন্ম শতবাঘিকী উপলক্ষে গত ৭ই 
ডিসেম্বর ইনষ্রিটচুট ভবনে এক আলোচনা সভ! অনুষ্টিত হয়। সাহিতি)ক 
/মনিলাল বণ্দ্যোপাধ্যায্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক কাজী 
আবদহল ওদৃদ তাঁর ভাষণে বিপিনচশ্দ্রের সমফালীল রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর 
নিভিক মতবাদের উল্লেখ করেন। ডক্টর শানিতরজন পালিত আচার্য 
জগদীশচপ্দ্রের বশুমৃখী প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক অবদান সম্পর্কে সবিস্তান্ে 
আলোচনা করেন ॥ সভাপতির ভাষণে শ্রী বন্দেযাপাধায় বাণ্মীপ্রবর বিপিনচদ্দু 
ও আচার্য জগদীশচন্্র বঙ্গের সাংস্কৃতিক উদ্ডীবনে যে বিকাশ ও বলিষ্ঠতার 
সষ্টি করেহিলেন তা বিশ্লেষণ করেন ॥ সভায় বহু গণামানা) বাকি উপস্থিত 
ছিলেন। 
আলোক সংখ ॥ ১, কীর্তিবাল লেন ॥ কলিকাতা-২৬ ॥ 

আলোক সংঘ ( প্রভঃবতী স্মৃতি পাঠাগার ) দাক্ষণ কলকাতার একটি মহিলা 
গ্রন্থাগার । গত ২৫শে জাননয়ামী সংঘের রজত জর*তী উৎসব সমারোহ 
সহকারে উদ্‌যাপিত হয় । বাংলার ইতিহাসের এক বিক্ষুত্ধ অধ্যায়ে সংঘের 
জন্ম ও সবদীর্ঘ ২৫ বছরে গ্থানীয় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কম 
তৎপরতার মাধ্যমে সংঘ যবেষ্ট সুনাম অক্জ'ন করেছে । ১৯৩৩ সালে প্রভাবতী 
দেবীর নেতৃত্বে যে প্রতিষ্ঠান সিম্টাস' এসোসিয়েসন নামে গড়ে ওঠে তাই আছে 
আলোক সংঘ--প্রভাবতী ম্মৃতি পাঠাগার নামে সৃবিদিত । শ্রীমতী মঙ্গল! 
দেবী ও শ্রীমতী মণিকু'তলা সেন উত্ত অন-ষ্ঠানে সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন। পাঠাগারের সভানেত্রী শ্রীমতী অনিল! দেবী ও সমাগত 
আতিথিগণের পক্ষ হতে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী মহিলাদের উপযোগী প্রতিষ্ঠান 
গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেন ॥ নৃত্য গীত ও অভিনয়ে শ্রীমতী রাধারানী দেবী 
শ্রীমতী বাণী ঘোষাল, শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধায় ও শ্রীঅমলেদ্দু ভট্টাচার্য 
অংশ গ্রহণ করেন। সংখের শিশু সভার নৃত্য গীত অনুষ্ঠান ছাড়াও সুকুমার 
রায়ের লক্ষণের শক্তিসেল অভিনয় করে সকলের প্রশংসা লাভ করে ॥ 
জ্বন-কল্যাণ পাঠাগার ৷ উত্তি 0. ২৪ পরগপা ॥ 

গত ১৪ই ডিসেম্বর ১১৩৮ পাঠাগারের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্বাটন 
উপলক্ষে একট সভ! হয় । হিন্দ্বান ষ্ট্যা"ডার্ডের সম্পাদক শ্রীসৃধাশ-কুমার 


২৭৮ গ্রন্থাগার [ ১২০ম সংখ্যা 


বস; প্রধান অতিথির এবং শ্রীরক্জিতকিশোর চক্রবস্তা-ঠাকুর, মহকুমা শাসক মহাশয় 
সভাপতির আসন অলম্কৃত করেন । উক্ত সভায় পাঠাগারের উপযোগী ত) সম্বন্ধে 
বন্ধ বক্তা মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পাঠাগারের পক্ষ হইতে গ্থ।নীর এম এল এ 
শ্রীঅশ্ধেদুশেখর নসকর উপমন্ত্রী হওয়ায় তাহাকে একটু মানপত্র প্রদান করা হয় ॥ 

এই পাঠাগার ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) এই অঞ্চলের নানাস্থানে 
অস্থায়ীভাবে স্থালাম্তন্সিত হইয়ঃ অবশেষে একটি ভাড়াটে ঘরে স্থাপিত 
হইয়াছে । ইহার $সমপাদক শ্রীসনীলকুমার দত্ত, সভাপতি জনাব ডাক্তার 
আতিয়ার রহমান এবং কাজী হাসান ইমাম গ্রত্থাগারিক । এই পাঠাগারে 
একটি নৈশ বয়স্ক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে । 
ছালতু সাধারণ পাঠাগার ॥ হালতু কায়ন্দ পাড়।॥ ২৪ পরগণ। ॥ 

বিগত ১ল) ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ সালে উক্ত পাঠাগারের অন্টাদশ বাধিক 
প্রতিষ্ঠা দিবস ও বাৎসরিক সাধারণ সভা, অনষ্টিত হর ॥ সভাপতিত্ব করেন 
শ্রী স নীলবিহ।রি গু-ত ॥ সভায় নিম্নলিখিত কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয় £ 

সভাপতি-__উটপতিত পাবন বস্‌ ৷ সহঃ-সভাপতি--(১) শ্রীসৃনীলবিহারি 
গুণত । (২) শ্রীকফপ্রনন বাগচী । সপাদক- শ্রীপ্রদীপকুমার দে। সহঃ 
সপ্পাদক- শ্রীসৃধীরকুমার ঘোষ ॥ গ্রতথাগাপ্সিক-_শ্রীমঘিমোহন ঝসহ॥। সহঃ 
প্রথাগারিক _জীপাঁচিগোপাল ঘোষ । কোষাধ্যক্ষ শ্রীসবোধকুমার ঘোষ । 
পল্লীমঙ্গল পাঠাগার ॥ ভাত্তাড়া ॥ ছুগলী ॥ 

গত ২৫শে পোষ তারিখ অপরাহ্ছে হুগলী জেলার ধনিরাখালী থানার 
অ‘তর্গ‘ত ভাস্তাড়া গ্রামের 'পিলীমণ্গল পাঠাগারের” নৃতল ভবনের ভিত্তিস্থাপন 
অন্ঠোনে সভাপতিত্ব করেন মাননী সদর মহকুমা শাষক শ্রীঅঞ্ধেশ্দহ শেখর 
নান। প্রধান অতিথির আসন অলঞ্কৃত করেন যথাক্রমে ''জাতীর সম্প্রসারণ 
পরিকল্পনার ধনলিয়াখালী কেন্দ্রের অধিকণ শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় ॥ 
পাঠাগারের সভাপতি কর্তু'ক অনংন্ঠান উদ্বোধনের পর পাঠাগারের নতন 
ভবনের ভিত্তিস্ধাপন করেন শ্রীঅচ্ধেশদিশেখর নাগ । পাঠাগারের সহঃ 
সভাপতি তাঁহার ভাষণে শ্রতিষ্ঠানইকে এতদণুলের প্রাচীনতম বলিয়া উল্লেখ 
করেন । সম্পাদক তাঁহার ভাষণে পাঠাগারের নৃতন ভবন নির্মাণোপযো শী 
জনি দান করার জন্য শ্রীহরিচরণ বশ্দ্যোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল ॥ 
পাঠাগারের প্রতিণ্ঠাতাগণকে ধন/াবাদ জানাইয়া সরকারী সাহায্যের মাধামে 
পাঠাশারইকে এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য অনদ্ঠানের 


মাঘ ১১৩৬২] গ্রন্থাগার ২৭৯ 


সভাপতি প্রমুখ বাজ্তিগণের সাহাযা প্রার্থনা করেন । ক্রমবদ্ধিক্‌ পাঠাগারের 
উপয;ক্ত গৃহের প্রয়োজরনীরতা বোধে ভাম্ভাড়। গ্রাম নিবামী হীগোপালচণ্দর 
রায়গ্‌গ্ত মহাশয় গৃহ নির্মাণ করিয্ল! দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। দাতার 
ইচ্ছানববান্ী উদ্বোধন দিবস হইতে পাঠাগার তাঁহার পিতৃদেবের নামানহসারে 
“কবিরা অমরেশ্ত্ু স্মৃতি পাঠাগার" নামে অভিহিত হইবে । প্রধান অতিথি 
ও সভাপতি তাহাদের ভাষণে পাঠাগারের সংগঠনকারীদের উৎসাহ দেন এবং 
সভায় বিপুল জনসম[বেশে আনন্দ প্রকাশ করেন। 
পীর গেরা্টাদ সাধারণ পাঠাগার ॥ ছাড়োয়া। ২৪ পরগণ।॥ 

গত ২৬শে জান:য়ারী সাধারণত'ত্র দিবস উপলক্ষে পীর গোরাচ1দ সাধারণ 
পাঠাগার ও ক্লাব একট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়! জাতীয় স্মরণী 
বিবসটি পালন করেন ॥ অনংষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধান সভার সভ্য 
জাহাদ্মীর কবীর ও প্রধান অতিথির আসন অলগ্কৃত করেন শিক্ষাবিদ প্রত্াপচগ্দ্র 
চন্দ্র । তাঁহার বিদেশ দ্রনণের ও পাঠাগারের সম্পাদক আলি মহন্ছদ সাহেবের 
পলী পাঠাগার স্থাপনে স্থানীয় কতৃপক্ষেয় সংকীর্ণ দষ্টভণ্গির আলোচনা 
সকলকে মহ করিয়াছিল । এই অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল হাড়োয়। থাকিতে পলী 
পাঠাগার সদর গোপালপুরে হওয়ায় পাঠাগার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য 
কতদ;র নিরর্থক সম্পাদক তাহ! ব্যাখ্যা করি৷ সকলকে বুকাইয়! দেন ॥ 
সভার শেষে কণীদের দ্বার কুমারেশ ঘোষ রচিত কৌতুক না্টিকা "ম্যানিয়া” 
অভিনীত হয় । ২৭শে জানুয়ারী এই উপলক্ষে ইউ, এস, আই, এস, কতৃক 
চলচিত্র প্রণশিত হয় ৷ 


স্বামিজ্তী যিলল-মন্দির পাঠাগার ॥ রস্থলপুর | বধ'মান ॥ 

রসলপ;ুর স্বামিজী মিলন-মশ্দির পাঠাগার বর্ধমান জেলার সরকারী 
সাহাযাপ্তা্ত গ্রামাপাঠাগারগুলির অন্যতম প্রতিষ্ঠান । এই পাঠাগারটী গত 
মার্চ“ মাস হইতে সরকারী সাহাষঃপ্রাণত পাঠাগার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । 
এ বৎসর সরকার হইতে প্রায় ১৪৬০২ টাক। সাহায্য পাওয়। গিয়াছে ৷ গৃহ 
নির্মানের জন্য ৪০০০ টাক। সরকারী সাহায্য পাওয়। যাইবে । পাঠাগারের 
বাষিক কাধ" বিবরণ হইতে জান। ঘায় ঘে বিগত বৎসরে গ্রন্থ বাবদ ৫৪৮। ও 
অন্যানা খাতে সব'সমেত ২২১২৯ টীকা ব্যয় কর। হয় ॥ পাঠাগারের সদসা 
সংখ্যা ২০০ শত ও গাঠাগারে মোট ১৮৫৭৪ পুস্তক আছে । 


অন্যান্য রাজ্যের খবর 
দশম সহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার সম্মেলন 


গত ২৪শে ও ২শে জ্ঞান য়ারী আহমেদনগরে অবচ্ছিত নগর বাচনালয় 
ভবনে মহারাম্ট্র গ্রথাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশন অনুচিত হয় ॥ জ।তীর 
গ্রন্থাগারের সহ শ্রশ্থাগারিক শ্রী ওয়াই এম মুলে মল সভাপতির আসন অলংকৃত 
কয়েন। 

১৮৩৮ সালে আহমদনগর সিটি লাইব্রেরী নামে মহারাণ্ট্রের প্রথম সাধারণ 
গ্রথাগার প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯৩৮ সালে সাহিতি)ক শ্রী সিভি যোশীর সভাপতিত্বে 
অন-ঠিত উক্ত গ্র্থাগারের শত বাষিকী উৎসব পালিত হয়। সেই সময় 
গ্রত্থাগারের নাম নগর বাচনালয় রাখ হয় ॥ মহারাস্ট্র গ্রথাগার পরিষদ কর্তৃক 
প্রকাশিত মাসিক “সাহিত্য সহকায়’ নামক পত্রিকায় সম্মেলনের বিস্তারিত 
বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। 

নয়াদিল্লীতে লাইক্রেরী সেমিনার 

ইন্ডিয়ান স্কুল অব ইনটারন]াশানাল স্টাডিজের উদ্যোগে গত ২র! জ্বানুরাযী 
হতে তিন দিন ঝটাপী নয়৷ দিল্লীতে সাপ্রহ হাউসে সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা সম্পকে 
এক সম্মেলন অনষ্টিত হয়। উক্ত সম্মেলনের মল আলোচ) বিষ ছিল (১) 
সমাজ বিজ্ঞান সাহিতোর সমৃশ্ধি ও গবেষণায় সাহাযাকারী ভারতের বিভিন্ন 
শ্রশ্ধাগারের মধ্যে সহযোগিতা » (২) ডকুমেন্টেশন তা/(লক।, সাময়িক পত্র-পত্রিকা 
ও গ্রাশ্ধের ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রণয়ন এবং (৩) নানা উপায়ে কোন এক কেন্দ্রীয় 
সংস্থার মাধ্যমে সমাজ বিজ্ঞান সম্পকিত গ্রত্থের বিভিন প্রতিষ্ঠান ও যাক্তির 
নিকট বণ্টন । 

এ ধরণের প্রচেক্টা এদেশে এই প্রথম ॥ বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত 
গ্রশধাগারিকগণ ছাড়াও বনু সমাদ্র বিজ্ঞানী সম্নেলনে যোগদান করেন । প্রদ্যাত 
সমাজ বিজ্ঞানী ডভ্তর ব্র)াডলি সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রণয়ন করেন।। 
সম্মেলন উদ্বোধন করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালরের উপাচার্য‘ ডক্টর ভি, কে, আর 
ভি, রাও ॥ ডক্টর এস, আর রঙ্গনাথলকে লইয়। একটু পরিচালন সমিতি গঠিত 
হয় । বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান 
হইতে সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরিত হয় ॥ সব্শ্রী। বিনগ্রেন্দুনাথ সেনগুপ্ত ও এম, 
এন, নাগরাজ কলিকাতার জাতীন্ন গ্রচ্থাগারকে প্রতিনিধিত্ব করেন । সম্মেলনের 
মল আলোচ। বিষর ছাড়াও সংগঠন, সংযোগ ও সহযোগিতা এবং প্রকাশন 
সম্পর্কে আলোচন! হয় ॥ 
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সম্পাদকীয় 
আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 


ত্রয়োদশ বন্গীন্প গ্রচ্থাগায় সম্মেলন এসে গেল। কোলকাতায় এবং 
বহরমপহরে সম্মেলনের উদে্যাগ-আয়োজন পংণেণদানে চলেছে। বঙ্গীয় 
গ্রতথাগার সম্মেলন প্রতি বছরই এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে) সম্মেলনে 
বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন কুশলী ও অকুশলী গ্রশ্থাগার কর্মীরাও যেমন 
যেগদান করেন, তেমনি স্বেচ্ছাসেবী গ্র“থাগার কমা ও দরদীরাও মিলিত হন। 
গ্রত্বাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের সঞ্গে শিক্ষণপ্রা্ত নন যাঁর তাঁরাও সম্মেলনে 
সমবেত হয়ে আলোচনাদিতে সমান ভাবেই অংশ গ্রহণ করেন ॥। অত্যন্ত 
ক্ষপ্রু প্রতিষ্ঠান থেকে সুরু করে বৃহত্তন গ্রদ্থাগার হতেও প্রতিনিহির। 
সম্মেলনে উপস্থিত হন ॥ 

নিয়মিত যোগদান করে থাকেন ঝরা তাঁরা ধিভিনন দৃষ্টিতে সম্মেলনের 
মংল্য নিরূপন করেন। কারুর কাছে সম্মেলন শুধুমাত্র গ:রুগন্ভীর আলো- 
চন।দির ক্ষেত্র আবার কাকুর মতে বিভিন্ন *ঘান হতে আগত সমাজসেবী 
ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধো বাক্তিগতভাবে আলাপ-পরিচয় ও মেলামেশার 
ফলে পরদ্পরের অভাব-অভিযোগ, সমসা। ও কমতৎ্পরতা সম্পর্কিত খবর” 
খবর ও চিন্তার আদান প্রদানের যে সংযোগ পাওয়া যায় তার যথেত্ট আলা) 
আছে ৷ বস্তুতঃ উভয় দিকেরই প্রয়োজন রয়েছে ॥ বাৎসারক এই সম্মেলনে 
আলোচিত নানা বিষয় ও সিক্ধান্ত কাযকক্ষেত্রে পূু্ন্ষপে প্রয়োগ নান) কারণেই 
সম্ভব না হলেও গ্র্থাগার কমীদের এই সম্মেলনের এক বিশেষ তাপ" 
আছে । ডাক্তার, বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী, বণিক প্রভৃতি সকল বৃত্তিজীবিরাই 
অন:ন্রপ সম্মেলনে মিলিত হন, এ একই প্রযোজনের তাগিদে । গ্রদ্থাগার 
আন্দোলন ক্রমেই সংগঠিত ও শক্তিশালী হরে উঠছে এবং বিভিন্ন জেলায় 
সম্সেলন অনুষ্ঠানের ফলে সেই সব স্থানে বেট আলোড়নের সংণ্টি হয় 
এবং কমততপরতা বৃদ্ধি পার ॥ 

‘গ্র"থাগার’এর বর্তমান সংখার ওপর ত্রয়োদশ সম্মেলনের মূল আলোচ্য 
প্রবন্ধ প্রতিনিধিদের কাছে পেপাছে দেবার দারিত্ব লাস্ত হরেছে। প্রবন্ধর্টকে 


২৮৪ শ্রন্থাগার [ ১০ম সংখা 


ভিত্তি করে সম্মেলন ভবিষাং কমণপতথা তথা পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের পথ-নিদেশ দেবে ॥ প্রবন্ধের কয়েকটি কথা আপাতদষ্টিতে 
পুনক্ক্তি মনে হতে পারে, কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমগ্র প্রশনচঁকে ঝিভিন্ন 
পথযণয়ে বিশ্লেষণ ও ঈশ্সিত লক্ষে পৌছতে সঠিক প্রণালী নিরূপণ কালে 
কোনও কথার পহনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন ও অপ্রাসঙ্গিক নয় ॥ 


প্রবন্ধের গোড়ায় গ্রশথাগারের সামাজিক উদ্দেশ্য ও বর্তমান জনজীবনে 
তার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর হয়েছে । সমাজ কল্যাণ গ্রচ্থাগার ব)বচ্থার মল 
লক্ষ্য, কিশ্তু অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হতে গ্রত্থাগারের প্রতেদ যথেন্ট। 
বাক্তিত্র পণ মানসিক বিকাশে সহায়তার জনে! সমাজ-জীবনে গ্রন্থাগারের 
প্রয়োজন । বাক্ির ইচ্ছ। ও কু অনুযায়ী নিরকুশ চিন্তার উপকরণ যহগিয়ে 
গ্রশ্বাগার সেই ব)ক্তির তথ! সমগ্র গোষ্ঠীর শুভ গতির সহায়তা করে। দ্বিতীর 
কথা হ'ল দেশ কাল পাত্রভেদে গ্রন্থাগারের কর্নপ্রণালী নিরূপিত হওয়ায় 
আবশ্যকতা, কারণ গ্রশ্ঘকেন্দ্রীক বাবচ্থার সুযোগ ও সহবিধা জনসংখ্যার চার 
আন৷ অংশই শহধ ভোগ করতে সক্ষম ॥ সর্ব‘জনের গ্র্বাগার ব)বদ্ঘাকে তাই 
সমাজ শিক্ষার কার্যক্রমের সংগে সংযুক্ত করে দেশের আপামর জনসাধারণের 
রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক সমতা বোধ, সামজিক কত'ব্য ও দায়িত্ববোধ এবং 
সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ) 


কিন্তু নিখরচায় সারা রাজের সর্বপতরের মানুষের জন্য আদর্শ গ্রথাগ!র 
ব্যবদথা প্রবর্তন করতে হলে যথোপযুক্ত সংগঠন, সহচিনিতিত পরিকতপনা, 
কুশলী কমা ও অর্থ সঞ্গতি কই? এর উত্তরে পরিষদ একট খসড়া গ্র“থাগার 
বিল দেশের সামনে উপপ্বাপিত করেছে । সরকারের সাহাব! ও সহযোগিত) 
ব্যতীত এ কাজ সম্ভব নয় ত’ বলাই বাহুল্য । গ্রশ্থাগার আইন প্রবর্তনে 
রাজ্দযোর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহ।শর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বটে কিন্তু সরকারের 
পক্ষ থেকে এখনও প্রত কোনও সাড়া পাওয়। যায়নি ৷ গ্রত্থাগার আইন 
বিধিবদ্ধ করার দাবী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনহষ্িত জনসভায় ধ্বনিত হয়েছে। 
খসড়। গ্রচ্বাগার আইনটকে আরও বেশী প্রচার এবং বিধিবন্থ করার জন্যে 
উপযংক্ত জনমত সষ্ট্ে দায়িত্ব গ্রতথাগার কর্মীদের । 

ব্ররোদশ সম্মেলন প্রতিনিধিদের মিলিত চিস্তঃ ও আলোচনার সার্থক হোক 
ও আগামী দিনের কর্সপম্বা তাঁদের নির্দেশে নির্ধারিত হোক, 
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গ্রন্থ নির্বাচনের গোড়ার কথা 
বিঙ্গয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 


পুস্তক-লিবণচলের সাফলোর উপরই গ্র্থাগারের সাফলে)র অনেকাংশ 
নির্ভর করে । যে গ্রন্থাগারে ভাল বই নেই সে গ্রশ্থাগারকে যতই বিজ্ঞানপান্র ত 
প্রণালীতে পরিচালনার চেষ্টা কর? হোক না কেন সে কখনই জ্নসাধাব্রণকে আকৃষ্ট 
ক'রতে পারবে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত শ্রশ্ধাগার যদি সংনিবণচিত 
পহদতকে সমন্ধে হয় তবেই ত) পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জন ক'রতে পারে। 
অনেক সময় দেখা যায়, যে- গ্রতথাগারের পরিচালনার রীতি-পদ্ধতি ভাল নয়, 
সেখানেও যদি প্রয়োজনীয় বই সংগৃহীত ঘাকে তা'হলে পাঠককে বারবার 
সেই গ্রদ্বাগারেরই দ্বারচ্থ হ'তে হয় ॥ বই নিয়েই পাঠকদের দরকার । দোকানী 
মিস্টভাবী না হ'লেও যে জিনিষ তার কাছে ছাড়) অন্যত্র পাওয়। যায় না সেই 
জ্িনিষের জন্য গ্রাহককে যেমন তার কাছে যেতে হয়, তেমনই গ্রৎথাগারে ভাল 
গ্রত্থসডী বা বইগৃলে। সাজাবার ভাল ব্যবস্থা না থাকলেও দরকারী ভাল বই যদি 
সেখানে সংগৃহীত থাকে তাহ'লে পাঠককে সেখানে যেতেই হয় । 

তা” ছাড়া গ্রশ্থাগারের যত কিছু কাজ বই নিয়েই । বই গ্রন্থাগারকে সংগ্রহ 
করতেই হয়--সেই বইগ্‌লোকেই ভাগ করা, সাজান, সমভীবচ্ধ করা, পাঠকদের 
পড়তে দেওয়া__এই সবই ত’ গ্রশ্ধাগারের কান্দ । কিতু এই সমস্ত কাজের 
আরম্ভ হচ্ছে পুস্তক নির্বাচনে । জীবিত গ্রন্থাগাব্রগ্লোর প্রতিবছরই বই 
সংগ্রহ করার সঙ্গতি ঘাকে ॥ ন! ভেবেচিশ্তে, হাতের কাছে বা পাওয়া গেল 
এমন বই সংগ্রহ ক'রে যে গ্রশ্থাগার তার সঞ্গতির অপবায় করে সে পাঠকদের 
প্রয্নোজন মেটাতে পারে লা, তার ক্রমোন্নতির কোন সম্ভাবনাই থাকে ল)॥ তাই 
পরিমিত সছগতির মধ্যে সব চেয়ে বেশী পাঠকদের সম্তুদ্ট করার জন্য গ্ৎ্থা- 
গারকে একটহ ভেবেচিন্তে ক্েন্র পুস্তকের তালিক। তৈরী ক'রতে হয়। 

সব দেশেই প;নচ্তক লিবণচনের সঞ্চে নানা সমস্যা জড়িয়ে থাকে । 
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আমাদেল্স দেশে এই সমস্য! লালা কারণে একট বিভি*ল ॥ ইউরোপ আমেরিকায় 
প্রান প্রতি বিষয়ে এত বই প্রকাশিত হল্প যে শ্রথাগারের পরিমিত সওগতির 
সাহাষে) তার সামান্য এক অংশের বেশী সংগ্রহ করা সচ্ভব হয় লা। কিনতু 
ও সব দেশে গ্তথাগ/র-সহযোগিতা এমন সপরিকহিপত হে তাতে পাঠকদের 
পক্ষে খুব বেশী অসুবিধা হয় না । যে-বই আমার গ্রশ্বাগারে সংগ্রহ ক'রতে 
পাত্রিলি' জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রচথাগারের সাহায্যে অন) গ্রচ্থাগার থেকে সে বই 
অনায়াসেই ধার ক'রে এনে পাঠককে দিতে পারি । এর ফলে পৃগ্তক নিবণচলের 
দাল্লিত্বের গভীরতা ওদেশে অনেক কমে গেছে । যনি অনবধানতার ফলে দরকারী 
একখানা বই সংগ্রহ নাও করা হয় শ্রত্থাগার-সহযোগিতার দৌলতে পাঠককে 
তার কুফল ভোগ ক'রতে হয় না? কিংবা! যদি কোন বই পাঠকদের কাজে লাগবে 
মলে কারে কিনে ফেলার পর দেখাও যায় যে দিনের পর দিন বইটা পড়ে 
থাকা সত্তেও আমার কোন পাঠক এ বই পড়ল না, তখনও এমন সম্ভাবনা 
থাকে যে, দেশের অন্য অংশে কোথাও ন। কোথাও বইটার চাহিদা থাকবে 
এবং আনার গ্রন্থাগারে পড়ে থাকা বই সেখানে বাবহৃত হ'তে পারবে ॥ 
ফলে গ্রশ্থাগারের সঞ্গতির অপচয় ওদেশে প্রায়ই হয় না। বস্তুতঃ 
ওদেশের গ্র্থাগারের পাঠক কোন গ্রথাগারের এলাকার মধ্যে সীমাবন্ধ নয় _ 
সারা দেশে এরা ছড়িরে থাকেন _এবং পংস্তকেন্র জোগানদারও কোন একজন 
প্রশ্বাগাপ্রিক নন সমস্ত দেশের গ্রশ্থাগাগ্রিক সম্প্রদার । তাই ওদেশে বাভিগত 
গ্রত্ধাগারিকের ভুলের মাশুল তত বেলী দিতে হয় না, যেমন এদেশে দিতে হয় । 
বড় দলের নে।কা বাইচের প্রতিযোগিতায় এক আধজল কম পট? লেক যেমন চট: 
ক'রে ধরা পড়ে না, তেমনি ওদেশে পুচ্তক নিবণচনে অপটন গ্রন্থাগারিককে 
সঞ্চে সঙ্গে লোকের কাছে বে-ইন্দ্ৎ হ'তে হর না। 

কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থাটা সম্পূর্ণ আলাদা ॥। এখানে এখনও 
প্রE্থাগাৱে গ্রশ্থাঙ্যারে সহযোগিতার ভাল বাবস্থাই গড়ে ওঠেলি॥। তাই 
এখানে গ্রশ্থাগায়িক যদি ভুল ক'রে একখানা ভাল বই না কেনেন, তাঁর 
পাঠকেরা সে বই পড়তে পাবে না, যদি ভুল বুকে একখান! অপ্তরোজনীল্প বই 
কেনেন---সে বই দিনেয় পর দিন তাঁর পরিমিত জার্রগার একাংশ জুড়ে ধুলো 
আর পোকার আল্ররচ্বল হ'য়ে বসে থাকবে । তাই গ্রত্থাগারিকের দায়িত্ব এখানে 
প্রচণ্ড ॥ এই দক্গম পুস্তক নির্বাচন পরের তিনি একক যাত্রী । আর কাক্ষর 
ভরা তাঁর নেই, আর কোন নির্ভর বা স্বাহাযোর আশা করা তাঁর ব্‌ । 
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আমাদের দেশের পু্তক-নিবণচনের আরও অনেক অসুবিধা আছে । 
বিলাত বা মাকিণের পঞ্তক বাবসায়ীর। তাঁদের প্রকাশিত পুস্তককে বথাযথভাবে 
সচীবগ্ধ করার বন্দোবস্ত ক’রূতে পেরেছেন । তার ফলে বাবসারীদের পক্ষেও 
যেমন নিজের নিজের প্রকাশিত বইগৃলোকে যথাগ্থানে বিজ্ঞাপিত কর৷ সম্ভব 
হয়েছে তেমনই নতুন বই বেরুবার খবর নিশ্চিত ভাবে কোথার পাওয়া যাবে 
গ্রতথাগারিকের পক্ষে তাও জালা খুব সহজ হয়েছে । আমাদের দেশের গ্রচ্থা- 
গারিকদের শপ যে অন্যান! দেশের গ্রথাগারিকদেনু মত অনেক বইয়ের থেকে 
ক্ষিছু ভাল বই বেছে নেবার দায়িত্ব নিতে হয় তাই নয়-_নতুন বই বেক্ষবার খবর 
রাখবার জন্যও তাঁদের সর্ধদ। বিশেষ সতকতার সণ্গে লক্ষ্য রাখতে হয়। 
প্রতি বিষয়ে প্রকাশিত নতুন বইয়ের কোন পরিপূর্ণ তালিক। প্রকাশিত না হওয়ায় 
শুধু আনাদের দেশের গ্রথাগারিকদেরই বে অসুবিধায় প’ড়.তে হয় তা’ নয়_ 
এই কারণে আমাদের দেশের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক সকলকেই রীতিমত স্দেহা- 
কুল অবচ্থায় কাজ ক'রে যেতে হয় । 
আমাদের দেশের আর এক অসুবিধা উপযুক্ত পত্র পত্রিকায় নিরপেক্ষ 
গ্রশ্থ-সমালোচনার অভাব । একে ত’ বিভিন্ন বিষয়ের জনা বিশেষ-বিষয়ক 
পত্রিকার সংখ্যাই এখনও পর্বত সামান্য । তার উপর এই সব পত্রিকার আঘিক 
সাম এত কম যে যথাযথ সথালোচনা করবার জন্য যতট) জায়গ) এবং যে রকম 
সমালোচকের দরবার অধিকাংশেরই তা” নেই ৷ সনালোচনায় সমালে।6কের 
বাঞ্জিগত মতের প্রভাব থাকবেই । কিতু গ্রশ্থের বিষয়বস্তুর সংক্ষিত পরিচয় না 
থাকলে সমালো6না শহখ্ুমাত্র বাক্তিগত অভিমতে পর্যবসিত হ'য়ে ওঠে । হয়ত 
সে মমালো5ন।র মূলা আছে ॥ কি“তু গ্তত্থাগারিককে পৃগ্তক নিবণাচন বিষয়ে যে 
সমালোচনা খুববেশী সাহায্য করে না। দুভখগাক্রমে আমাদের অনিয়মিত 
প্রকাশিত পুস্তকের সামান্য যে অংশের সমালে।চন! পত্র-পত্রিকায় আবিভ্ূ'ত 
হয় তার অধিকাংশেরই ব।ক্তিগত অভিমতের চেয়ে বেশী মূলা থাকে না। 
ভাল ল।মদ্।দ। প্রকাশকের বই বেরুলে অনেক সময় বিন) দ্বিধায় সে বই 
কেনা যায় ॥ কিন্তু বই প্রকাশে খ্যাতি অর্জন কর এত সহঙ্জ নয় যে, কোন 
একটি বাবসাদী বিভিন বিযয়ে বই প্রকাশ ক'রে-_সব বিষয়েই আপনার খাতির 
উচ্চমান বঙ্গার রাখতে পারবেন । তাই পুস্তক ব্যবসাল্ীরাও বিষ -বিলেষের 
বই প্রকাশেই খ্যাতি অজ্‘ন ক'রে থ্ুকেন। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও কোন 
প্রকাশক এইভাবে কোন বিশেষ বিষন্ন মাত্রের বই প্রকাশের উদ্যোগ ক'রছেন 


২৮৮ এন্থাগার [ ১১শ সংখ্যা 


ব'লে জানা নেই । বদি কোন প্রকাশক এই বিযরে খ্যাতি অজ্ঞ‘ন ক’্রতে পারেন, 
তা” হ'লে বিষয় বিশেষের জন্য নিদিষ্ট পত্রিকার অভাবে পুস্তক লিবণচলে যে 
অস্হবিধা হয় তার অনেক সুরাহা হবে ! 

পুস্তক নিম্বণচনের, বিশেষ ক'রে সাধারণ গ্রশ্থাশারের পুস্তক-নির্ব“চলের 
ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় অসহবিধা হংজ্ছে ভাল বইয়ের অভাব 1 আমরা উপরে যে 
(তিনটা, অসবিধার কথা আলোচনা ক'রেছি তার প্রধান বক্তব। হচ্ছে ভাল বই 
প্রকাশ হ’লেও আমন অনেক সময় সেগুলো গ্রথাগারে সংগ্রহ কেন করতে 
পারি না তার কৈফিয়ৎ । সতক" গ্রতথাগারিক সব‘দ! যস্ত্রশীল থেকে হরত 
প্রকাশিত দরকারী সব বইই তাঁর গ্রন্থাগারে সংগ্রহ ক'রতে পারেন। কিশতু 
বইই যদি প্রকাশিত না হয়, তা" হ'লে গ্রথাগ।রিক বেচার। কী করতে পারেন ॥ 
সাধারণ প্রশথাগারের অধিকাংশ পাঠক হয়ত বিদেশী ভাষায় অভিজ্ঞ হবেন না। 
এমন ক্ষেত্রে দেশী ভাষায় সব বিষরের বই যথে্ট সংখ্যায় প্রকাশিত না হ'লে 
প্রণ্থাগারিক পাঠকদের চাহিদ। মেটাবেন কেমন ক'রে? বস্তুতঃ কাহিনীতর বিষয়ো 
গ্রশ্থ সংগ্রহ ক'রতে পারলেই গ্র্থাগারিকেরা এমন কৃতাথণ হয়ে যান- তাঁদের 
আর হু্থ-নিবশাচন করার প্রশ্নই ওঠে ন৷ ৷ গ্রত্থাগারিকেরা সকলে মিলে চেণ্ট! 
ক'রে যদি সরকার বা প্রকাশকদের করেকটা বিষয়ের বই প্রকাশ ক'রতে উদ্বহ্ধ 
করতে পারেন তবেই হয়ত তাঁদের একদিন লির্বাচনের সুযোগ আসবে । 

ভাধা সমসা আমাদের দেশের গ্র-্থ-নির্বাচনে আর একটি চিন্তনীয় বিষয় । 
পশ্চিম ইউরোপ ব। মাকিণ মৃল্ল্‌কে প্রতোক সাধারণ মানুষ তার সাধারণ জ্ঞাতব! 
বিষ নিজে মাতৃভাষার মাধ্যমে আনতে পারে । বিশেষজ্ঞের জ্ঞান অজ্ঞ“ন 
ক’রতে হ'লে নিশ্চয়ই শুধু মাতৃভাষার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা। চলে 
না। কি'তু সাধারণ গ্রতথাগারের কতদ্রন পাঠকেরই বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞান প্রয়োজন 
হয়? তাই অন্যানা দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের অধিকাংশ বইই মাতৃভাষায় 
রংখলে কোনই অসুবিধা হয় লা । কি”তু আমাদের দেশে বিভি*ন বিষয়ে 
প্রাথমিক পর্রিচর্ন পাবার মত বইও যে অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত নেই 
একথা পুবের অনহচ্ছেদেই উল্লিখিত হ'য়েছে। তাই আমাদের অনেক বই 
বিদেশী ভাবায় রাথ্তে হয়্। কিশতু সত্যকার অলৃসম্ধিত্সহ পাঠকের সংখ) 
সব দেশের মত আমাদের দেশেও কম ব'লেই এই সব বইয়ের খুব বেশী জেন 
দেন হয় না॥। তার উপর বিদেশী ভাষার বাধ। অতিক্রম ক'রে অনেকেই জ্ঞান 
আহরণ করার জনা এ সব বই পড়তে পারেন না॥ গঞ্প-উপনযাসের ক্ষেত্রেও 
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খুব খ্যাতিমান: বই ছাড়) [বিদেশী বই পড়া একেবারেই কদ।চিৎ হ'য়ে উঠেছে । 
তাই বিদেশী বই কিনব, [ক কিনব না__-কিনলে কতট! কিনব তাও আমাদের 
দেশের শ্রত্থাগারিকদের এক বিবেচ্য সমস্যা । 


আমাদের দেশের বিশেষ সমস্যাগহলোর কথা ছেড়ে দিলেও সব দেশেই 
সাধারণ গ্রতথাগারের গ্রত্থাগারিকদের পুস্তক নির্বাচন সমস্য) বেশ জটিল । 
প্রতিষ্ঠানাৎগ গ্রদ্থাগারগৃলিতে (Institutional library ) পাঠকদের রীতি 
প্রকৃতি সনিদিহ্ট 1! গ্রশথাগারিক বেশ *পঞ্টতঃই জানেন কি ধরণের পাঠক তাঁর 
কাছে আসবে-__ত!দের প্রধান কৌতুহল কোন: কোন: বিষয়ে সাধারণতঃ 
সীমাবদ্ধ । তাই তার পক্ষে এদের চাহিদা মেটান খুব দংক্সহ লয় । বিশেষ 
বিষয়ক গ্রতথাগার বা বিশববিদ)ালয়ের গ্রঘাগারে পৃচ্তক নির্বাচনের সমস্যা 
যতই দুক্সহ হোক ন। কেন__সাধাবুণত এই সব প্রতিষ্ঠানে বিশেষন্র ব্যক্তি 
কমে" নিধুৃক্ত থাকেন এবং গ্রতথাগারিক অনেক ক্ষেত্রেই পঃদ্তক লিবণচন ব্যাপারে 
এদের সহযোগিত) পান। তাছাড়া নানাবিধ পরিপ৭ সূচী এবং পব্রপন্রিকা 
এবিষরে গ্রতথ/গারিককে যথে্ট সাহায্য ক'রে থাকে । সাধারণ গ্র-থাগারে 
পাঠকদের কোন পুবপরিজ্ঞাত রূপ নেই। জনসাধারণের মধ্যে যে কেউ 
আপনার সমস্য নিয়ে স্রণ্থাগারে হাজির হ'তে পারে ॥ হয়ত ফোন বিষরের 
সাধারণ মোটা কথা জানলেই তার কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবে--হয়ত ব। নিতা'ত 
কঠিন বিষয়ের অত্যন্ত বিশেষজ্ঞের আলোচনার খোঁজ লিয়ে তিনি এসেছেন। 
কোন পাঠক তার অবসর বিনোদনের জন! লঘন পাঠ্য বইয়ের দাবী জানাচ্ছেন; 
কেউ ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজ্জনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জিজ্ঞাস) 
নিয়ে এসেছেন। গ্রচ্থাগারিক কাউকেই ত’ ফেরাতে পারবেন না__ধ'লতে 
পারবেন ন। আমার তোমার দেবার কিছু নেই ॥ এমন কি, নগদ বিদায় না 
ক’রতে পারলেই তাঁর প্রতিষ্ঠানের দ:ন“ম হায়ে যাবে । যদি গ্রন্থাগারে এসে 
যে কোন বিষয়ের কোন খবরই না পাওয্। যায় তা’হলে সে গ্রচ্থাগার শুধ যে 
একজনকেই স‘তুষ্ট করতে পারল না তা” নয়, আরও অনেক পাঠক এ 
অতৃপ্ত লোকের মুখ থেকে জানতে পারবেন গ্রচ্থাগারের দুর্বলতার কথা ॥ 
ফলে এর দুনণম রাষ্ট্র হয়ে পড়বে ॥ 


সাধারণ গ্র-্বাগারের পাঠক বিচিত্র, কুচি বিভিন্ন, প্রয়োজন অপরিনিত ॥ 
কিন্তু তাই বলে এর তহবিল অফুর*ত নয় । নিদিষ্ট অর্থের মধ্যে বিচিত্র 
ক্ষচির পত্রিতৃশ্তি করার দ:রূহ কতশ্ধঃ সাধারণ গ্রতঘাগারের ॥ তাই এর পুস্তক 
নিবশাচন সমস্যা এত জটিল । 


পশ্চিম বঙ্গের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা 
সৌরেশ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


সাংক্কতিক সংকট 

বাক্তি-সন্ডার নিরজ্কুশ বিকাশ সামাজিক উন্নতির মাপকাঠি ৷ ব্যক্তিকে 
বাদ দিয়ে সমাজের কলাণ নিরর্থক । মানৃযের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, 
গথিতপ-সাহিতা ও জীবন যাত্রার সমষ্টিগত রূপ জাতি বিশেষের সংস্কৃতি 
হিসেবে আভাহত ॥। কোনও দেশ বা জাতির গুণাগণ তাদের সাংস্কৃতিক 
মান অনুযায়ী নিক্ষপিত হয় । সমাজ ও সংস্কৃতি গতিশীল এবং ত। 
পক্সিমাজিত ও ন্বপা্তরিত হয়; তাকেই আমরা বলি প্রগতি । আসার ও 
সমাজ যখন কোনও দংবিপাকে পড়ে তখন সংস্কৃতি বিপ*ন হয় ও তার 
অবনতি ঘটে । গত মহাযুগ্ধের পর বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যে বিপর্যয় 
দেখা দিয়াছিল তা” সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। এই সাংস্কৃতিক 
সংকট হতে আমাদের দেশও পরিতাণ পায় নি । 


পশ্চিম বাংলার সাংস্কতিক সংকট 

আমাদের দেশ কিছুকাল পূবঝণবধি পরাধীন ছিল । প্রতিকূল অবদব।র 
মধ্যেই এদেশে যে নব-ভ্ঞাগরণ দেখ! দিয়েছিল যংপ্ধোস্তরকালে তা স্তিমিত 
হয়ে পড়েছে--দেখের জনজীবন ও সংস্কৃতির গতি নিশ্চলতায় পরিণত হয়েছে । 
পশ্চিম বাংলার কঘাই ধরা যাক, । একসময় বাংলা দেশ সাহিতা ও চিন্তা, 
চেন্ট। ও চঞ্চণয্র ভারতের আদর্শ স্থানীয় ছিল; মাজিত আচার-বিচার ও 
চিন্তার মৌলিকত্ে বাঙালী জ্ঞাতির সুনাম ছিল সর্বত্র; গঠনমূলক ও 
দেশোন্লয়নের কাজে তাদের ত্যাগ ও নিষ্ঠা অন্য প্রদেশবাসীদের অন:প্তাণিত 
করত । কিশতু ইদানিং পশ্চিম বাংলার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জড়তার লক্ষণ দেখ! 
দিয়েছে । সাহিতা ও শিল্পের উজ্জ্বলতা সান হয়ে পড়েছে; চিতায় অন্ধ 
বিশ্বাস ও আবেগপ্রবণতা অনসহ্ধিত্সা ও যুক্তিপ্বণতার স্থান দখল 
করছে ॥ দহনাতি অনংপ্রবেশ করেছে সমাজের সর্বস্তরে । পরহিতৈষ।, 
সহনশীলতা প্রভূতি মানবিক বোধ ‘লোকের মন থেকে মহছে যাচ্ছে । 
অশোভন ও উচ্ছঞ্খল আচরণ ক্রমেই বেড়ে চদেছে। নাগরিক কর্তব্য ও 
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দারিত্ববোধ, রনঠীক্রান ও সজনী শক্তি লেপ পেতে বসেছে । পশ্চিম বাংলার 
জনলীবন ও সংদ্কৃতির ধারা এখন এক 
করা যায় না। 


সংকটের সন্চুখীন-একপা অস্বীকার 


সংকটের কারণ ও তার সম।ধান 


পচ্চিম বাংলার জনজীবলের এই গতি বিভিন্ন মহলে দংশ্*তার সী 
করেছে । আমরা জানি যে মহাযহ্ধ ও মন্বন্তর, দাঙগ। ও দেশ-বিভাগ মূলতঃ 
বাংলার বর্ত‘মান বিপর্যয়ের কারণ ॥ সমস্যার আমলে সমাধান রাষ্রীপ্ন ও 
অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন বিনা সম্ভব নয়॥ নৈরাশাবাদীর। হয়ত 
এমতাবস্থায় হাল ছেড়ে বসে থাকার যুক্তি দেখাবেন। কি'তু আমরা আশ:- 
বাদীর৷ বলব বত'মান অবদ্থার ভেতরেই সীমিত সঙ্গতি মধোই সমাধানের 
পথ খুনে বের করতে হবে । তাছাড়। বিশ্‌ৎখল গতির মোড় ফেরাতে না 


পারলে এবং মানুষের চেতনার উন্মেষ না হলে সমাদর ব্যবন্থার পরিবর্তন 
সম্ভব হবে ন। । 


গ্রন্থাগারের ভূমিকা। 

দেশের মংজি আন্দোলন ও লব-জাগরণে গ্রশথাগার এক সময় এক গুরুত্ব 
পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল । আজ বাংলার বিপর্যস্ত সমাজ জীবন ও সংস্কতি 
ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের যে প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে তাতে গ্রন্থাগার অলুক্সপ 
এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে । তার আগে দেশের জন জাগরণে এক 


হাতিয়ার ও সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদা এক অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারের মূল্যায়ণ 
হওয়। দরকার । 


বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দোবক্রটি ও ভার সম্ভাবনা 

বত'মানে দেশে গ্রশ্বাগার আছে অনেক । কিন্তু সেগুলির কর্ম‘পরিধি 
মুলতঃ গ্র“্কেপ্ত্রীক । নিরক্ষরতা ও আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ জনসংখ্যার 
একট নগণ্য অংশ সেগুলির বাবহারে সক্ষম ॥ পুস্তক সংখা ও তার মধ্যে 
দুহপ্রাপ্য কতগুলি, নিজস্ব গৃহ আছে কি নেই এই দিলে গ্রত্থাগারের মান-সযণদ। 


২৯২ শ্রন্থাগার [ ১১শ লংখ্য। 


নিক্পিত হয় । বছমুখী কম“সভী খুব কম সংখথাক গ্র্থাগারেই দেখ যায় । 
তাই সাধারণ মানুষের কাছে অধিকাংশ প্র্থাগারের কোনও আকর্ষণ নেই । 
সমাজোন্নয়ন ও সাংদ্কতিক উদ্জীবনে শ্র্থাগার কি অংশ গ্রহণ করতে পারে 
সে প্রসঙ্গে আসা যাক ॥ 

পল্লীর সামাজিক ও সাংস্কাতিক কম" তৎপরতার কেন্দ্র হিসেবে গ্র্থাগার 
মানহষকে গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান! উপায়ে জ্ঞান ও আনন্দের খোরাক যোগাতে 
পারে; মানুষের একঘেয়ে কর্মবাস্ত জীবনে আনন্দ ও বৈচিত্রা 
সৃষ্ট করতে পারে ॥ গ্রত্থের লেনদেন ব্যতিরেকে প্রকারান্তরে গ্রশ্পাগার 
জনসাধারণের নাগরিক বোধ, উন্নত কুচি, চিত্ত বিনোদন ও সংজনী শক্তির 
উন্মেষ ও উদ্নতি সাধনে প্রতক্ষভাবে সহায়তা করতে পারে ॥ 


উপযোগী কর্মসূচীর কয়েকটি উদাহরণ 

বিভিন্ন গ্রদ্থাগারে নানান্ধপ অন-ষ্ঠান ও উৎসব হয়ে থাকে ॥ কিন্তু সেগুলি 
সংপরিকম্পিত কোনও কার্যক্রম অনুযায়ী হয় না। এ অনুষ্ঠানগৃলিয়ই কিছু 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধমে নতুন সংসংবগ্ধ কর্ম সী প্রস্তুত করার কথা 
কর্মীদের চি"তা করতে হবে ৷ কম“সভীর দুষ্ট দিক থাকে-_-এক হোল, নিয়মিত 
সভানুষ্ঠান ইত্যাদি; অপরটি প্রদর্শনী, তথ্যাধি সরবরাহ স্থানীয় সংগ্রহ সম্পফিত । 

(ক) প্রথম দিকটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক £ 

১।॥ অনেক প্রতিষ্ঠানে নানান উপলক্ষে নৃত্য, গীত, আবংত্তি অভিনয়াদি 
অন্হটিত হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের) অংশ গ্রহণ না করে অনা স্থান হতে 
শিশ্পীদের আমন্ত্রণ করা হয় । তাতে একদিকে যেমন যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের 
প্রয়োজন ঘটে অপর দিকে তেমনি স্থানীয় কুশলীরা (1০531 €915705) উন্নতির 
সংযোগ পার লা এবং দর থেকে আমনিত্রত দল বা লোকেদের অনুষ্ঠান উদোক্তা- 
দের শিশ্পকুশুলতার দারিদ্র বান্ত করে। স্থানীয় শিল্পীদের উন্নতি ও উৎসাহ 
দানের কথা তাই ভাবতে হবে । উপলক্ষ থাকুক বা লা থাকুক প্রতি মাসেই 
করেকছি দিন নিবিষ্ট থাকবে--যেদিন কেউ যন্ত্র-সংগীত শোনাবেন; কিংবা 
কোনও নাষ্টক। বা নাটকের অভিনয়, অথবা নৃতাগীতানষ্ঠানের বাবস্থা হবে__ 
তাতে কুশলীদের উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও পদীর্বাসীদের আনন্দের অবকাশ দেওয়" 
যাবে ॥ জাঁকজমক, ব্যরবাহুলা ও পরিশ্রান্তির প্রয়োজন হবে না। 


ফাস্কুন £ ১৩৬৫ ] অস্থাগার ২৯৩ 


২) সকল পলীতেই কিছু সংখাক লোক সাহিত্য চচ” করে থাকেন ॥ 
গ্রতথাগার গহে প্রতি মাসে সাধ্যানযারী কয়েকটি সাহিতা-বৈঠকের বাবস্ঘা 
রাখতে হবে । ম্বরচিত গঙ্প ও কবিতা পাঠের সৃযোগ তাঁদের উৎসাহ দান 
করবে--শ্রেতাদের মধ্যেও সাঠিতোঃর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করবে । পারগপরিক 
আলাপ-পরিচন্ম সকলের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পক গড়ে তুলবে । বৈঠক- 
গলিতে ঝিভিণন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ পাঠের বাবস্থাও রাখতে হবে। 
তাতে চিন্তার বিনিময় ঘটবে ও পড়াশুনার মান উদ্নত হবে। দেওয়াল 
পত্র ও হাতে লেখা পত্রিকা অনেক গ্রন্থাগারেই দেখা যায়। সেগুলির 
জন্য যে শ্রম ও অর্থব্যয় ঘটে বাবহারের দিক থেকে তা সেই পরিমাণে লা কত) 
লাভ করে না॥। তবে সেগুলি বচন) ও চিত্রাকনে উৎসাহ দান করে । সুকুমার 
শিল্পে লোকের আগ্রহ সৃষ্টি করে । 

৩। সংকুমার শিল্পে সাধারণ ম।নংযের ক্ষচী ও আগ্রহ গ্রদ্থাগার। মারফৎ 
সহজেই করা যায় । গ্রন্থাগার গৃহের একটি নিদিষ্ট স্থানে পল্লীর কুশলী 
চিত্র ও মৃতশিঞ্পীদের কাজ প্রদর্শনের ব্যবস্বা রাখা যেতে পারে। 
তাছাড়। বছরে দহ,একবার বৃহদাকারে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনও করা 
দরকার । তখন খ্যাত ও অখ্যাত সকলের কাজ একত্র প্রদর্শনের বাবঞ্থ? 
থাকবে । এতে জনসাধারণের সপ্ত শিজ্পমন জাগ্রত হবে । বর্তমানে চিত্র 
প্রদর্শনী কলকাতার চৌরওগী৷ এলাকার একচেটিয়া ব্যাপার । অন্যান্য স্থানে কি 
তার কোনও প্রয়োজন নেই ? প্রশ্বাগার কর্মীরা এবিষয়ে সচেষ্ট হলে সুকুমার 
[শিল্প জনপ্রিয়তা লাভ করবে । 

৪) আলোচনা-সভ৷, কথিক৷ ইত্যাদি বন্ধ গ্রন্থাগারেই হয়ে 
থাকে। কিততু গৃরুগচ্ভীর বিষয়ের ওপর বিশিৎ্ট লোকদের ভাষণ ছাড়াও 
সাধারণ লোকের সাধারণ বিষয়ের ওপর আলোচনা-চক্র ও বিতক' সভা) ইত্যাদির 
প্রশোজন আছে । এগুলি সাধারণ লে।কের চিম্তাশক্তি, বাচন ক্ষমতা, পঠন- 
পাঠনের প্রবৃত্তি ও তার মান উন্নত করবে ॥ 

বতমানে আমাদের উৎসঝদি ধর্মীয় অন্ম্ঠান, মনীষীদের জগ্ম-বাধিকী 
অথব৷ ২০শে ডিসেম্বর ১৫ই আগন্ট প্রভৃতি দিবস উপলক্ষে সভা, বিচিত্রানষ্ঠান 
প্রভাত ফেরী ইত্যাদি হয়ে থাকে ।' উক্ত দিনগলি ছাড়াও নববর্ষ দিবস, 
বর্ষামঙ্সাল, শারদোৎসব, পৌষ পার্বণ ৪ বসশ্তোৎসব প্রভৃতি ধরণের উপলক্ষে 
উপযোগী অনুষ্ঠান অভিনবত্ব ও বৈচিত্রের সংযোগ দেবে ॥ প্রথমোক্ত অনুষ্ঠান- 


২৯9 প্রন্থাগার [ ১১শ সংখ]। 


গুলিতে গ্রশ্ব ও প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনী, চলক্চির প্রদর্শ‘ন, অপ্প-সংগ্রহ ইত্যাদি 
অ’তহু‘ক্ত হওয়া দরকার ॥ 

থে) এখন কম“সূটীর দ্বিতীয় দিক সম্বন্ধে আলে।চন; করা যাক: ই 

১1 শ্র্থাগার ভবনে কুচি সন্মত উপায়ে প্রাচীর পত্রের মাধামে 
টুকিটাকি তত্তৰ ও তথ্যের সাহাযো জনসাধারণের চোখে তুলে ধরতে হবে 
কোনটা ভাল ও কোনট। মন্দ, লাগারকদের করণীয় ও বর্জনীর কোন কাজগুলি, 
জন-স্থাদেধার অনল ও প্রতিকূল কোন আচার ও ব্যবহার ৷ দিনের পর 
দিন একই বক্তু টাডিয়ে লা রেখে প্রাচীর পত্রগ্াল নিন্পমিত বদলাতে হবে । 
কম কথায় ও চিত্রিত হলে সেগুলি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । এ ব্যাপারে 
চিত্রা্ছনে পট? কম্মাদের নিয়োগ ফলপ্রদ হবে । 

২) প্রতি গ্রতথাগারকে নিজন্ব এলাকার ইতিহাস সম্পকে” পংস্থিপত্র 
দলিল ইত্যাদি রাখতে হবে ॥ কোনও এলাকার যাবতীয় পরিসংখ্যান আর 
কোথাও পাওয়া যাক্‌ না যাক্‌ সেখানকার গ্রত্থাগারে অন্ততঃ পাওয়া উচিত । 
স্থানীয় কৃতী সন্তান ও মনীষীদের জীবন ব:ন্তা*ত গ্রশ্থাগারই দেবে, পনরাতাত্বিক 
তথ্যাদি প্রদ্থগার থেকেই দেবার বন্দোবস্ত রাখতে হবে । সথানীর শিপ- 
বাণিজা, শিক্ষা-স্বা্থা ও লোক-সংস্কতির খবর গ্র্থাগারকেই দেবার জনে॥ 
প্রস্তুত থাকতে হবে। 

গ্রতথাগারে আগামী দিনের যারা নাগরিক সেই শিশু ও কিশোরদের 
জন্যে পৃথক বিভাগ না রাখলে কমণসূচী পূর্ণতা লাভ করবে না। তাদেয় 


উপযোগী অন;রূপ অনংক্ঠান ছাড়াও গল্প বলা, আবৃত্তি, অৎ্কন শিক্ষা 
ইত্যাদির বন্দোবস্ত চাই ॥ 


কর্মসূচী গ্রহণে অস্থবিদা 

উপরিউক্ত কর্বসংচ গ্রহণে বাধাবিপন্তি যে বিস্তর আছে সেকঘা কেউ 
অস্বীকার করবেন না। বই ও আসবাব পত্র সংগ্রহ ঘরদোরের সংস্থান, সাধারণের 
শদাসিন্য ইত্যাদি বছ সমস্যা যেখানে অমীমাংশিত সেখানে এই কর্মসিংভী গ্রহণ 
করা যে শক্ত তাতে কোনও চ্বিমত নেই ৷ কিন্তু প্ততিকূল অবস্থার মধ্যেওতো 
এদেশে প্রশথাগার আন্দোলন গড়ে উঠেছে-_তাই কম"সডীট গ্রহণের বাধা কাটিয়ে 
ওঠবার পথও নিজেদের খুজে নিতে হছে । এবং তৈরী করতে হবে উপব-জ্ঞ 
কমাদিলের। 
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প্রবন্ধের মলে বিষয়টি দেশের এক ব্যাপক ও গভীর সমস্যা-জড়িত প্রশ্ন । 
এই সমস) সমাধানে গ্রশ্থাগারের কার্যয'করীত। বে সীমাবন্ধ সেধথ৷ মনে রেখেই 
কর্মীদের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত । প্রত ফল লাভও যে ঘটবে না সে সম্পকে 
সচেতন থাকা চাই ॥ ফলাফল অনেক সময় পরোক্ষেও হয়ে থাকে । দুত ফল 
না পাওয়ায় অনেক কম্মীকেই ভগ্রোৎসাহ ও নিন্ডদ্যন হতে দেখা যায় । মনোবল, 
ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ন) থাকলে কমীদের নৈরাশ্য ও অবসংদ ঘটবে ॥ 

দহ কথার উল্লেখ অপ্রাসন্গিক হবে লা। প্রথম, অনেকে হয়ত বলবেন 
গ্রন্থাগারের সঙ্গে এ কমণসডীর কি সম্পক এসবতে! সমাজ শিক্ষার কাজ । 
বস্তুতঃ এদেশের গ্রদ্থাগারের চেহারা দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনানযায়ী একট: 
প্ৰতণ্ত্ৰ হওয়া স্বাভাবিক ॥ সমাজ শিক্ষার কার্য'ত্রম গ্রশথাগারকে কে্দ্রু করেই 
গ্রহণ কর। দরকার । দেশের সাংপকৃতিক পুণকঞ্ছীবনে সবণমখী প্রচেষ্টা 
গ্রতথাগারের মাধামেই সহজ ও সম্ভব ৷ সেজ্রনো সাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-নির্ধন 
সবজনের উপযোগী কর্মসূচী প্রণরনের প্রয়োজন রয়েছে । চ্বিভীয় কথা৷ 
বাংলার সংস্কৃতি আজ শহরকেন্দ্রীক ও গ্রামকেন্্ীক দৃটি ধারায় বিভক্ত। 
দইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন না করলে বাংলার সংস্কৃতি বলিঘ্ঠতা লাভ করবে 
ন৷। উপররিউজ্ঞ কম“সূভী বগ্গ সংস্কৃতির সুস্থ ও নব ব্পায়ণে সহায়তা করবে । 

পরিশেষে পনক্ুক্তি করি যে গ্র“থাগারকে পল্লীর প্রাণকেছ্দরে পরিণত করতে 
হবে।  গ্রণ্বাগার হবে নতুন ধরণের চণ্ডী মণ্ডপ যেখান থেকে শিক্ষা ও সৃরূচি, 
জ্ঞান ও আনন্দ, সম্প্রীতি ও শহভবুহ্ধির প্রাণরস সনাদ্দের সর্বদতরে ছড়িয়ে 
পড়বে-গ্র্থাগার বাংলার জনজীবনকে প্রাণবন্ত করে তুলবে, পুনরুজ্জীবিত 
করে তুলবে বাংলার সংস্কৃতিকে । 


“শিক্ষার গুরুভার বহনের জন্ত প্রত্তত হোন-__নব আগরিত আঅ।তিদের 
শিক্ষ। প্রণালী অনুধাবন করুন । দেশ দুর্দশার চরম সীমায় এলে 
পৌছেচে__জাতীয় জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে এসে দাড়িয়েছে । মৃত্যুবরণ 
ঝ। নবঙ্গাতি গঠন-__এই ছটে।র মধ্যে য! শ্রেস্থ তা গ্রহন করুণ ।* 

__কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় 


ছোটদের গ্রন্থাগার 


মোহিত রায় 


গ্রশ্থপাঠ সকল বরসের মানুষের মধেঃ সমাদৃত । সকল বয়সের মানহঘই 
গ্রন্থের সঙ্গ কামনা ঝরে । মালংষেক্স এই অগ্তলিহিত গ্রশ্থ-পাঠসপৃহ। তত 
করে গ্রন্থাগার ৷ মানুষের অধায়লের সহায়ত) করে গ্র্থাগার । 

ছোটদের কাছেও গ্রথ অতি প্রিয় । শিশু ও কিশোর হৃদয়ের অনহবণন 
মমরিত হয়ে ওঠে তাদের প্রি গ্রত্থপাঠের মধ্যে দিয়ে । 

বর্তমান কালে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই ছোটদের গ্রশ্বাগার গুতিষ্ঠার 
আয়োজন চঙ্ছছে | বিভিন্ন দেশে ছোটদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের 
ফলে সামগ্রিক গ্রশধাগার আন্দোলনের ইতিহাসে শুভ সৃচিত হয়েছে নতুন 
অধ্যার । সীমাহীন ধৈর্য ও নিষ্ঠার সেগ গ্রচ্থাগারবিদ:গণ ছোটদের গ্রন্থাগার 
বাচ্তবে আরও উন্নতভাবে ক্ষুপ দেবার জন) চিন্তায় মপ্র আছেন । পৃথিবীর 
বিভিশ্ন উদ্নত দেশের ছোটদের গ্রন্থাগার ও গ্রদ্থাগার আন্দোলনের পরিচয় 
উপস্থাপিত করছি ॥ 

সোবিরেট রাশিয়ার ছোটদের গ্রশ্থাগার আন্দোলন ব্যাপক প্রসারলাভ 
করেছে ॥ প্রসঞ্গত্রমে লেনিনের উত্ভি মন্তব্য । লেনিন বলেছেল £ "সাধারণ 
গ্রশথাগারে দক্প্রোপা পান্ডুলিপির সংখ্যা বৃদ্ধিতে তার গোরব বৃম্ধি পায় না, 
কোন: গ্র্থগার থেকে কতো বেশি বই জনসাধারণ পাঠ করে তাতেই সে 
গ্রন্থাগারের গোরব ও উদ্দেশ্য সার্থক হয় । বস্তুতঃ, সোবিরেট রাশিয়ার 
গ্রদ্বাগারগৃলি এই আদশে- ব্রতী । সকল বয়সের মানুষের প্াঠস্পূহা তৃপ্ত 
করে সোবিয়েট রাশিয়ার গ্রথাগারগলি ॥ ছোটদের জন্য সোবিয়েট রাশিয়ার 
স্বতশত্র গ্রন্থাগার আছে ॥ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ছোটদের গ্রচ্থ-পাঠে আগ্রহ বৃ্ধি 
করা হবে থাকে । ছোটদের গ্রতথাগ্ারগহলির বাবস্থাপন৷ ও গ্রন্ঘ-ক্রুর়েয় জল] 
যাবতীয় অর্থ সরকার বহন কনে থাকেন । এর জন প্রতি বৎসর সরকারের 
বাজেটে অর্থ বরাগ্দ কর! হরে থাকে 1৭ এছাড়া ‘সোবিয়েট গ্রচথ্থাগার আইন" 
অনুযায়ী সোবিরেট রা/লয়ার প্রকাশিত ও মুদ্রিত যে কোন ছোটদের গ্র্থ বা 
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পত্রিকা বিলামৃলেয ছোটদের গ্রচ্থাগারগুলি পেরে থাকে। শিশু ও কিশোর 
মনচ্তন্ত্ববিদ:গণ এবং গ্রতাগারবিদ-গণ কর্তৃক বিশেষভাবে শিক্ষা ব্রাপ্ত শ্রতথাগার 
কম্মীগণ ছোটদের গ্রতথাগারগহলি পরিচালন) করে থাকেন । এছাড়া. বিদ]ালয়- 
গহলিতেও গ্রন্থাগার আছে ॥ ছোটরা এই গ্রশ্থাগারগুলি থেকেও গ্রশথ-পাঠ করে 
থাকেন। স্োবিয়েট রাশিয়ায় সরকারও ছোটদের গ্রথ প্রকাশ করে থাকেন ৷ / 


গ্রচ্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে ম।কিণ মুক্তরাণ্ট্রের ভূমিকা অলনা- 
সাধারণ ॥ আজ পৃবিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই গ্রণ্থের শ্রেণীকরণ ও তালিকাবন্ধ- 
করণ মাকিণ বুজরাস্ট কর্তৃক উদ্ভাবিত ডিউইপ্*্ধতি অনুযাঙ্গী হয়ে থাকে । 
এই পঞ্ধতি শ্রথ তালিকা প্রণরনের নানাবিধ অসংবিধা পুরু করেছে। 
আমেরিকার ছোটদের গ্রশ্থাগারগৃলি খুবই সণ্‌চ্ধিশালী । আমেরিকার পতি 
সাধারণ গ্রথাগ।রে ছোটদের পৃথক বিভাগ আছে । পৃথক পাঠকক্ষ আছে! 
এভাড়। স্বতন্ত্র ছোটদের হথাগারও প্রচুর আছে ॥ আমেরিকার যাবতীয় হতথাগ।র 
পরিচালন! সরকার নিরশ্ত্রিত ‘American Library Association’ করে 
ঘাকেন। এই সমিতি আমেরিকার ইয়ং টাউনের ওহিও সাধারণ গ্রশ্থাগারে 
একটি সুন্দর ছোটদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই গ্রচ্থাগার শিশুদের 
জন্যে ॥ বিচিত্র রঙে রঞ্জিত ছোটদের মনভ্ডোল্যনে৷ ছড়া-ছবির বইতে ভতি সেই 
গ্রন্থাগার কক্ষট ॥ সেখানে মায়েরা নিজেদের শিশুদের নিয়ে আসেন প্রতিদিন। 
শিশুর) নিজ ইচ্ছামত বই লাড়াচাড়া করে, ছবি দেখে ছড়া বলে। কক্ষটতে 
হ্োটদের খেলাধূলার সরঞামও আছে। সেগুলি এমনভাবে সাজানে। বে আত 
সহলে ছোটদের গ্র্থপাঠে অনুরাগ সংষ্ট করাহয়। আজ আমেরিকায় ছোটদের 
গ্রতথাগার আন্দোলন বলিম্ঠ জপ ধারণ করেছে । 


বৃটিশ যজরাজে)9 ছোটদের খ্ব সহন্দর গ্রথাগার প্রচুর আছে। 
ভাছাড়। প্রাতিট সাধারণ গ্র-্থাগারে ছোটদের পৃথক ব্যবসা আছে । ছোটদের 
গ্রন্থাগার পরিচালনার জ্রনা ল-ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও British Library 
Assoclation কমীদের শিক্ষ। দিযে থাকেন । 

ফু.ণ্সের রাঞ্জধানী প্যারিসে অবস্থিত ছোটদের প্রণথাগার (1.' Hiwrejeo- 
3০১৪৩) পৃথিবীর শ্রেম্ঠ ছোটদের পগ্র*থাগার ॥ এই আদর্শ গ্রণ্ৰাগারট ছে।টদের 
গ্র"থাগার-সংগঠকদের অবশ) *দর্শনীয় গ্রচথাগার । এই গ্রত্থাগারে প্‌ছ্িনীর 
শ্রেণ্ঠ শিনৃ-অনস্তত্ববিদশণ ছোটদের মন নিয়ে গবেষণা করে থাকেন । প্রতিদিন 
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হাজার হাজার শিশুরা এখানে আসে ॥ এখানকার রঙ-বেরতের ছবি-ছড়ার 
বই আর খেলাধৃলাক্স সরঞ্জাম ছোটদের মনকে ভুলিয়ে রাখে ৷ শ্র্থাগারকর্মীরা 
ছোটদের দিয়ে ছেটদের দেওয়া নেওয়া শেখান । ছোটরা গ্রত্থাগার পরিচালন 
এথানে শেখে । সতিঃহ, ছোটদের মন নিয়ে সেখানে যেন এক বিরাট খেলা 
চলছে । 

সরকারী আইন অনুযায়ী ফরাসী দেশে প্রাথমিক বিদলয়গুলিতে ছে।উদের 
গ্রশ্থাগার আছে । শুধু তাই নয়, ফাণ্সের প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
গ্রশ্থাগারে একজন করে শিক্ষাপ্রা্ত গ্রচ্থাগার কমী আছেন ॥ এই গ্রশ্থাগার- 
গহলির জনা যাবতীয় অর্থ সরকার বহন করেন।॥ পথিবীর প্রত্যেক দেশের 
সরকারের ফুা্সের হোটদের গ্রতথাগার আন্দোলনের আদর্শ‘ গ্রহণ কর! উচিত । 
এ ছাড়া ফাণ্সে স্বতন্ত্র ছোটদের গ্রদ্থাগারও আছে । 

নবজাগ্রত নমাচীনে ছোটদের গ্রচ্থাগারের দিকে সরকার বিশেষ দৃষ্টি 
দিয়েছেল। বছরের বিভিন্ন সময়ে (বভি*ন স্থানে ছোটদের গ্রদ্থের মেল। 
বসে ॥ এই গ্র্থ মেলার এমনভাবে রূপ দেওয়া হয় যাতে খ্‌ব সহজ্জে 
ছোটর। গ্রন্থপাঠে আকৃষ্ট হতে পারে। এছাড়া সেখানে ছোটদের অসংখা 
প্রশ্থাগার আছে ৷ নয়াচীন গ্রত্থাগার সমিতি ব্যাপকভাবে ছোটদের গ্রন্থাগার 
আশ্দোলন আরম্ভ করেছেন॥। সরকারও নিজে উদ্যোগী হয়ে ছোটদের 
গ্রশথাগার স্থাপন করেছেন। 


যৃষ্ধ-বিধবহ্ত জাপানও ছোটদের গ্রচ্থাগার আশ্দোলন থেকে পিছিয়ে 
পাড়ে নেই । জাপান গ্রচ্থাগার সমিতির আন্দোলনের ফলে সরকার এক 
আইন প্রণয়ন করেছেন । এই আইনে জাপানের পঞ্চম শ্রেণী পযণত ছাত্রছাতীর। 
সাধারণ পাঠাগারে প্রবেশ লাভ করতে পারে এবং প্রতে)ক সাধারণ পাঠাগারে 
পৃথক ছোটদের বিভাগ স্বাপিত হয়েছে । ছোটরা এখানে গ্রতথপাঠ করতে 
পারে ॥ অন্ট্রেলিয়ার প্রধান সাধারণ গ্রত্ধাগারে ছোটদের ‘বিভাগ স্থাপিত 
হয়েছে ১৮৬১ খ্টাম্নে ৷ ছোটদের বিভাগের গ্রশ্থসংখ্া' প্রায় পঞ্চাশ হাজার । 
এই গ্রশ্থাগারের মাধ্যমে ভ্রামামাণ গাড়ীতে করে পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়- 
গুলিতে ছোটদের জন্য গ্রন্থ প্রেরণ করা হয়ে থাকে । এ ছাড়া বিভিপ্ন 
শিশ মঙ্গল কেন্দ্রেও ছোটদের গ্রন্থাগার আছে শি 

কানাডাতেও ছোটদের শ্রশ্থাগার আন্দোলনের প্রসার লাভ ঘটেছে । 


ফাব্ধন £ ১২৬৫ ] শ্রস্থাগ!র ২৯৯ 


বছ সংখ্যক হে।টদের গ্রতথগার শ্রতিষিত হযেছে । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
বিদ্গালয়গৃলিতে গ্রন্বাগার আছে । শিক্ষাপ্রা-ত প্রশ্থাগারক্মীর। বিদ্যালয়ের 
গ্রণ'থাগারে কাজ করেন । আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন খুব বেশি 
বিনের নয় ॥ বরোদার মহামান। গাইকোরাড়ের নেতৃত্বে ১৯১০ খষ্টাব্দে 
গ্রত্থাশার আন্দোলন আরচ্ভ হয় ॥ বাংলাদেশে এই আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে 
প্রাণ পাল্ন ১৯২৬-২৮  খঙ্টান্দে । ১৯৩০ খৃহটাষ্দে বিশিষ্ট গ্রন্থাগার কমী 
মুণী'দক্তুমার দেব রার মহাশয় গ্রথাগার আণ্দে।লনের প্রতিনিধি হয়ে স্পেনে 
আশ্তর্মাতিক গ্রচ্থাগার সসম্বেলনের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। 
ব্ুবীণ্রুনাথের যোগদানের ফলে ব*গীর গ্র-্থাগার পরিষদ নৃতন হ্ৃপ ধারণ করে। 


আমাদের দেশে ছোটদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বরোদ: 
রাজে)ই । বরোনার 'শিশহ গ্রত্থাগার বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছোটদের গ্র-থাগার । 
এর পরেই বোদ্বাইয়ের বালভবন গ্রন্থাগারের নাম করতে হয় ॥ ছে।টদের এই 
মনোরম গ্রথাগার ছোটদের খংব প্রিয় । এখানে ছোটর। একবার এলে প্রায়ই 
তারা আবার আসে আর অনেকক্ষণ ধরে থাকে । নয়াদিলীর বলকানজী-বাড়ি- 
গ্রশ্থাগার ছোটদের একটি (বিখ্যাত গ্রতঘাগার ॥ বিশ্ববিখ্যাত বঙ্গ চিত্রশিল্পী 
শংকরের সান্তাহিক পত্রিক! 'শংকরস উইকলিপ্র উদ্যোগে প্রতিবছর শিশুদের 
আ-তজখাতিক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনংচিত হরে থাকে । ছোট ছোট 
ছেলে-মেয়েদের আকা রগ-বেরঙের ছবিগুলি একট সংসন্ষিত কক্ষে রাখ। হয়ে 
থাকে । এই কক্ষে গেলে শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও মন ভুলেযায় । এই 
কক্ষটকে ভবিষ্যতে গু"ঘাগারের কপ দেওয়! যেতে পাব্রে। এছাড়া, বিহার, 
প।ঙলাব, মধ্যগ্রদেশেও ছোটদের গ্রচ্থাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে । 


বাংলা দেশে বঙ্গীয় গ্রশ্বাগার পরিষদের পঞ্চ থেকে ছোটদের গ্র“থাগার 
শ্রাতিষ্ঠার দিকে বিশেষ দষ্টে দেওয়) হয় নি। উপধডক্ত সংখ্যক কমার অভাবই 
এর একমাত্র কারণ । আন*দব।জার পত্রিকার আন"্দ মেলায় ছোটদের সংগঠন 
মণিমেলা, বৃগা'তরের ছোটদের পাততাড়ির সব পেয়েছির আসর লোক সেবকের 
কিশোর ভারতী, দৈনিক বসংমতীর অধনালস্ত আমাদের পাতার আমাদের দল 
এবং ইন্দিরা) দেবীর নণ্দন প্রভৃতি ছোটদের প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলা দেশের 
সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ॥ এই ,প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে ছোটদের 
গ্রথাগার প্রতিষ্ঠা করেছে ॥ এদের মধ্যে কোন কোন গ্রণ্থাগ্যার আজকাল 
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সমাল্-শিক্ষ- আধিকারিক প্রদত্ত বৎসরে একবার আথিক সাহায্য পেয়ে থাকে । 
উপযুক্ত সংগঠকের অভাবে এই সংগঠনগৃলি দ্রুত বলিম্ঠতর হচ্ছে ন৷। 

বাংল। দেশে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে ছে'টদের গ্রত্থাগার প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজ্জনীয়ত! উপলব্ণি করে বিগত ১৯৫৫ খম্টোব্দের প্রথম দিকে কলকাতায় 
প্রাতিষ্টিত হয়েছে 'কিশোর-কল্যাণ পাঠাগার পরিযদ’। বাংলার বিভি”ন অঞ্চলের 
ছোটদের গ্রশ্থাগ'র ও বিদ্যালয়ের গ্রত্থাগারগহলি সুসংগঠিত করবার মহান 
প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান । বাংলা দেশে ছোটদের গ/-থাগার 
আন্দোলনের বাস্তবক্ষপ দিচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠান । বত'মানে সরকার বাংলার 
পল্লীঅণ্চলে সরকারী বযবচ্থাপনায় আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন । 
এই গ্রন্থাগার গলির মধে। ছোটদের বিভাগ পূথক রাখলে খুব ভাল হয়। 

বাংলা! দেশে ছোটদের পগ্রচ্থাগার আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ ঘটছে। 
বিরাট সম্ভাবনার দ্‌যতিতে ভাস্বর এই আন্দোলন ॥ আমর) এই আন্দোলনের 
উজ্জল ভবিষ)তের আশায় পথ চেয়ে আছি । 





কলিকাতার টুকিটাকি তথ্য 


সাধারণ গ্রশ্বাগারের সংখ্যা ২১০ || নিজন্ব গৃহ আছে ৪66৫টির 
৮টি গ্রশ্থাগার বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সংগঠিত 
গ্রন্থাগার বাবহার করে শতকরা ২ জন 
গু 
শহরের জনসংখ্যা ২,৬৯৮,৪৯৪ ॥। সাক্ষর শাতকলা ৫৫ জন 
শহরের প্রতি একর জমিতে বাস করে ১১৫ জন 
গু 
বই পড়ে শতকরা ১৮ জন ॥। খবরের কাগঞ্জ পড়ে শতকরা) ৩৩ জন 
পত্র-পত্রিক। পড়ে শতকর। ১০ জন 
গু 
প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৬৭৩টি 11 ছাত্র সংখ্যা ১,২৮,৭০৫ 
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৪৩টি || উচ্চ বিদ্যালয় ২৪০টি 
কলেজ ৫৬টী ॥ বিশ্ববিদ্যালয় ২৪ 
® 
ছাপাখানা আছে ১৩৮৮ ॥ পত্র-পত্রিকা বেঝোয় ১০৮৯ খানি 


বছরে ২ হাঞ্জারের মত পুস্তক প্রকাশিত হর 


গ্রন্থাগর সদবাছ 


কালীঘাট তরুণ সংঘ 1 কঙ্গিকাতা ২৬ ॥ 

আল থেকে তেত্রিশ বছর আগে কালীঘাট তরুণ সংঘের ( যতীন দাস স্মৃতি 
পাঠাগার ) জন্ম হয়। গত ১*ই জ/লুবারী হতে তিন দিনবঠপী সংঘের 
৩২তম প্রতিষ্ঠা বাধিবী সমারোহের সহিত উদযাপিত হয় ॥। বিভিন্ন দিনের 
অনষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সাহিতা সভা, প;রচ্কার বিতরণ, নাটকাভিনয় 
প্রভৃতি অন্তহু‘ব্ত ছিল। সংঘের বিগত বছরের কার্য বিবরণীতে জ্ঞান! যায় 
যে, গত বছর সংঘের উদ্যোগে নিয়মিত সাহিত্য, শিল্প ও সম'জতত্ব বিষয়ের 
উপর অন:;ষ্ঠানাদি হয় । পৃব বছরের ন্টাক্স এবারও সংঘ একটি স্মরণী 
প্রকাশ করেছেন । 


চৈতন্ত লাইত্ৰেরী ৷ ৪1১, বিভন ট্রীট ॥ কলিকাতা-_৬। 

গত ওই ফেব্রুয়ারী চৈতন্য লাইরেরীর ৭০তম প্রতিণ্ঠ! দিবস পমরণে এক 
অনম্ঠানের আয়োজন কর) হইয়াছিল । সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রশ্থাগারিক ভ্রীপ্রমীলচণ্দ্র বস ॥ প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী । সভাপতির ভাষণে ভীপ্রমীলচণ্্র বস 
গ্রতথাগার বিল সম্পর্কে কিছু বলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীনারায়ণ 
চৌধুরী শিশহ শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে গ্রম্থাগার-এর প্রয়োজনীয়তার কঘ। উল্লেখ 
করেন ॥ গ্রশ্থাগারের সভাপতি ভ্রীহেমেশ্দ্র প্রসাদ ঘোষ চৈতনা লাইব্রেরীর 
প্রাচীন এঁতিহোর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আজ এই গ্রশ্থাগার বাংলায় 
প্রাচীনতম গ্রথাগারগুলির মধ্যে অন্যতম । কিছতু দুঃখের বিষর যে বত'মালে 
এই গ্রথ্থাগারের স্থান সক্কুলান সমস) অত)ন্ত অনুভূত হইতেছে । বই 
বাখিবার যথেষ্ঠ জায়গা নাই ॥ সভার অন্যানাদেয় মধ্যে গ্রশ্থাগারে সহঃ 
সভাপতি শ্রীমজিত কুমার ঘোষ, জীইচতনা চরণ বড়াল, সংশীলরজন সরকার, 
সতোশ্বু কুমার বস বস্তা করেন! পরিশেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
আয়োজন কর! হয় । « 


৬০১ গ্রন্থাগার [ ৯২শ সংখা 


স্বারবন রিডিং ক্লাব।॥ ৩৩, ভালপুকুর রোড ॥ কলিক।তা_১০॥ 

বাংলা দেশের প্রাভীনভগ গ্রতথ্াগার্গুলির মধ্ো বেলেঘাঢ!র সংবারবন রিড: 
ক্লাব বতানে একটি প্রথন শ্রেণীর শ্রতপাগাররই শুধু নয়, সংগঠনের পিক থেকেও 
আদশ" স্থানীয় । শিক্ষণপ্রাপ্ত কমাদের সাহাষে। গ্রথাগারের সমংদয় পুস্তক 
বিজ্ঞান-সহত প্রণালীতে বগীকৃত হয়েছে বহুকাল পূবে । গ্রথাগারের নিজস্ব 
গৃহ ও শ্বততত্র কিশোর বিভাগ আছে। ক্লাবের বিগত বছরের কা বিবরণীতে 
প্রকাশ যে গত বহরে শ্ররথ ক্রম, বাবাই, কমণচারীদের বেতন প্রভৃতি বাবত 
৩২০৩২ টাকা বায় করা হয় ॥ আলো বছরে ক্লাবের সদস) সংখা! ছিল ৩৮০ । 
সংঘ কতৃ'পক্ষ ১৯৪৮ সালের বইপজ বিলির নিৎন/লেখিত পরিসংখযালটি গুণয়ন 
করেছেন হ 





উপনা!স ও গংপ ১৫,৩৯১ ইতিহ।স, হিজ্ঞাল, রাণ্ডনীতি ৪০৯ 
উপন7/স অনুবাদ ৬৩৭ রেফারেল বই ৬০২ 
ডিঃ উপন্যাস 9 গলপ ১,৪০১ কিশোর গ্রপ্থ ৫৫০ 
চরিত এ২৮ ইংরাজি ৯০১ 
ধৰ্ম ও দশন ১,৩৪৯ অন্যান্য ৯,৩৯০ 
প্রবধ, নাটক, কাবা ৩৮৭ মোট ২৩.৭৪6 


কাচা পাড়। প্রগতি পাঠ।গার ॥ কাচরাপাড়!॥ ২৪ পরগণা ॥ 

গত ২৩শে জ্রান:য়ারী স্থানীয় **সতীশ নন্দী বিদ্যালয়” প্াজগণে 
পাঠাগারের যণ্ঠ বাধিক সংঃলেন অনংটিত হয় ॥ শ্রীনরে'প্র নাথ মলিক এই 
সভায় সভাপতিত্ব করেন৷ সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে, কাঁচরাপ।ড়। 
সহরতলীর বুকে স্থাপিত প্রথম সাধারণ পাঠাগার হিসাবে প্রগতি পাঠাগারের 
দান অনস্বীকার্য এবং মাত্র ২৭ খানি পৃষ্তক লইয়। ১৯৫২ সালে যে পাঠাগার 
কাচরাপাড়ার বকে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল জ্রনসাধারণের প:ণ্ঠপোষকতায় সেই ক্ষন 
প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে এই অঞ্চলে এক বি[শিৎ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 
স্থানীয় মিউনিসিপ৷।লি্ট গত বৎসর পাঠাগারকে ৪০০২ টাকা অর্থ সাহাযা করায় 
পাঠাগারের তরফ হইতে মিউনিলিপ্যাপিটর কতৃ পক্ষকে ধন্যবাদ জানান হয় । 

নিম্নলিবিত সভাগণকে লইয়া ১৯৫৯-৬* সংংশের নুতন কাধ" লিবহক 
কমিটি গঠিত হইয়াছে । 


ফাল্গুন £ ১৩৬৫ ] আস্থাসার ৩০৩ 





সভাপতি_ শ্বীনরে-দ্ুঘথ অলিক ; সহঃসভাপতি--ডাঃ শ্রজেদ্রনাথ অখোত 
প্াধায় ; সম্পানক- জয়ান'দ ভট্রাচায়' ৯+ সঁহঃসদ্পাদক ও কোযাধাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ 
কুনার বিশ্বাস । গ্রতথাগারিক-__শ্রীসৃশীল শ্রমণ। সহঃ প্র'থাগারিক-শরউমাপদ 
বণ্দ্যোপাধা৷দ্র ও শ্রীসৃঘীর বিশ্বাস । 
নবন্বীপ সাদারণ গ্রন্থাগ।র ॥ নবস্থীপ ৷ নদীয়। ৷ 

গত ওই ফেব্রুয়ারী হইতে চারদিন ধরিয়া প্রথাগাতরর ৫৩৩৭ প্রতিষ্ঠা 
বাধিকী উদযাপিত হয় । 

উৎসবের প্রথম, চ্বিতীয় ও চতুর্শ দিবসে নান! প্রকার সাংস্কঠিক অন্ঠান 
ও আবৃতি প্রতিযোগিতা অনষ্ঠিত হয় । ১৭ই ফেব্রুয়ারী গ্রশথাগারের ৫৩৩ন 
প্রতিণ্ঠা দিবদ আনংস্ঠানিক ভাবে প্রতিপালিত হয় ॥। সভায় সভাপতিত্ব করেন 
জীজিতেপ্দ্রুনাথ গোস্বামী । সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচী গ্রতথাগারের ক্রমোনতির 
ইতিহাস বণনা কঙ্ছেন; তিমি বলেন যে. বর্তমানে গ্র-বাগারটি আঞ্চলিক 
পল্লী পাঠাগারে ভ্বপা“তরিত হইয়াছে । ইহাকে জেল, গ্রথাগারে উদনীত 
করিবার ভ্রনা তিনি সভায় একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সডাগ প্রপ্তাবটি 
সব“স গতক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের অনুকূলে শ্রীবাগচী বলেন যে, 
নবদ্ধীপ নদীরা জেলার সহিত অতগ'ত হইয়াও ভৌগোলিক দিক হইতে বর্ধমান 
প্রেলার সহিত একান্তভাবে সংযক্ত । বত'মানে কালনা কটোয়। রোড সমাস্তির 
পর নবদ্বীপের সহিত ইহার যোগাযোগ আরও নিবিড় হইয়াছে । বর্ধমান 
ও হুগলী জেলার গ্রচথাগার হইতে এই সকল অঞ্চলের গ্রশথাগ।রগলিকে পুস্তক 
সরবরাহ করা কঠিন ও বায় সাপেক্ষ, নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্বাগার হইতে এই সকল 
অঞ্চলে পুস্তক সরবরাহ করা সহজ্ঞসাধ) । আঞ্চলিক সংবিধা ও ঝ্লা্তাঘাটের 
সংবাবগ্থার উপর দ্রেল। গ্রথাগ।র স্থাপিত হওয়া উচিত। এক্গন্য তিনি 
সরকারকে এবিষয়ে বিশেষ ভাবে দষ্টি দিতে অনুরোধ জানা: । 
করন্দা ভারতী পাঠাগার ৷ কর্দা অস্তেষ্বর) ॥ বর্দমান ৷ 


গত ১লা ফাগুন ভারতী পাঠাগারের একাদশ বাষিক সাধারণ সভা ও 
নব নিবণচিত কার্যকরী সমিতির প্রথন সভা অনংর্টিত হয় । সাধারণ সভায় 
নিহনলিখিত ব।জিবগ“কে লইরা কায'কিনী সমিতি গঠিত হইয়াছে 2 

সভাপতি-শলজানপ্দ মণ্ডল, সহঃ সভাপতি-উজ্জবল কুমার রায়, 
সম্পাদক --রখী“-প্রনাথ রায়, সহঃ সম্পাদক ও গ্রশ্থাগারিক--সত্াপ্রকাশ সামন্ত, 
কোবাধঃক্ষ-_বিদান চন্দ রায় । 


বিবিধ বাতা 


রেলপথে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার £ ফ্রান্স ও ভারত 
রেলপথে গ্র“থাগার শনলতে কিছুটা? নতুন ৷ বিশ্বের কোনও কোনও দেশে 


রেলপথ-গ্রথাগার ব/বচ্থার খবর পাওয়! যায় ॥ কিছুকাল আগে ফ্ান্স ও 
ভারতে পরীক্ষা্লক ভাবে রেলপথ-গ্র-থাগার চাল; করা হয় । 

বছর দুয়েক আগে ঠিক এই সময় ফ।ণ্সের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে রেল 
কতৃপক্ষ একটি ভ্রাম্যমাণ রেলপথ গ্রশ্থাগারের ব/ব্থা করেছেন । গাড়ীচকে 
এমনভাবে নিমণাণ কর) হয়েছে যাতে গ্রেণ চলাচলের কোন ব্যাঘাত না ঘটে । 
প্রশ্নোক্দন অল-য।য়ী গাড়ীট এককভাবে চালিত হতে পারে । ৩৩ দিনে গ্রন্থাগার 
১৫০০ মাইল পরিভ্রমণ করে ॥ গ্রথাগারে ঢুকতে প্রথমে একটা কামরা পড়ে, 
সেখানে এই গ্রচথাগারট ব্যবহারের প্রণালী ও কোন্‌ কোন জায়গায় থামবে 
ইত্যাদি খবর একটা দেওয়ালে টাঙানে) থাকে । তারপরেই এগারে। ফুট দীর্ঘ 
পাঠকক্ষ -তার চারপাশের র্যাকে হাজার সাতেক বই সম্দিত ঘাকে। 
তাকগদলে। পেছন দিকে ঢালহভাবে নিমিত যাতে বই ঝাঁকুনির ফলে পড়ে না 
বায়। বসে পড়বার জন্যে দৈর্ঘভাবে তিনটি গোল টেবিল ও চেয়ার দেখতে 
পাওয়। যায় ॥। কামরার শেষ প্রান্তে বসেন গ্র“থাগারিক, তাঁর টেবিলে কাড" 
ক্যাটালগ আট থাকে । গাড়ীর একধারে লচ্বা অলিন্দ আছে, সেখানে 
রা’ন৷ঘর, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে। 
গ্রশবাগারটি রেলকর্ম‘চায়ীদের জনে! ত! বল৷ই বাহলা, ২৬টি জায়গায় ছড়ানো 
১২০০* রেল কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের লোকের) গ্র-্থাগায়টি ব্যবহার 
করেন । বইগুলির মধ্যে পাঠকদের রুচি ও চাহিদান_যায়ী ২৪৪৫ উপন্যাস, 
২৪৭৫৪ প্রবন্ধ পুস্তক ও ৪৯৬ শ্বানি কিশোর গুণ্ঘ আছে । ডিউই প্রণালীতে 
সমহদয় গ্রদ্থ বগাকৃত ॥ অনেক বইয়ের ১০ খানি করে কপি থাকে যাতে কারুর 
কোনও অসহবিধ) না হয় ॥  ভ্রান্যমাণ এই রেলপথ-গ্রণ্থাগারটি অতীব জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছে । ছোট ছে।ট অনেক জায়গায় গ্রন্থাগারে প্াঠচত্র, আলোচনা সভা 
ইত্যাদি অনুভিত হয় । নভেল-নাটক ছ।ড়াও অনন্য পহদতকের চাহিদ। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে বেশী ৷ প্রশ্থাগারটি জনপদ থেকে দরে কমণনিরত কর্মীদের শিক্ষা 
ও সাংস্কৃতিক নান অক্ষুণ্ণ ও উন্নত রাখাও এই প্রচেম্টার উদ্দেশ্য ॥ 


ফাল্গুন ১ ১৩৬৫ | গ্রন্থাগার ৩০৫ 


অনংক্গপ উদ্দেশ্যে ভারতের রেল বোড' উত্তর-পব রেলপথে একটি 
শ্রামামাণ রেলপথ-গ্রশথাগার ব্যবগ্থ৷ প্রবর্তন করেছেন। গত ডিসেম্বরের 
১৯শে তারিখে বিহারের নৃখামশত্রী ডর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ গ্রত্থাগারটর আনুন্ঠানিক 
উদ্বোধন করেন। ভারতে এ ধরণের ব্যবস্থা এই প্রথম ॥ ভ্রমামাণ এই 
গ্রশ্বাগারট আপাততঃ সনগ্তিপুর ও দারভাঞগা এবং গোন্ডা ও গোরখপুর এই 
দুই পথে প্য্টন করবে । প্রথম পথটতে ৯০০ এবং চ্বিতীরটুতে ৩০০ জন 
কম'চারী সদস।ভূক্ত হয়েছেন ॥ সদসাদের পরানশ“ক্রনে ও বিভি*ন ধরণের 
লোকের শিক্ষার মান ও কচি অনুযায়ী হিন্দী, উদ € বাংলা বই গ্রচ্থাগারে 
সংগৃহীত হয়েছে । গাড়ীটিকে কোন এক মালগাড়ীর সঙ্গে ঞ্র:ড়ে দেওয়া হয় ও 
বিভিন্ন স্থানে গাড়ী টি সম্তাহে একবার যায় । লেখক ও বিষম/নুযান্পী বিন্যদ্ত 
একটি মবদ্রিত তালিকা সদসাদের মধে। বিতরণ কর! হয়েছে । গ্রত্থাগারটতে 
অবাধ অধিগম্য বাবস্থা আছে । ১৫ দিনের জন্যে ১ খানি বই দেওয়া হয় । 
কোনও চাদ) নেওয়) হয় না । ৩৯ জম। রাখতে হয় । 
ইউনিভার্সিটি গ্রান্টল কমিশনের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত স্বপারিশ 

সম্প্রতি দিল্লীতে ইউনিভাসিছ গ্রাস কমিশনের উদ্যোগে এক সেমিনার 
অনযষ্ঠিত হয় ॥ ডক্টর এস আর রঞ্গনাথন কতৃক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় 
শ্রথাগার সম্পকে লিখিত একট প্রবন্ধের ভিত্তিতে সেলনে আলোচনা ও 
প্রসতাবাদি গৃহীত হয় । অন্যান্য বিষয়ের মধে) কমধারা, কমী, গ্রত্থ ও 
পর্রপত্রিক। সংক্রাণ্ত বিষন্ন আলোনাদির অ-তভূ‘ক্ত ছিল ॥ সেমিনারের মতে 
একটি পহদ্তক ক্রয়ের পর পাঠকের নিকট পোছানর পৃবে অততবতাঁকালীল 
করণীগ্র কাষণদি দহ” স্তাহের মধ্য মানত হওয়া] উচিত ; সংচীকর়ণ ও বগাঁকরণ 
বিভাগে প্রতি পাঁচ হাজার গ্রশ্থের জন্যে চারজন কমা নিযুক্ত থাক। বিধের ॥ 
এত*ব্যতীয় সেমিনারের মতে কলেজ ও বি*ববিদ]ালয়ের মধে) ঘনিৎ্ট সংযোগ 
ও সহযোগিতা থাক দরকার । পৃস্তক ক্রয়ের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজের বিভাগীয় অধিকতখদের পরামশ নিতে হবে । যাতে প্রয়োজনীয় 
সকল পুস্তক সংগৃহীত হয় এবং বাবহারের দিক থেকে কোনও অসংবিধার সষ্ট 
নাহয় ॥ গ্রণ্ব সংগ্ৰহ কাষে" প্ৰকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রশ্থাগার প্রতিলিখি- 
দের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিত! থাকার অভিমতও সেমিনার প্রকাশ করে । 
বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত প2স্তকাদিক নাম ইতমাদি ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিজ্ঞস্তি 
*্বার। ঘোষণার সপ।রিশও করা হয় । 


সম্পছকীয় 
ইতিহাসের তু’ পৃষ্ঠা 


প্রায় একশব* বছর আগেকার কথ; । বিলেতে শ্রুথাগার আইন বিবির 
করার জনে যখন নানা স্রায়গায় জনসভা আহবান কর। হত তখন একদল লোক 
ইটপাটকেল মেরে সে-সব সভ। ভেভে দেবার চেণ্ট! করত । তার) মনে করত যে 
গ্রথাগার বাবদথার ব্যাপক প্রসার ঘটলে দেশে রাক্রপ্রোহ দেখা দেবে-কায়েমী 
স্বার্থের বনেদ ধসে যাবে । কিততু যুগের দাবিকে যে দাবিয়ে রাখ! যায় না 
একঘ? বোধ হয় তারা জানত না. নইলে তাদের দীঘ“দিনের নিক়বচ্ছি*ন 
বিরোধীতাকে বার্থ‘ করে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়ে উত্তরকালে গ্রন্থাগার 
বাবচ্থাকে উ’নততর বিকাশের পথে পদক্ষেপ করার সংযোগ করে দিতে 
পারত না। 

বিলেতের সাধারণ গ্রণঘাগারগলি প্রাথমিক ভাবে আইন প্রবত'নের বড 
আগেই সেখানক।র দ্রেনশিক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবিভূত হয়। বিদযায়তনে 
শিক্ষার আম্বাদ পেয়ে সেখানকার মানুষ ভুটেছিল মনের খাদ্য-অঠ্বেষণে । 
গ্রতথাগরই তাদের এই ক্ষংধা পরিত্পত করেছিল__ফি"তু সেখানেও তখন ছিল 
চাঁদা প্রথার উত্তহঞ্গ প্রাকার-_সব'জ্নের গ্রশ্থাগারে প্রবেশের অবাধ অধিকার 
ছিল না-গ্রথাগারের বাবহার হিল সীমিত ও সংকুচিত । এই বাধা কাটিয়ে 
স্বাস্তুচ গ্রতথাগার বাবস্থা পথ খুলে দিল গ্র্থাগার আইন। এই অ:ইন 
বিলেতে বিধিবপ্ধ হওয়ার ফলে সেখানকার সাধারণ মানয় অবাধে প্রশ্থাগার 
ধ/বহারের সংযোগ ও সংহবিধা পেয়েছে । 

ইতিহাসের আর একটি প:ণ্ঠা খোল: যাক: । ভারত তথা পশ্চিম বঞ্গের 
সাধারণ গ্রতবাগারগহলি সীমিত সংখাক মানুষের চাহিদা মেটাবার তাগিদেই গড়ে 
উঠেছে--জনশিক্ষার পরিপ্‌রক হিসেবে নয় । চাঁদায় নিভরশীঙ্গতা এবং 
অক্ষরা্রয়ী '" যবচ্থার দক্ুণ আমাদের গ্রতথাগারগহলির ব্যবহার একদিকে যেমন 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অপরদিকে সেগুলির আদিক অবচ্থ। তেমনি শোচনীয় ৷ 
দেশের বত'নান জনঞ্জাগরণে সর্ব‘দ্রনোপযোগী না হলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে গ্রঘাগারের ভূমিক; অসম্পূর্ণ থেকে যাবে---সব‘সাধারণের দ্বীকৃতি ও 
ও অর্থ ান-কুল। লাভ করবে না। দ:ঢ়ভিণ্ডিক, স্থায়ী ও স্বচ্ছল বাবস্থার জনে 
চাই গ্রতথাগার আইন ৷ দেশবয!পী সৃসংবক্ধ গ্র্থথাগার বাবস্থা প্রবতনের এই 
দাবি বঙ্গীয় গ্র'থাগার পরিবদ প্রচারিত পক্চিম বঞ্গের খসড়। গ্রত্থাগার আইনে 
জ্বপ নিয়েছে 1 
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পরিষন প্রচারিত খসড়া আইন বিধিবন্ধ হোক এটা এক শ্রেণীর লোক যে 
চান না তার কারণ কিছুটা বিলেতের পংবোভ নজির থেকেই বোক। যায় । 
এখানে সরাসরি রাজপ্োহিতার সৎভাবন। না থাকলেও কাঝেমী ছাথেরি মংলে 
আঘ।ত হানবে এ ভয় প্রজ্ছদন আছে ॥ পর্ষদের খসড়' আইনে আপন্তির যেট। 
অন]তম প্রধান কারণ সেটা হল গ্রশথাগার কর ৷ করের প্রশ্ন একদিকে কিছু 
সংখঃক কর্মীর মনে ভ্র/টিতর সৃষ্ট করেছে, অনারিকে বিরোনীপক্ষের অদত্র হিসেবে 


বাবহ্ধত হচ্ছে ॥ গ্ততথাগার কমাঁদের সেন আইন ও তৎস*্পকিত কর সং্বশ্ধে 
সংস্পন্ট ধারুণ। থাক! প্রয়োজন । 


করডারগ্র্ত মানুষ নতুন করের কথ। শংনগে এমনিতেই আঁতকে ওঠে । 
গ্রন্থাগার আইনের মধোও কর ধায' করান প্রসঙ্গ উঠলে লোকে বিরোধীত। 
করবে এত খুবই স্বাভাবিক । কি"তু আনাদের খসড়া আইনে যে করের কথা 
বলা হয়েছে তার ভার বিত্তবানদের ওপয় ন।০ত হবে এবং পর্রিনাণে বাক্তিবিশেষের 
নিকট করের মোট অঞ্ক্টিও যে নিভাণত নগণ্য সেকথা আমর! এক।ধিক বার 
বলেছি । বিভ্তহীন মানব বিনা করেই গ্রন্থাগারের পূর্ণ সুযোগ পাবে। 
করদাতারাও করের বিনিময়ে যে সংযোগ প।বেন তাও বত'মানের তুলনায় অধিক 
ও উন্নত হবে৷ তাছাড়া সাধারণের মধ গ্রৎথাগার ববদথার প্রতি আগ্রহ ও 


উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নামমাত্র করধাঘ অসঞ্গত হবে না) গ্রন্থাগার বাবদ্থার 
আতিক দায়িত্ব মূলতঃ সরকারী কোষের ওপরই নিভ'র করবে । 


প্রশ্ন হতে পারে যে সরকারইত সমগ্ত ভার বহন করতে পারেন--কর 
প্রবত'নের কি প্রয়োজন? কি'তু বর্তমান রাছ্ট্র কাঠামোয় ত! যে সম্ভব নম 
সে ভুল0) প্রশ্নের মধ্যে নিহিত । গ্রত্থাগ।র বাবসথার আথিক দায়িত্ব সরকার 
সম্পূর্ণরূপে বহন করলে আপত্তি কেউ করবে লা-__তবে সরকারের দিক থেকে 
নে সন্ডাবন। নেই বললেই চলে । ফলে ঈশ্সিত গ্রন্থাগার বাবস্থার প্রশ্ন 
উপেক্ষিত থেকে যাবে । তাই গ্রাগার ব।ব্থা প্রবর্তনের জনো সুনিশ্চিত 
অথণশমের পথ নিদিষ্ট ও চিহ্নিত থাকা দরকার নইলে আপংকালে অর্থের 
অনটন, ক্ষমতাসীন দলের নীতি পত্সিবর্তন প্রভ,তি কারণে সমগ্র গ্রথাগার ব্যবসা 
বানচাল হয়ে যেতে পারে। বিধিব্ধ আইন থাকলে সরকার গ্র্বাগার ভাপ্ডারে 
নিদ্দিষ্ট অর্থ‘ সাহাযয দানে বাধা থাকবেন। বর্তমানে সরকার গ্রন্থাগার বাবত 


যে অর্থ ব্যয় করেন তার পর্রিমাণ নিতাচ্তই নগনা ; ভবিষাতে যে তা 
একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে না তার নিষ্চয়ত। কোথায় । তাই আইনানুগ বাবস্থ। 
থাকা দরকার-_বার ফলে প্রপ্থগার ব্যবস্থা স্থায়ী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে 


৩০৮ ত্রান্থাগার [ ১১শ সংখ]। 


বিরাজ করবে । গ্রশ্থাগার বাবদথার জনে সৃনি্দিৎ্ট অথনভান্ডার থাক। সেজল্যে 
একান্তই প্রয়োজন । করপহ্ন্ট ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এই অপ+.ভান্ডারে 
জনসাধারণের অধিকার একমাত্র আইনের সাহাযোই হবে দড়মূল । 

যদি মেনে নেওয়া হয় যে দেশের বত'মান গ্রস্থাগার ব্যবস্থা আখিক 
অসচ্ছলতা, কর্মীর অডাব প্রভূতি কারণে যথোচিত সংগঠিত নয় এযং সব জনের 
ব্যবহারের পক্ষে গৃহ, সরঞ্জাম ও কমণপ্রণালীর অভাব ও ত্রংটজ্জনিত কারণে 
অন পোযোগী তবে একথাও মেনে নিতে হবে যে বর্তমান অবদথার বিকজপ-__ 
আদৰ্শ‘ সবণত্মক গ্রন্থাগার ব)বস্থা একমাত্র গ্রত্পাগার আইনের মাধামেই 
সম্ভব । 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানচজ্ঞ ঘোষ 

সুপণ্ডিত, সাহ তিক ও কোবপ্রতথকার হরিচরণ বং্দেটাপাধ্যায় এবং বিজ্ঞানী 
ও শিক্ষাবিদ জানতপ্ত্র ঘোষের জীবনাবসান দেশকে যথ্্টে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে । 
হয়িচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান অপহিণত বয়সে লা হলেও ত! যথেক্ট 
বেদনাদায়ক । তাঁর প্রতি আমাদের শ্রচ্ধার্ঘ নিবেদনের সণ্গে আমরা বিশ্বভারতী 
ও পশ্চিমবগ্গ সরকারকে তাঁর গ্রশ্থগুলির পুনম, দ্রণ ও অপ্রকাশিত পাণ্ডংলিপি- 
গুলির প্রকাশনে উদে।।গী হতে অনুরোধ জানাই । 

বিজ্ঞানী জ্ঞানচদ্দত্র ঘোষের অকাল মতু। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও 
সম্প্রসারণের বত'মান সন্ধিক্ষণে এক শুল/তার সংষ্ট করেছে। সুপণ্ডিত, 
বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ জ্ঞানচণ্দের আর একটি বড় পরিচয় ছিল তাঁর গ্রশথাগার 
আশ্দোলনের প্রতি অন;রাগ ও সহানুভূতি । তাই জ্ঞানচণ্ত্রের বিয়োগ-বঃথা 
সকলেই গভীরভাবে অনুভব করছেন ॥ তাঁরস্মতির উদ্দেশে আগরা আমাদের 
শ্রদ্ধা নিবেদন করি ॥ 


বিনয় চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্গীয় গ্রথাগার পরিষদের সদস্য ও পরিষদ পরিচালিত শিক্ষণ বিভাগের 


প্রাক্তন অধ্যাপক বিনয় চট্োপাধ্যায়ের অস্ত্রোপচারকালে আকচ্দিক জীবনাব- 
সানের সংবাদ আমাদের অত্যত মন“হত করে তুলেছে । বিনয় বাবর সদালাপী 
স্বভাব ও পাস্ডিত্য সৃবিদিত ছিল । কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ- 
গ্রশ্ধাগরিক ও নবপ্রতিণ্ঠিত সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইনছটহাটের গ্র'থাগারিক 
হিসাবে তিনি অত৷'ত জনপ্রিয় হিলেন । তাঁর অকাল মৃতু! গ্র-থাগাপ্রিক 
বত্তিকে ক্ষতিগ্রচ্ত করল । আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই ৷ 





UN 


৮ম বধ] চৈত্ৰ £ ১৩৬৫ [ ১২শ সংখ্য। 








বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
বহুরমপুরে ত্রয়োদশ অধিবেশন 
লশ্মেলনের ধার! বিবরণী 


মহগিদাবাদ জেল। গ্তথাগার পরিষদের আম'ত্রণে ও বাবস্থাপনায় বঞ্গীয় 
গ্রন্থাগার সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন গত ২৭-২৮ মার্চ জেলা গ্র্থাগার 
ভবনে অনংটিত হয়। পশ্চিম বব্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দুই শতাধিক 
প্রতিনিধি সশ্েলনে যোগদান করেন। প্রারচ্ভিক ও সমান্তি অধিবেশন ছাড়া 
তিনটি কার্যকরী অধিবেশন অন:;ষ্ঠান সচীর অন্তভূ'্ ছিল ॥ এতদ্ব)তীত 
অভ্যর্থন। সমিতি প্রথম দিনের সায়াছ্ছে একটি জনসভড! ও ছ্বিতীয় দিনে সমত 
অধিবেশনের পর এক বিচিত্রান-ষ্ঠানের আয়োজন করেন । মহুশিদাবাদ জেলার 
সাহিতি)কদের রচিত পৃস্তক ও এই জেলায় প্রকাশিত বিভি"ন পত্র-পত্রিকা এবং 
দুন্প্রাপ্য গ্রতথ ও প্রাচীর পত্রের একট প্রদর্শনী যথেষ্ঠ আকর্ষণীয় হয় । 

২৭শে মার্চ প্রাতে সন্বেলনের প্রারম্ভিক অধিবেশনে অভ্যথনা সমিতির 
সভাপতি শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাইয়? জাতির অগ্রগতিতে 
গ্রশ্থাগার ও গ্রতথাগারিকের গবক্ুত্বপর্ণ ভূমিক/র কথ! উল্লেখ করেন 

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সন্দেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি তাহার 
ভাষণে অন্যাল। বিষয় প্রসঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরবচ্ছি’ন প্রচেন্ট৷ ও 
নিষ্ঠাপ্‌র্ণ কাষণবলীর প্রশংসা করেন এবং ইহার প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
উদাসীন মনোভাবের জ্বনয দুঃখ প্রকাশ করেন । (ভাষণ অন্যত্র মুদ্রিত হইল) 

সংসাহিতাক কাঁজ্জী আবদংল ওদহদ সঙ্গেললের মল সভাপতির আসল 


৩১০ গ্রন্থাগার (১১ সংখ্া। 


অলক্কৃত করেন ॥ (ভাষণ এই সংখার অন্যত্র মুদ্রিত হইল) প্রারহিভক 
অধিবেশন সমাপনান্তে তিনি এতদহপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর শ্বারোষ্ঘাটন 
করেন । 


গ্বিপ্রহরে সম্মেলনের প্রথম কার্যকরী অধিবেশন সংকু হয় । প্রতিনিবিগ/ণ 
পিট গ্রুপে বিভক্ত হইয়া সন্দেলনের মূল আলোচা-প্রব্ধটর ( গ্রচথাগারের 
মাধ সংখ্যার প্রকাশিত ) আলোচনায় রত হন। উক্ত প্রবন্ধচর উপর ভিত্তি 
কয়িয়! বিভিন্ন গ্প তাহাদের প্রচ্তাব ও মতামত নিজ নিজ মুখপাত্র মারফৎ 
লিখিতভাবে জানাইয়া দেন । 


অপরাফ্রে অভার্থনা সমিতি কর্তৃক আহত জনসভায় পোৌরোহিতা করেন 
ল্রীননীগোপাল চক্রবর্তী । সভায় বন্ধ বিশিষ্ট বাব্তি ভাষণ দান ফরেন ॥ 


২৮শে মার্চ সকাল ৮টায় অনুষ্টিত সম্মেলনের দ্বিতীয় কাষ“কল্ী অধিবেশনে 
নিম্নলিখিত প্রবন্ধগহলির উপর আলোচনা হয় £ 


(১) পশ্চিমবক্চের সাংস্কৃতিক পংনকুজ্ছীবনে গু’থাগারের ভূমিকা 
শ্রীসৌরেন্্রমোহন গণ্গোপাধ্যায় । 

(২) শিশুদের গ্রতবাগার__শ্রীমোহিত রায় ॥ 

(৩) বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কাদের ভবিষ্যত-_ভ্ীপ্রবীরকুম।র রায়চৌধুরী । 

(9) ইতিহাস ও গ্রত্থাগারর-__ ডক্টর আদিতাকুমার ওহদেদার ৷ 

(৫) কেন্দ্রীয় গ্রতথাগার সংগঠন-_ শ্ীবিজয়ালাথ মৃখোপাধ্যায় ॥ 


এই সকল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন- শ্রাকণিভূষণ রায়, ভ্রীজগপীশ 
সাহা, শ্রীরাখালচ*দ্র চক্রবর্তীবিশঝাস* শ্রীসংনীতি বিশ্বাস, শ্রীতিনকাড় দন্ড, 
শ্রীঅমরপতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফৃল্ল গুপ্ত, শ্রীঅনপ্ত চক্রবর্তী, শ্রীসন্তোষ 
বনু কাজী আবদুল ওদহদ, শ্রীসোরে'দ্রমোহন গণ্গোপাধ্যার, শ্রীপ্রমীলচ'দ বসহ, 
শ্ৰীহির্রন্ন শত ও শ্রীমতী বাণী বস; । 


বেলা ২টায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের তৃতীগ্ কার্যকরী অধিবেশনে গ্রিথাগার 
আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোচন! হুয়॥ বিভিন্ন বাতি ও 
প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংপান্ধিশ ও প্রস্তাবাদি সম্পকে সম্মেলন 
পন্রিষদের সংসদের নিকট বিবেচনা ও ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেন । . 


ঠভত্র হ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ৩১১ 


বেল? ৫টার অনৃষ্িত সম্মেলনের সমান্তি অধিবেশনে নিৎনলিখিত প্রস্তাব 
গৃহীত হয় 2 

"এই সম্মেলনের অভিমত এই যে ব্াক্তির তথা সমাজের পূণ" বিকাশের 
জন), দেশে নৃতন সম্পদের সৃষ্ট করিবার পথে সর্যরকমের গবেষণা ব্যবস্থাকে 
সাহাযা করিবার জ্রনা এবং পর্ণবিকশিত মানযের উপর ভিন্তি করিয়। সমাজকে 
প্রকৃত গণতহ্তে সংপ্রতিষ্টিত রাখবার জন) দেশে সব'জলের গ্রশ্থাগার বাবদরা 
প্রবত'ন করার আশহ প্রয়োজন ঘছইয়াছে। 

“এই সম্মেলন মনে করে যে চাঁদার উপর নিভ'রশীল গ্রণ্থাগারগহলির 
সাহায্যে উপরিউক্ত কত'বাগৃলি সম্পৃণন্ষপে পালন করা সম্ভব নহে । সম্ত 
সমাজের প্রয়োজন বলিয়। গ্রশথাগার বাবস্থা জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত]াপির মত 
দেশের সরকারের দায়ির হওয়া উচিত এবং ইহার খরচপত্রের ব্যবসাও আতীয় 
ধনভাপ্ডার হইতে হওয়। প্রগোজন ॥ 

“এই সম্মেলন মনে করে যে কোনন্রপ কেন্্রীর দ্তরের পরিচালনায় 
থাকিলে, এ পরিচালনে জনসাধারণের অলপাধিক প্রতিনিধি গ্রহণের বণ্দোবস্ত 
থাকিলেও সাধারণকে গ্রশ্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনায় সম্যকভাবে দায়িত্রবোধ 
সম্পন্ন করিরা তুলিতে পারে না। কিন্তু বাবহারকারীরা ধদি পরিচালন 
ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অধিকারী না হন তবে পরিচালনে উপেক্ষ) ও ত্রটীর সচ্ভাবন: 
থাকে । সেইজন্য অঞ্চলের জনসাধারণকে বৃঞফিতে দিতে হইবে ঘে গ্রন্থাগারের 
তথা অঞ্চলের বাক্তি সমাজের পূণ" বিক।শের দাচিত্ব ও সেই পথে গ্রন্ঘাগারকে 
পরিচালিত করার কতৃ'ত্ব সব‘রকমে অঞ্চলের জনসাধারণে নাস্ত । 

“এই সম্মেলন মনে করে যে উক্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পরিপ্‌শ"ভাবে পালন 
করিতে দিতে হইলে যথোপযুক্ত গ্র“্থাগার অইন প্রণরন আশ ও অবশ! 
প্রয়োজন ৷ 

“এই সম্মেলন ইহাও মনে করে যে সরকারী দশতরের বিকল্প ব্যবস্বা কর 
প্রবত'ন অপরিহার্য । কারণ আইনের সাহাষে) নামামিকিত কর সংগহীত 
অর্থ'কে উপযব্ক্তভাবে নিয়োগ করিবার অধিকার দিবে । ইহা নামমাত্র হইলেও 
মনের দিক দিয়া ভ্রনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করিয়া 
তুলিবে। পক্ষান্তরে এই কর স্বলপবিত্তবানদের পীড়িত করিবে লা। ইহ! বে 
পরিমাণ ভারের সৃষ্টি করিবে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের তুলনায় তাহ) অকিঞ্চিৎকর 
বিবেচিত হইবে ॥ 


৩১২ গ্রন্থাগার [ ১২শ সংখ্যা 


“এই সম্মেলন ব্গীয় প্রথাগার পরিষদ ও অনান্য প্রম্থাগারগৃলিকে 
তাহাদের কমীদের ও দেশের শ্রচ্থাগার অন:রাশ্গী বাক্তিদের [নিকট অনুরোধ 
করিতেছে যে তাহারা যেন কর প্রবর্তন সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কোথাও 
কোন ভ্রান্ত ধারণ। থাফিলে তাহা দূর করিতে যযত্রবান হন ৷” 





সম্মেলনে বীকার। বালী পাঠাইয়াছেন 


নিম্নলিখিত বাতি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সম্মেলন উপলক্ষে বাণী 
পাওয়। গিয়াছে $ 

পশ্চিম বণ্গের রাজ্যপাল ও বঞ্গীল্প গ্রশ্থাগার পরিষদের প:ষ্ঠপোযক 
শ্রীমতী পদ্মআ। নাইড্‌ ; ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথন ; শ্রী যি, এস, কেশবন ; 
শ্রীসোহন সিং; শ্রীহেমেন্দ্রগুসাদ ঘোষ ; ডক্টর ভ্রিগুণা সেন; শ্রীঅশোক সেন ; 
শ্রীতুষারকাশ্ত ঘোষ ; হারাল গ্রশ্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী ওয়াই, এম, 
মহলে ; ইণ্ডিয়ান লাইব্লেরীয়ানের সম্পাদক শ্রীসণ্তরাম ভয়৷; মান্রাজ গণ্থাপ্যার 
পর্লিয ; সভাপতি, আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন; সভাপতি, কানাডা 
লাইব্রেদী এসোসিয়েশন; সম্পাদক, ইয়।সলিক প্রভৃতি । 





দক্ষিণ পাশের শ্রীপ্রভাত কুমার ঞ্জনখোপাধ্যান্পকে সম্মেলনে 
উদ্বোধন-ভাবণ দান করিতে দেখা যাইতেছে । 


উদ্বোধন ভাষণ 
প্রভ৷তকুমার মুখোপাধ্যায় 


[ সম্মেলনে শ্রীপ্রভাতকুমার নখোপাধ্যায্ কতৃক প্রদত্ত উদ্বোধন ভাষণের 
কিয়দংশ মুদ্রিত হইল ৷ ] 


বিদ্যালয় শব্দের মধে। বিদ্যা ও আলয় এই দৃটে। শব্দ আছে,_অর্থাৎ যে 
আলয় বা গৃহে বিদ্যার খয়র।তি বা বিকিকিনি হয়--তাকে বলে বিদ্যালয় । 
কিণ্তু আলর না হলেও বিদ্যা বণ্টন করা যায় ॥ আমাদের প্রাচীন ভারতে 
তপোবনে, বক্গতলে বিদ]া দানের বাবদথা ছিল; এখনো কাশীর পাটে পাঠায় 
বসে জ্ঞান-চচণ হতে দেখ৷ যায় । জাপান যখন চীনের অধেক গ্রাস করেছিল, 
তখন চীনাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে গিয়েছিল নান। স্থানে । আমাদের শাগ্রকে 
বলে শুতি ও ্মৃতি_অর্থাৎ ব। শুনে শুনে গরু শিষা পরম্পরায় চলে, আর 
মনে করে করে যা বল। যায়, তাকে বল। হতো স্নৃতি ? 


কিন্তু একদিন মানুষ তার ভাবনাকে কূপ দিল রেখার সাহাযে]; 
পশ্ডিতরা বলেন, পৃথিবীতে লুস্ত ও চলতি ভাষার সংখ্যা ৩০৭৬ ॥ সব ভাষায় 
লেখ! পদ্ধতি চালিত হয় নি অবশ্য । 


ভাষাকে ও ভাবকে ক্থপে ফব্টয়ে তোলার জলা মানুষ জত রকমের হ।তিয়ার 
আবিৎক্ার করেছে । কাদায়, পাটাগ্ন নরুণ দিয়ে খুদে, পাথরের উপর ছেনি- 
হাতুড়ি ঠংকে ঠুকে, গাছের পাতার উপর থাগের কলম দিয়ে, কাগের উপর 
তুলি দিয়ে--তার অশেষ ভাবনাকে কূপ দিয়েছে । সেই প্রকারের কত রকম 
ভঙ্গী--কেউ লিখলো ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, কেউ বাঁ থেকে ডানে, কেউ 
বা লিখতেন উপর থেকে নিচে ॥ প্রকাশের প্রতীকই বা কত রকমের--কত 
হরপই সৃষ্ট হয়েছে । কত লিপি লেপ পেয়েছে - পন্ডিতরা অনেক কণ্টে 
পাঠোধ্ধার করেছেন কতকগুলির, পাঠোম্ধার হয় নি এমন লিপিও রয়ে গেছে । 
আমাদের দেশের হারাপ্পা সভাতার সীলগুলে। কেউ পড়তে পারেন নি। নানা 
মণি নালা ভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন ॥ ক্রীটের দশাও সেই রকমের ; পড়া 


৩১৪ আস্থাখার [১২শ সংখ্যা 


যান্ল অথচ ভাষা বোঝা যায় না, এমন ভাষ: হচ্ছে ইতালীর ইগ্র।সকানী ভাষা । 
এ রকম আরও দহ্টোনত দেওয়া যাল্স ॥ 


যুগ যংগাণত হতে মানুষ কথ। বলে আসছে-_সে তার কাব্য, গান, ধম" 
কথ), ঠাকুর দেবতা তুৎট করবার মণত্র, তুক্তাক তাদের ভবিষাৎ বংশধরদের 
"উপকারের জন) লিপিবদ্ধ করে ; আর সেদিনকার কবি, গ্রশ্বকাররাও বলেছিল 
'আমায় মনে রেখো-__আমার কিছু বলবার আছে ।' যহগ পর্লিবত'নের সঙ্গে 
সঞ্গে বিশলবের মুখে ভেসে গেল তাদের গান, তাদের বিশ্বাস, অতীত সাগয়ের 
মাকে-মানুষেক স্মৃতি থেকে মুছে গেল সে ভাষা, সে লিপি--ভুলে গেল 
তার অর্থ; লংতন বিশ্বাস এলো, নূতন ধম-চেতনায় উদ-বুস্ধ হয়ে অতীতকে 
লিশ্চিহ্ছ করলো নিজের হাতে ) 

গত ছয় হাজার বৎসরের মধো মানুষের বলবার ভাষায় কত ছন্দ, কত সুর, 
কত অলকার এসে জহটলো । আজ্জও লৃতন নৃতন শৈলী সৃষ্টি করে চলেছে-__ 
প্‌র।তনকে পথ ছেড়ে দিতে হচ্ছে নূতন ন্‌তন চেতনার লবতর প্রকাশনীর কাছে । 


মানবের হাতে এলে! বিজ্ঞানের চাবি; পদার্থ বিদ]া, রসায্নল বিদ্যা, 
উচ্ভিদ তত্তেবর সহায় পেলো সে তার ভাবনাকে ধরে রাখবার জনা__-শহধহ ধরে 
রাখ। নল্প, প্রচারে । বদ্ধ গণিত হলো। গ্রণ্থ, যে দিন মুদ্র।যনত্র সে আবিংকা 
করলো ॥ তারপর থেকে চলেছে জ্ঞানের জয়যাত্র।। মানুষের বিচিত্র প্রকাশ- 
বেদনা, তার অন্তরের আতনাদ, তার পাপের স্বীকারোক্তি তার সান্ত্বনার বানী, 
তার মনের অসংখা ভাবনা, তার অতি গোপন কথা, যা হয়তো সে মংখে বলত 
লক্ষ পায্__কিততু লিখে প্রচার করতে শ্বিধ। বোধ করে না, এমন সব সাহিতঃ 
প্রচ।রিত হতে লাগলো? ॥ যে লেখ। সে নিজের পুত্র কন্যাকে পড়ে শোনাতে 
সংকোচ বোধ করে, তাই সে ছাপাচ্ছে স্বজনের সন্ভোগের জন্য । বিক্রী হচ্ছে 
হাজারে হাজারে-_টাকা আসছে লাখে লাখে। 


একদিন নানুষ সেই সব বই সংগ্রহে মন দিল _আগার বসিয়ে তাদের বন্দী 
করলে। আলমারীর মধো, পাহারা বসলো *বারে, গড়ে উঠলে লাইৱেরী দেশে 
দেশে। আজ ভারতবর্ষে গবণ'মেত্টের পুষ্টি পড়েছে ৩১ঘাগার আন্দোলনের 
শ্রুতি । জেলার জেলার গ্রথাগার পর্ধদ গঠিত হচ্ছে৷ কি’তু বাস্তবতার দিক 
থেকে বিচার করলে এই প্রচেষ্টাকে অত্যন্ড দবণগ বলেই মলে হর । কারণ, 
গ্রামে গ্রামে যে সংখ্যার পাঠশালা, বিদগালন্র, শহরে শহরে, এমন কি গ্রামাফলে 


চৈত্র £ ১৬৫ ] জ্রস্থাগার ৩১৫ 


কলেজ স্থাপন হচ্ছে_প্রতি বৎসর যে পরিমাণ সাক্ষর লোক ও শিক্ষিত বালক- 
যুবক বের হঞ্ছে, তাদের মনের খোরাক দেবার মতে! গ্রন্থাগার সে অলবপাতে 
বাড়ছে না। তানের ক্ষিধে জাগিঘে দেওয়া হচ্ছে, ক্ষিণ্তু সংখাদ) সামনে ধরা 
হচ্ছে না। অন্ধ চোখ পেলে সব কিচু দেখতে পার ও দেখতে চার-_তার 
গেখের ক্ষুথ। প্রকৃতি দেবী সরবরাহ করেন ॥ কিশ্তু ক্ষুধার বোধ জাগিয়ে 
সহখাদ) ন! যোগালে, তারা কুথাদ) অখাদা খাবেই । আত যদি একটু চোখ 
খংলে আমর) চলি. তবে দেখতে পাবে। নব-শিক্ষিতদের মানসিক খাদটা 
কি। গ্রত্থাগারের কাজ হবে গ্রণ্থ পরিবেশন--শহধ্‌ সন্গবরাহ নহে । আমরা 
প্‌বে বলেছি ছাপাখানা কলাণে অসংখা বই বের হচ্ছে_সমদ্ত বই কেনাও 
সম্ভব নয়-_উচিতও নর-__বাছতে হবেই; তাছাড়া একটি পরিবারে বন্ধ” 
ব্‌দ্ধার যে খানা বাবসথ), কারখানার খাট তাদের দোয়ান ছেলেদের সে খানা 
নয়_আবার শিশহর খাদাও পৃথক । সৃগৃহিণীর কাজ এই বাবসথ) ও বণ্টন । 

আমাদের বংগীয় গ্র-্থাগার পরিষদের প্রধান কাজ্দ বাংলাদেশের সাধারণ 
পাঠাগার চ্থাপন, পরিচালন প্রভৃতি; আর গ্রণ্থাগারিকদের শিক্ষাদান ও 
পরীক্ষাগ্রহণ । সাধারণ পাঠাগারের পাঠক হচ্ছেন বড়র1__খাড়ীর মেয়ে 
তাদের চাহিদ! গলপ ও উপন্যাসের । এর চাহিদাই স্বাভাবিক ; কারণ মানংষ 
তার নিজের পরিবেশের অভাব অভিযোগ ভুলতে চায় এইসব বাস্তব অবাস্তব 
নায়ক নায়িকাদের সঞ্চে মনোবিহার করে। সতপ্াং উপন্যাসের চাহিদ। 
হবেই । 

কি’তু আমার ভাবন। তাদের নিয়ে নম্ন__আমার ভাবনা [শিশু ও কিশোর- 
দের নিয়ে । এতে! যে বুনিয়দী বিপযালয় হচ্ছে কোথায় তাদের পড়বার 
পরিবেশ । আমার ঘরের কাছেই এই শ্রেণীর বুনিয়াদী বিদালয় একটি আছে-_- 
বাড়ি তৈয়ারী হয়েছে, শিক্ষকরা আসেন যান_-কাগজপত্র ঠিক আছে__কি“তু 
নেই শিশুদের উপযুক্ত লাইব্রেরী_নেই কেবল তাদের মানসিক খাদের 
বাবগ্ৰ।। এর ফল কি হবে তা সহজেই কতপনা করা যায়__তারা। ক্ষুধার 
তাড়ায় যেখান থেকে ঘা সংগ্রহ করতে পারবে তাই পড়বে । [শিশু যদি 
বড়োদের খাদ! খেতে অভাস্ত হয়- তবে অকালে দেখা দেবে যক়তের ব্যাধি । 
বকতের ব্যাধির চিকিৎসা হয়, কিন্তু মনোবিকার সাধলানে। দায় ॥ তাই বলছি 
আপনাদের এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের বড় অগগ হওয়া উচিত শিশন গ্রন্থাগার 
স্থাপন । তবে*একটা কঘ। বলি-বিকাল বেলায় খেলার সময় শিশুদের 





৩১৬ অস্থাগার [ ১২শ সংখ্য। 


গ্রন্থাগার খুলে রাখবেন না - তথন যেন তারা বই মুখে করে ঘরে বসে লা 
থাকে । এই শিশহ গ্র"থাগারের কথ) উঠলেই এসে পড়ে বুনিযাদী বিদ্যালয় 
ও পাঠশালার কথা । সেইখানেই হবে আসল শিশহু গ্রত্থাগাল । গ্রামে গ্রামে 
অসংখা পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে_এইগহলোই হোক বৃলিয।দী 
গ্র্থাগার। 

পশ্চিম বঙ্গ সরকার জন৷ শিক্ষার জন৷! বায় করছেন--খবই ভাল কথা ; 
কি’তু তাঁদের পাঁচ কাজ-__টেকনিক্যাল বিষয়ে মন দেওয়! সম্ভব নয় গ্রন্থাগার 
ব্যাপায়টা বঞ্গীয গ্রন্থাগ/র পরিষদের উপর কিছুট। ছেড়ে দিতে পারবেন; 
রশ বত্পরের উপর এই প্রতিষ্ঠান নানাভাবে দেশের মধ্যে পড়ার চাহিদ) 
বাড়াতে সাহাযা করে আসছে; কিশ্তু এ পর্যযশ্ত সরকারের নেক নজর 
এই প্রতিষ্ঠানের উপর পড়লো না; এমন কি বৎসরে যে সামান্য টাক) 
সাহায। কনতেন_ তাও কমিয়েছেন ॥ আমর শ্রতিষ্বন্দবী প্রতিষ্ঠান নই, 
আমরা, শিক্ষ। বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করেই কাজ করতে প্রস্তুত; 
গবর্ণমেস্টের উচ্চতর স্থান থেকে প্রায় ঘেঃষণা শুনি যে সরকারী বে-সরকারী 
সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা হলেই দেশের কাজ সংষ্ঠৃভাবেই হতে পারে । কিন্তু 
আনরা “ভরা মনে দিতে চাই, নিতে কেহ নাই ।' তাই আজ আমরা পুনরায় 
পশ্চিম ব*গ সরকারকে আমাদের আবেদন জানালাম ॥ 

বঙ্গীয় গ্রশথাগার পরিষদের সহিত যাঁহার! ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও যাহারা 
ইহার ম্‌লাধার--তাদের কাছে আমার একটি আবেদন আছে; আমাদের 
পরিষদের যাবতীয় কাজকর্ম বাংলা ভাষার মাধামে নিৎ্প্ন হউক । আর 
একটি নিবেদন এই যে গ্র্থাগারিকদের টেকনিকযাল শিক্ষা ছাড়াও_ তাঁহাদের 
জ্ঞান ভান্ডার যাহাতে সমন্ধ হয়, সে বিষয়ে আর একটু সচেতনতার প্রয়োজন 
হইয়াছে ॥ গ্রন্থের বিষয় বস্তু, বিবিধ বিষয় সম্বশ্ধে জ্ঞান আর একটু স্পজ্টতর 
হওয়া একান্ত বান্ধনীয় । কিভাবে সেট হতে পারে--সে আলোচন! আজকের 
বিষয় নয়; আমার অনুরোধ এই দিকে আর একট; বাদ্তব-খোল দ:ষ্টি তাঁরা 
যেন দেন ॥ 
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মুল-সভাপতির অভিভাষণ 


কাজী আবছুল ওহদ 


আপনাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির জন্য আপনার) আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
ও প্রীতি গ্রহণ করুন । আমি সাহিতিক মাত্র _সাহিত্যিক ভিন্ন আর কিছু 
যে নই তা জ্ঞান৷ কথা । তাই আমাকে আপনাদের এবারকার বাৎসরিক 
অধিবেশনে এমন সাদর আহ্বান জালিয়ে আপনাদের গড়ে সাহিত।-ভীতির 
পরিচন্নই আপনারা দিয়েছেন_তার বেশী আর কিছু করেননি ॥ বলা বাহুল্য 
এরর জনা কোনোনপ সুখ্যাতি লাভের সম্ভাবনা আপনাদের কম । ত! হোক 
কম । লাভের কথ।ই যে সব সময়ে মানুষ বড় করে ভাবতে পারে তা নয়॥ 
আসুন কর্মারহ্ডে আমর) এই প্রার্থন। কার £ সাহিত্যের অর্থাৎ সহতত্বের 
শক্তি, অন্য কথায় সবার সঞ্গে প্রেমের ধোগের শক, দেশের এই মহং-সমভাবনাময় 
গ্রশ্বাগার আন্দোলনকে সর্ব“চ্গীন সাফল! দান করুন । 

আপনাদের বিভিন্ন সময়ের বাৎসরিক অধিবেশনে যেসব যোগ্য ব্যক্তি 
পোরোহিত) করেছেন তাঁরা এই গ্রশ্থাগায় আন্দোলনের সার্থকতা সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিত্লেছেন। স্‌চনার তাঁদের দেই সব সংচিপ্ত। 
নতুন করে স্মরণ করা যাক ! 

তাঁদের দহ চিশ্তাই মৃখা ; একটি £ গ্র্বাগারের ব্যাপক প্রসার দেশে 
শিক্ষা-বিকিরূণের একট দিক হলেও এর গংক্ত্ব এতখানি যে দেশের শিক্ষা 
বিভাগের একটি মামুলি উপ-বিভাগ ক্ষপে গণ্য হলে এর সেই উদ্দেলই 
হবে ব্যাহত ; অপযট £ আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে 
নির্ধারিত করতে হবে দেশের কোন অঞ্চলে কোন্‌ শ্রেণীর গ্রপ্থাগার বেশী 
উপযোগী হবে ৷ 

গ্রশ্থাগার সভা মানুষের এক প্রাচীন প্রতিষ্ঠান । গ্রথ বা পান্ডুলিপি 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ যে প্রাঠীনকালের বিদ্বানর) ও বিশিষ্ট ধনীর একটি বড় কাজ 
জ্ঞান করতেন সে সন্বশ্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে । কিশ্তু প্রাচীনদের চোখে 
সভাতা ও সংস্কৃতি মোটের উপর ছিল যেন পিলসুজের উপরকার শিখা, অর্থ।ৎ 
জ্ঞানের চর্চা ছিল মানবের সমাজের একটি ক্ষ: দ্র অংশে সীমাবদ্ধ । কিন্তু 
একালে সভাতার পালাবদল হয়েছে-_একালে জ্ঞানচর্চ। সমাজের কোনো বিশেষ 
অংশে সীমাবদ্ধ নর, বরং সর্বত্র ব্যাপ্ত ॥ অবশ্য তকা হতে পারে £ জ্ঞানচর্চার 
ব্যাপারে সেকালের তুলনায় এ কালের মান্‌য সত্যিই কি এগিয়েছে ? সেকালে 
জ্ঞানীদের সংখ্যা আপ ছিল, গ্রশ্থের বা পাণ্ড্‌লিপির সংখ্য ছিল আজকের 


৩১৮ শ্রস্থাগ।র [১২শ সংখ]! 


তুলনার নগণ) কিন্তু জ্ঞান সমাজের সবত্ত ছড়িয়ে পড়ুক সেজন্য সেকালের 
জ্ঞানী ও শাসকদের চেষ্টাও কম ছিল ন) । একালে বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞান অনেক 
বেড়েছে সণ্দেহ নেই, সেই সঙ্গে পাণিপত্রও বেড়েছে অবিশ্বাস! রকমে, কিনতু 
ত! সত্তেও কি একথা বল। যায় যে একালে জ্ঞান মানুষের সমাজে পরিব্যা*্ত 
হয়েছে? প্রহ্নট যে দ:রূহ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তব একথা স্বীকার 
করতে হবে, একালে সব“সাধারণের সম্বন্ধে সব'ক্ষেত্রের নেতাদের চেতনা অনেক 
বেড়েছে, মানুষের দাবিও বেড়েছে খুব, তাই গ্র্থাগার আন্দে৷লনের মতে৷ ব্যাপার 
বিশেষ ভাবে একালের জিনিষ_-সেকালের মানুষের এই ধরণের চেতন৷র অভাব 
ছিল। একালের নেতাদেরও সর্বসাধারণের এই বধিত চেতনার পরিপ্রেক্ষিতেই 
বিচার করতে হবে, শ্র-থাগার আন্দেলনে আমরা সার্থকতার পথে চলেছি, না, 
গতানগতি বজায় রাথতি মাত্র ॥ 

এই দিক দিয়ে সমস্যাটির দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যাবে দেশে গ্রদ্থাত 
গারের ব্যাপক প্রসার দেশের শিক্ষা-বিভাগের একটি মামৃলি উপ-বিভ।গ হিসাবে 
গণ?) হতেই পারে না, কেনন! যেমন সাধারণ শিক্ষ "বিস্তারের ক্ষেতে তেমনি 
গ্রশ্থাগারের প্রসারের ব্যাপারে একালের করণীয় এত বেশী, এত বিভিন্ন রকমের 
যে, এই দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপক চিন্তা পরিক*পন। ও অনুস"ধানের একা*ত 
প্রয়োজন রয়েছে, এই দুয়ের একটিকে অপরটির আনুষক্গিক জ্ঞান করলে দংই 
প্রচেম্টাই হবে খণ্ডিত ও অসার্ঘথক ॥ 

পৃবসিক্সীদের অপর প্রধান চিন্ত। প্রথম ঢিন্তারই অন্যদিকে, কেননা বিচিত্র 
ধরনের বন্ধ গ্রত্থাগারের প্রতিষ্ঠা একালে একান্ত কামা বলেই তো গ্রন্থাগারের 
প্রসার একটি শ্বতল্রর দফতরের-_-অন্ততঃ একটি স্বয্নং-সণ্পূর্ণ“ বিভাগের বিষয় 
হওয়া উচিত । পে প্রত্থাগার বাবহার করতেন যাঁরা জ্ঞানপিপাসু তাঁরাই _ 
দৈহিক-শ্রম-মুক্ত ধনীরাও কখনো কখনো বঃবহার করতেন ৷ কিন্তু একালে 
জ্ঞানের দ্বার খোল! থাক। চাই সব শ্রেণীর ও বয়সের লোকদের জনা তাই 
শ্রথাগার বিচিত্র ধরনের না হলে ত। হবে অসার্থ'ক. এমন কি অনেক গুলে? 
গ্রশ্বাগারকে গ্রত্বের আগার তেমন না করে কর! চাই বরং রেকর্ড ও বেতার আদি 
যন্ত্রের আগার যেখানে মাত্র বর্ণ‘জ্ঞানসম্পশ্ন কিংবা নিরক্ষর গ্রামবাসীরা সেই 
সব রেকর্ড ও ষশ্ত শহনে জ্ঞান আহরণ' করতে পারবে. সং্গে সত্গে তাদের 
চিত্ত বিনোদনও হবে ॥ একালে, অন্তত গণতন্ত্রে, শেষ পর্যন্ত জনসাধারণই 
দেশের শাসক- তাদের পছন্দ অপছন্দের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, হয় দেশের শাসল- 
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ব/বস্থা॥ তাই সাধারণ শিক্ষার বিকিরণে বা গ্রচ্থাগারের বিন্তারে যত অর্থ‘বায়ই 
হোক তা বৃথাব্য় কোন ক্রমেই নয়, বরং শ্েণ্ঠ সদবোয় বলে গণ্য হবার যোগ্য ॥ 
কিন্তু এই আত প্রয়োজনীর বিষয়ের [দিকে দেশের দুষ্ট কি যোগ)ভাষে 
আকৃষ্ট হয়েছে? দরদন্টেক্রমে স্বাধীনত) লাভের এক যুগ পরেও আনাদের 
বলতে হচ্ছে_না হয় নাই ॥ দেশের কেন্্রীপ্ সরকার বিভি"ন রাজোর জেলার 
দ্েলায় কেন্ত্রীয গ্রন্থাগার স্থাপনের এক পরিকংপনা কিছুদিন পুর্বে গ্রহণ 
করেছেন ॥ দেশের আয়তনের ও লোক-সংখ্যার তুলনায় তা পর্যা্ত নয় ॥ 
কিনতু তার চাইতেও গুরুতর কথ৷--এর কূপায়নে প্রাণের স্পর্শ লাগছে লা 
টাকা খুব কম খরচ হচ্ছে লা, কি‘তু লোকদের মধো এই সাড়া লাগছে ন৷ যে 
একটি বড় কাজে হাত দেওয়? হয়েছে । এটি কোথায়? জনসাধারণের অ*্তরে, 
ন! কমকিতণদের অন্তরে ? অথবা দই জায়গায়ই ? হয়ত দুই জায়গায়ই । 
কিনতু বেশী দায়ী করতে হবে কম'কতণদেরই ॥ একটু খোঁজ নিলেই বোকা। যাবে 
দোষ তাঁদেরই বেশী । যেদিন দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলেছিল, সেদিন 
কোন কোন মহলে এই মত প্রকাশ কর) হয়েছিল—Education can wait 
but 5৯৪18) cannot— শিক্ষার ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে, [কি"তু 'স্বরাজের 
ভাবন। আজই ভাব। চাই ৷ বলা বাহুলা, সেদিনেও এই ধরণের চিন্তা ছিল, চি'তার 
নামে গোঁজামিল, কেনন। সড)সমাজে শিক্ষা-সংদকৃত্তির সমস্যা গোঁন বিবেচিত 
হতে পারে না। আর আজ তে। এমন চিত সব'নেশে । কিনতু এই সব'নেশে 
মনোভাব থেকেই আমাদের এ কালের নেতৃপ্থানীয়ের। ভুগছেন। তাই তাদের 
ঢেতন। নেই দেশের নবীন জীবনে কতখ।নি বাথণতি। তাঁরা থটাচ্ছেন । 
কিনতু এর প্রতিকার কোন: পথে? রাজনৈতিক চেতন? যাঁদের প্রথর, ত1য়। 
হয়ত সোজা বলবেন £ যে দল এখন শাসন চালাচ্ছেন তাঁদের সরিয়ে দিয়ে নতুন 
দলকে সে সংযোগ দিতে হবে_ গণতণ্ত্রের তাইই কাজ । কিন্তু কোন নতুন দল 
সম্বন্ধে দেশ যে আজে তেমন আহ্বান্বিত হতে পারে নি তারও প্রমাণ পাওয়া 
যাচ্ছে ॥। এর থেকেই কতকট। বোঝা যায় দেশের রাজনৈতিক চেতনার দংব“লতা-_ 
দেশের কমণশক্তির অনেকখানি দিশেহারা দশ) ৷ দেশ এক নতুন বিপর্যয়ের 
সম্মৃখীনও হতে পারে, যদি দেশের বঙ'মান অবাঞ্ছিত ধারা না বদলার । 


কিন্তু আমরা রাজনীতিক নু, রাজনীতির জলত! ও গহনতা তাই 
যথাস*্ভব এড়রে চলাই আমাদের জন্য শুভ ॥ আমরা শিক্ষ। ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের 
কর্মী, সেখানে শাশ্তভাবে প্রধানত জ্ঞান আহরণ আর জ্ঞ।নের পথে যে কম'কুশলত? 
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অজ-ন করা যায় তাই, আমাদেস্র অবলম্বন । সেই দিক দিয়েই দুই একটি কথ! 
বলতে চেণ্ট করবো ৷ 

দেশের কমণভার আজ দেশের রাজনী[তফদের উপরে আর তাঁদের অধীন 
বড় বড় আমলাদের উপরেই ন্যস্ত ॥ এদের মধ্যে যোগ্য চৈতন্যের উদয় না 
হওয়া পর্যন্ত দেশের কল্যাণ নেই, সহজেই সে কথা বোঝা যায়। কিন্তু 
সৌভাগাকমে এদের সাধ্য নেই যে দীঘ"দিন এ*রা অনড় হয়ে বসে থাকবেন ; 
ভিতরের ও বাইরের ধাক্কায় ধাক্কায় হয় এদের বদলাতে হবে, নইলে জায়গা ছেড়ে 
দিতে হবে । অনাভাবে বলা বায়, সময় একালে দেশের জন্য অনেকখানি 
অনুকূলও বটে-_এমনও হতে পারে সহসময় (অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে হাজির 
হবে॥। কিনতু তখন আমর! প্রস্তুত থাকতে পারি, নাও থাকতে পারি । তাই 
আমাদের, অর্থাৎ গ্র্থাগার আন্দোলনের কমীদের, পুরোপহন্সি প্রস্তুত থাকতে 
হুবে-_-এই কথাই আপনাদের বলতে চাই ; সেই প্রস্তুত ঘাকার অর্থ__ একাল 
শ্রদ্ধাগার আন্দোলন বিভিন দেশে গ্রচ্থাগারের বিভিন্ন ব্যাপার সমপর্কে কি কপ 
নিয়েছে সে সম্বস্ধে ওল়াকিফহাল থাকা, আমাদের দেশে কোথায় এর কোন্‌ স্ূপ 
সর্বসাধারণের জ্রন্য প্রকৃতই উপযোগী হবে সে-সম্বন্ধেও ওয়াকিফছাল থাকা, 
আর এর অনৈতিক বনিয়াদ কি করে মজবূত হুবে সে সম্বন্ধে দেশের মত 
যোগাভাবে গঠন করে চলা ॥ Knowledge 15 ০১০, জ্ঞালই বল, একথা 
স্বীকৃত সত7 জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সব“কালে । 

আর একচি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো । জ্ঞান আপনাদের 
শক্তি দেবে, আপনাদের সফলতার লিয়ে যাবে, একব) মিপ্যা নয় । কিন্তু আর 
একট বড় বিষয়ও আছে, সেদিকেও আপনাদের মনোযোগ কিছু কুণ্ঠিত ভাবে 
আকর্ষণ করছি ॥ বলা যায় সে হচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রেমের দিক । 
জ্ঞানের সান গ্রত্বাগার আন্দোলনে আপনাদের প্রতিষ্ঠা, দেবে, কিন্তু আপনারা 
সতাই খুশী হবেন ও গ্রণথাগার যাঁরা বাহার করেন তাঁদের খুশী করতে পারবেন 
যান গ্রদ্থকে, গ্রr্ব-সরবরাহ কে, ভালবাসতে পারেন । একালের মানুষ শুধ 
আইকতগ্স সচেতন ; কর্ম'কুশলতার মুল্য তাঁরা বোকেন; কি’তু কাজকে শ্রত 
কূপে গ্রহণ কয়তে হবে, তাতে আত্যদান করতে হবে--একপাট!। বেন বুকতে 
চাচ্ছেন ন! ৷ ন! বুঝলে অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত ন] হয়ে উপায় নেই । এক মহৎ সং" 
ধর্মী কাজে নেমে অ।মাদের এমন ভুল না হোক, এই আমার সাগ্রহ নিবেদন । 

পৃনরার আপনাদের সর্বাষ্দীণ সাফল্য কামল। করি৷ 


গ্রস্থাগারিকরত্তি শ্রিক্ষ।_ দেশে ও বিদেশে 


এস্‌, আর, রঙ্গনাথন 


[ যুক্তরাষ্টরের বহু গ্রচ্থাগারিকবৃত্তি-শিক্ষারতনের কথ। ও তার পুর্ণ সময়ের 
শিক্ষকদের কথা বল। হইয়াছে । যুক্তরাজ!, জার্নি, কানাডা, জাপান ও 
রূরাপের জযাপিলেভির ও অন্যান্য দেশগুলির পুর্ণ সমরের বৃ্ডি শিক্ষার সুরু ও 
তার পাঠোয় ব্যাপকতার কথা জানানো হ্ইবাডছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসৃত্র 
হইতে অনুশীলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণে বিভিন্ন দেশে আগ্রহের নিদর্শনও 
পেখালো হইবাছ্ে। ডারতবর্ধে কিভাবে এই বিজ্ঞানে সল্প কুশলী, পূর্ণ কুশলী, 
নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগ এবং গ্রন্থাগার (বিজ্ঞানে গবেহণ। করিবার বুদ্ধ ও 
দাৱিতুসন্প৷৷ কামিদলকে চারিটি অংশে গড়িষা তুলিতে হইবে তাহারও বর্ণনা 
কলা হইৱাছে। ] 


আমেরিকা ২ 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম গ্রচ্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন 
উপলব্ধি করে ॥ অধ" শতান্দীরও পূবে‘ মেলভিল ভিউই গ্র“থাগার বিদ)।লয়ের 
সনা করেন ॥ চ্বিতীর প্ঘলে এখন একটি ডিউই অধ্যাপকের পদ প্রতিচিত 
হইয়াছে ॥ বত'মানে যুক্তর্রাম্টরে চক্বিশ্টরও অধিক অনুমোদিত গ্রশ্থাগারিকবৃণ্তির 
শিক্ষায়তন আছে ৷ ইহ ছাড়া অননুমোদিত শিক্ষালয়গলিঝ। সংখ্যাও ফন 
" নহে ৷ ইহাদের সবগুলি বি*ববিদ]ালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর । এই শিক্ষালয়- 
গহলিতে ছাত্র সংখা। গত বৎসরে প্রায় পৃবে'র দ্বিগুণ হইর) গিয়াছে । গত 
অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আমি ইহাদের চৌস্দ£তে পড়াইতে গিয়াছিলাম ৷ 
নূতন শিক্ষার্থীর দল গ্রতথাগারবিদ্যার পঞ্চসত্র হইতে সমস্ত বিষয়টিকে 
বিকশিত করাকে বিশেষভাবে সনবহিত করে॥ শ্রেণী বিভাগে পকঞ্চস্বীকৃত- 
তন্তেৰর প্রয়োগ (Postulational ৪:০৪০]৯) এবং সী করণে শৃশ্খল-পদ্যতি 
(chala Procedure) তাহাদের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে॥ একজন 
খ্যাতনাম! গ্রশ্থাগারিক এই শিক্ষায় সব'দিকের উৎসাহপূর্ণ অবচ্থার কথা 


৩২২ এরন্থাগার [ ১২শ সংখ্যা 


উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় সবক্ট শিক্ষালয়ে জনসংযোগের দিকে বিশেষ জোর 
নেওয়া হয় । Ann 4১:৮০: স্কুলে এখনও শ্রীমতী মাগ“রেট ম্যানের প্রভাব 
অন্ভূত হয়। ফলে শ্রেণী বিভাগ এবং সৃচীকরণ কিছুটা মিশাইয়। আছে বল: 
চলে ॥ ্রতিহাসিক শ্র“থপঞ্জীকরণে যথেষ্ট লক্ষ) রাখা হয় । Pratt Schoo! 
অংপদিন পবে‘র অস্যবিধাকর অবষ্থাকে কাটাইক্সা উঠিতেছে ॥ Rutgers 
5০১০০] নৃতন চিন্তার পথে অগ্রসর হইতেছে । এইটি স্নাতকোত্তর শ্রেণীর 
প্রয়োজন মত দ. ঘণ্টার ক্লাসের বন্দোবস্ত করিয়াছে । Case-study এবং 
project methodaর উপর আরও জোর দেওয়া হইয়াছে । 


যুক্তরাজ্য £ 

যুক্তরাজো অল্পবয়স্ক যুবকদের শিক্ষানবীশ হিসাবে গ্রহণ কর্িয়। এই 
শিক্ষাদান ব্যব*থা। সুরু হয় ॥। উত্তরকালে রাজে।র গ্রথাগারপপরিষদ পরীক্ষা 
ব্যবস্থার সুরু করেন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপযুক্ত স্বীকৃতি দেন। সে সময়েও 
কোনও আনৃম্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ন। ৷ প্রথম মহাবগ্ধের পরে লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রশ্থাগায়িকব:ত্তি-লিক্ষণ বিভাগের গুতিষ্ঠ। করেন) শিক্ষকর? 
সকলেই আংশিক সমরের জন্য নিযুক্ত হইতেন। ছাত্রদের মধ্যে পূণ” সময়ের 
এবং আংশিক উভয্ন শ্রেণীর ছাত্রই ছিলেন । ইহার পাঠা তালিকা গ্রন্থাগার বংত্তির 
বাহিরের অনেকগহলি বিষরে ভারাক্রান্ত ছিল । সম্ভবত ইহা উক্ত পরিষদের 
পাঠা তালিকার প্রভাবের ফল ॥। আমাকে সংস্কত, জামান, ইংরাজী সাহিতোর 
ইতিহাস এবং ইংরাজী গদ) ও পদে/র কতকগুলি অংশ এবং প্রাচীলকালের লিখন 
পাঠপম্বতি (251০৪:০7)/) আবশ্যিক ভাবেই পড়িতে হইয়াছিল । কিন্তু এ 
বিষয়গুলি ভারতবর্ষে আমার নাতকের পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল বলিয়। আমি 
এগুলিতে পহনরায় সময় নষ্ট করিতে রাজী হই নাই । এই শিক্ষা) বিভাগও দেশের ' 
চাহিদার এক অংশমাব্রকেই মিটাইতে সমঘ" হল্প ॥ শ্বিতীর মহাযুদ্ধের পরে 
সাতটি পূর্ণ সময়ের শিক্ষালয় পর্ণ সময়ের শিক্ষকদের জইয়াই প্রতিষ্ঠিত হর 
এবং যংম্ধ ফেরৎ বাকিদের ভ্লুত শ্রিক্ষা দিবার কার্য? গ্রহণ করে। এই 
শিক্ষালয়গুলি সথায়ীভাবেই রহির। গিয়াছে । ইহাদের ছাত্রেরা এখনও প্ষ‘শ্ত 
পরিবদের পরীক্ষ। দিয়) থাকেন । নতন শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আন:- 
ক্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করিরা আসিয়াছেন ॥ তাহারা পাঠঃ তালিকার এবং শিক্ষ। 
পদ্ধতির সংস্কার করিবার চেম্ট) করিতেছেন ॥ ১৯৫৬ খন্টোন্দে আমি ইহাদের 


চৈত্র £ ১৩৬৫ ] আস্থাগার ৩২৩ 


প্রার সবগুলিতেই পড়াইল্লাছিলাম । পঞ্চসত্র হইতে অল। সমস্ত শাথাগুলিকে 
উদ্ভুত কর? এবং বগীকরণে পক স্বীকৃত তত্তেবর (59০50518655) উপর ভিন্ডি করা 
পদ্ধতি শিক্ষক এবং ছাত্র উভয় সম্প্রদায়ের মসকেই আকর্ষণ করিয়াছিল: 
কিশ্তু পাঠা তালিকার মধো নৃতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রাথমিক প্রতিবন্ধক কিছুটা) 
সৃ’ত রহিয়াছে । তবে নৃতন শিক্ষার্থীর দলের শেষ পর্যন্ত আরল্াভ 
অবশ্যম্ভাবী বলা চলে । 


জার্মানী £ 


জাম্শাণীতে এই বৃত্তিশিক্ষ।) বছদিন ধরিয়ঃই বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে । 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণ! সংস্থার গ্র্থাগারগংলির বিভিন্ন বিবরে শিক্ষিত 
গ্র্থগারিকের) বিভক্ত হইরা রহিরাছেন। ১১৫৫ এবং *%৫৬ খব্টান্দের গ্র্থাগার 
সম্মেলনে আমি নিমন্ত্ৰিত হইয়। যোগ দিই । উহাতে এই বিভাগ সংস্পহ্টভাবে 
দেখিগ়্াছিলাম ॥ ১৯৫৬ খ:ণ্টাব্দের বালিনে দুই পরিষদই একই সমন্ধে 
মিলিত হয় এবং দুইটির একট একত্র অধিবেশন হইয়াছিল । এ অধিবেশনে 
আমি ভাষণ দিয়াছিলাম ৷ প্রথমোক্ত দলের গ্র-্াগারিকেরা প্রায় সমস্ত জোরটাই 
এতিহ।সিক এবং বণ'নাময় গ্রত্বপলী প্রণয়নের উপর দিয়াছিলেন। সাধারণ 
গ্রচথাগারের গ্রত্বাগারিকদের নিজস্ব শিক্ষায়তন আছে । তাহাদের উপর 
আমেরিকান পদ্ধতির প্রভাব সংপরি”্ফত্ট £ আমি কয়েকচিতে শিক্ষাদান করিয়।- 
ছিলাম । পৰ্চসুত্রকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষাদান পদ্ধতি তাহাদের আকৃষ্ট করে। 


কানাও। £ 


কানাডার ইরাজ্রী এবং ফরাসী ভাবাভাধি জনগণের মধ্যে গ্রশ্থাগার বিদ্যালয় 
গলির কিছু তারতম্য আছে । ইংরাজী অঞ্চলগুলির বিদ্যালয়গুলি অনুমোদিত । 
কানাডীর গ্রত্ধাগার পরিষদ ফরাসী অঞ্চলগৃলির বিদ্যালরগহলিকে উন্নত করিবার 
চেস্টা কিতেছে ॥ গত ডিসেম্বর মাসে আমি সব কয় বিদ্যালয়ে গিয়াহিলাম 
এবং তাহাদের অধিকাংশতেই শিক্ষাদানও করির্যছিলাম ) শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে এখানে বগাঁকরণে পঞ্চস্বীক তন্তত্তেনর প্রয়োগ (Postulationel 81279099860) 
ও পঞ্চসূত্র হইতে সমস্ত গ্রন্থাগার বিদ্যার কমণপম্ধতিকে উদ্ভূত কর। বিশেষে 
উদ্দীপনার সঞ্চার করে । একজন গ্র-্থাগারিক লিখিল্লাছেন যে “গ্রন্থাগার বৃত্তি 
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সম্মন্ধে আপনি লিবিড় আনন্দ উৎসাহের মধ্যাদিয়। যে গভীর তত্তৰ্পৃণণ 
বজতাগ:লি দিয়াছেন তাহ! আমরা ভুলিবনা ॥ এইক্রপ একজন জ্ঞানী বাক্তির 
বন্তত৷ শ্রবণ করা প্রকৃতই এক অপূর্ব অনুভূতির ব্যাপার ॥'' 


জাপান ২ 


গ্রন্থাগার বৃত্তির শিক্ষার্থীদের সংখা) কয়েক শত হইবে । আমেরিকায় 
শিক্ষা-পন্ধৃতির প্রভাব এখানেও অতঃনত পরিস্ফুট ৷ শিক্ষকদের অধিকাংশই 
আমেরিকায় [শিক্ষালাভ করিয়াছেন । আমার বগ্গাকরণের অন্রূপ পদ্ধতি 
(Postulational বিষয়ক ॥৭pProach) বক্তৃতায় প্রায় পাঁচশত শ্রোতা আকৃৎ্ট হয় 
আমি লক্ষ্য করি যে শুধু মাত্র তথ্যের দিক হইতে অগ্রসর হওয়। ছাড়াও****** 
(Deductive discipline) উপায় হিসাবে গরশ্থাগার বিদ্যার শিক্ষা পদ্ধতি 
নিধণারিত কর! অনেকেরই সন রতি লাভ করে । 


অন্ন) দেশ £ 

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির গ্রত্থাগার বিদযালয়গৃতে আমেরিকান পঞ্ধতির 
প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা৷ যায় । ইহাদের অনেকগলিতে কিছু কিছু 
ভারতীর পদ্ধতিও শেখান হইরা থাকে । য়বরোপের অনান্য দেশগুলিতে 
গ্রশ্থাগার বৃত্তি শিক্ষার বিশেষ কোন উল্লেখযে।গ। পরিবর্তন দেখ। বায় না। 


ভারতবর্ষ £ 

ভারতবধে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রন্থাগার বিদ্যার শিক্ষণ প্রথম সক হয় 
১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ গ্রত্থাগার পরিষদের তত্ত্বাবধানে । ১৯৩৭ খশ্টান্দনে 
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষা ব)বস্ঘাকে গ্রহণ করিয়। এক বছরের প্বাতকোন্রর 
ডিদ্লোম। ক্লাসের প্রবর্তন করেন। তার কুড়ি বৎসর পরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গ্রত্বাগার বিজ্ঞানের “সারদা র*্গনান অধ্যাপকের” পদ সৃষ্ট হর । ১৯৪২ 
হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রত্থ/গার শিক্ষণ ব্যবস্বা ব্রমশঃ 
প্রসার লাভ করিতে ঘাকে । এখন দশ *বিশববিদযালরে এই শিক্ষার ব্যঙ্গ 
হইয়াছে ॥ ভারতের পাঠ ত।লিক। এবং শিক্ষা) পদ্ধতিকে পাশ্ভাতোর চিণতাধারার 
বাধাকে অতিক্রম করবার জন্য যথেষ্ঠ পরিশ্রম করিতে হয় । দুইটি কারণে 
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ইহার প্ররোজন ঘটে ॥ প্রথমতঃ এদেশে এখনও পাশ্চাত্াদেশদ্াত সমচ্ত কিছুর 
উপয়ই অন্ধ অতিরিক্ত বিশ্বাস বিরাঞ্জ করিয়া চলিয়াছে। ব্রিটিশের অধীনতার দিনে 
সংক্রামিত বুদ্ধির দাসত্বের এই মনোব প্রি রাজ্তনৈতিক স্বাধীনতালাভের পরেও 
বয়স্থ লোকেদের মন হইতে মৃছিয়। যার নাই । এমন কি যেখানে ভারতবর্ষ 
অনাকে অতিক্রম করিতে পারিল্লাছে সেখানেও এ মলোবৃত্তির প্রভাব যর্ত‘মান ॥ 
প্রশ্থাগার বিদ)। আর তার শিক্ষা ব্যবস্থ। এই ধরণের দুটি ক্ষেত্র বলা চলে ৷ 
দ্বিতীয়তঃ পুরাণে দিনের গ্রন্থাগারিকের মানসিক জ্ড়তার জনাই ভারতবর্ষে“ 
ন্‌তন৷ চিন্তাকে সার্থকভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। মনের এই অক্ষমত! 
অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অগ্রগামীদের বাধা দিতে উত্তেজিত করে । আমার বিশ্বাস 
যে নূতন দিনের ভারতীয় গ্রতথাগারিকেরা এই অবাদ্ধিত অবদ্থাকে কাটাইয়) 
উঠিতে পারিবেন এবং মনের সর্বপ্রকার বাধাকে কাটাইর) ভারতীয় চি'তাকে 
সার্থকভাবে আগাইর) লইয়া! যাইতে পারিবেন 


ভারতের কর্মসূচী 
ভারতবর্ষের এই বৃত্তি শিক্ষণ কম“সীকে চারিট অংশে বিভক্ত 
করা চলে ॥ 


স্ব কুশলী 

শ্বজপ শিক্ষিতের দলই এই চারিটি অংশের সর্বাধিক সংখ্যক হইবে। 
আমাদের অদর ভবিষাতে প্রায় এক লক্ষ এই ধরণের শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন 
ঘটবে । ইহাদের পণ্চসংত্রে উল্লিখিতভাবে মনকে গ্ররথাগার অভিমুখী করিয়। 
তুলিতে হইবে এবং গ্রত্থাগারের কমণপদ্ধতি বগ“ সংখ্যা এবং সভীলেখেের সংপটহ 
ব্যবহার ও অনুলয় সেবার উপায়ের শিক্ষা দিতে পারিলেই বঘেষ্ঠ। 
বিশেষ করিয়। ইহাদের জন্যই আমি আমার Library Mannu৪l গ্র্থট প্রকাশ 
করিয়াছি । খু বইটিতে সব বিষরগহালই অল্প অশ্প করিয়। দেওয়া, হইয়াছে । 
এ ক্ষেত্রে আনং্ঠানিক শিক্ষা দান চার মাসের বেশী হইবার প্রয়োজন নাই; 
কিনতু তাহার পরে কোন অন; মোদিত গ্রত্বাগারে অশ্ততঃ তিন মাসের 
হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ অবশ্য প্রয়োজনীর । ইহাতে প্রবেশাধিকার লাভ 
করিবার জনা মাধ/মিক স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই চলিবে। 


পা 


২৩ ্রন্থাপার [ >২শ সংখ্যা 


বিভি*=্ন রাজোর গ্রন্থাগার পরিযদগুলির হাতে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছাড়িয়। 
দেওয়া যাইতে পারে ৷ প্রতি রাজে; বৎসরে তিনবার করির) এই ধরণের শিক্ষার 
বাবচ্ব! করিলে এবং সম্পৃণ সময়ের পুরোজলানুন্ষপ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক 
নিয়োগ করিলে দ্রুত ফললাভেয় সম্ভাবনা আছে । দহইজন করিরা এই ধরণের 
শিক্ষক তিনবারে সর্বসমেত দেড়শত করিয়া ছাত্রকে এই শপ মেয়াদী শিক্ষার 
শিক্ষিত করিতে পারে ॥ 
কুশলী এবং বি, লিব, এস, সি 

বৃত্তি শিক্ষার এই পাঠ) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর এক বছরের 
মেয়াদী হওয়। উচিত ॥ সমাশ্তিতে বি. পিবং এস, সি দেওয়া হইবে; ইহ! বৃত্তির 
বিষন্পটিকে এফট পর্িপ্‌ণ" বিজ্ঞান হিসাবেই শিক্ষা দিবে । এই শিক্ষা! ব্যবসথ) 
গ্র'থাগারের সংগঠন, পরিচালন, বগাঁকরণ সুভীলেখ প্রনয়ণ, সংব্র-স*ধান বৈষরিক 
ও বহিরাকৃতি কেন্রিক গ্রথপলী প্রনরণ এবং পুস্তকনিবণচনের শিক্ষ। দিবে । 
এ সমম্ত বিষরগুলিকে পঞ্চসত্র হইতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিকশিত 
করিরা। তুলিতে হইবে ॥ আমাদের দেশে এ পম্থতিতে শিক্ষা, দিষার উপযোগী 
কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । আল্ঠানিক শিক্ষা বাবস্থা সময়ে 
শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শ্রেণী বিভাগ, সৃচীলেখ প্রণয়ন এবং গ্রশ্থপল্জী প্রণয়ন 
করিবে । তাহা ছাড়াও প্রতে)ক শিক্ষার্থীকে অন্ততঃ ছয় মাসের জল) কোন 
অনুমোদিত গ্রশ্বাগারে শিক্ষানবীশ থাকিতে হইবে। প্রতি রাজেযর অন্ততঃ 
একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা সংকর করার শীগ্রই প্রয়োজন 
ঘটবে । শিক্ষণ বাবস্থায় সমাক শিক্ষাপ্রা্ত এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্লি আছে 
ও অভিজ্ঞতা আছে এইন্সপ সর্বসময়ের দুইজন করিল শিক্ষক নিযুক্ত করিলে 
প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় বৎসরে পার্স ত্রিশজন করিয়। শিক্ষাপ্তাপ্ত বি, লিব:, এস, সি 
সৃষ্ট করিতে পারে ॥ বর্তমানে ইহাই যথেষ্ট বলির! বোধ হয়। 

নেতৃশ্বানীয় এবং এম, লিব, এস, সি 

উপযুক্ত বি, লিব, এস, দি শিক্ষাপ্তাতদের আরও এক বছরের 
শিক্ষা দিয়া এম. লিব, এস, সি-তে পরিণত করা বাইতে পারে | জ্ঞানের 
বিকাশ এবং গঠন পদ্বতি সম্বন্ধে উচ্চ ধরণের শিক্ষা Documentation 
আOIK এবং কোন বিশেষ ধরণের শ্র্থাগার সম্বশ্ধে সবণঞ্দীন জ্ঞান দানই 
এই শিক্ষ। বাবদ্থার তালিকাভুক্ত হইবে ॥ বর্তমানে দেশে বৎসরে ২০ জনের 
বেশী এই ধরণের শিক্ষান্তাসত ব্যন্ধির প্রয়োজন ঘচবেনা ৷ * সবসময়ের একজন 
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অধ্যাপক ও একজন রিডার নিযুক্ত করিবার সৃযোগ সংবিধা হইলে অনধিক 
দৃইউ (বিশ্ববিদ্যালয়কে এই ধরণের শিক্ষা দেবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। 


এই ধরণের গ্রশথাগার শিক্ষা বাবস্থাকে প্রথম শ্রেণীর স্কুল বলিয়। অভিহিত 
করা যাইতে পারে । 


গবেষক ও দেশিকোত্বম (ডক্টরেট ) 

এই চতুথ অংশে গ্রন্থাগার বিদ্ঞানে নিল্পনিত গবেষণার ব্যবস্থা থাকিবে । 
প্রতি বৎসরে অন্ততঃ চারিট করিয়। গবেষক বন্তির বাবদথা থাকিলে সবিধা 
হইবে ৷ যাঁহাদের এম, লিব:, এস, দি ডিগ্রি আছে এবং গবেবণায় স্বাভাহ্কি 
অন্রজি আছে তাঁহাদের, শগবেষণ। করিয়াছেন এমন কোনও অধ্যাপকের 
তন্তবাবধানে দই তিন বছর কাজ করিদ্ধা দেশিকোওম (ডক্টর) উপাধি লাভ করিতে 
হইবে । ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের জগত এবং তাহার মতই ক্রমবর্ধমান দেশেনু শিল্প, 
শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রয়োজনের পটভূমিকার় গ্রশথাগার বাবস্থার নৈপশ্যকে 
অব্যাহত রাখিতে হুইলে তাহার শীষ দেশে প্রথম শ্রেণীর গ্রথাগারিকদে 
বাধাহীীন গবেষণার ব্যাবস্থাও রাখিতে হইবে । 


গ্রন্থাগার ও সাময়িক পত্রিকা 


শ্যামহুল্দর সাহা 


ছোট হোক, বড় হোক প্রত্যেক গ্রথাগারেই সাময়িক পত্রিকা--পৃচ্তক 
হিসাবে একটা বড় অংশ জংড়ে থাকে। কারণ একাধিক, যথা--অনেকেই 
গথাশারে নিয়মিত কিংবা মাঝে মাকে পত্রিকা দিয়ে সাহাবা করেন। অনেক 
সন্নম পত্রিকার সমপাদকেরাই গ্রথাগারে বিনামূল্য কাগজ দেন এবং পাঠকদের 
সমসাময়িক সাহিতা ও সাহিতোর সংবাদ পরিবেশনের জন্য গ্র“ঘাগার কতৃপক্ষ 
সামগ্রিক পত্রিক৷ নিয়মিত ক্রয় করেন । এই পত্রিকাগৃলোকেই পরে তিনমাস, 
ছ’মাস কিংবা এক বছরের একসাধে বাঁধিয়ে পুস্তক হিসাবে ছাড়া হয়। 

এখানে প্রচ্ন হচ্ছে--পহস্তক হিসাবে তো ছাড়া হল, এখন পাঠকেরা 


মুর গ্রন্থাগার [ ১২শ সংখ)। 
তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে ৷ গ্রহণ করা, এবং না কর!, দহ দিকেরই যুক্তি 
দেখাচ্ছি! না নেওয়ার পক্ষে পাঠকদের প্রথম এবং প্রধান যুক্তি হচ্ছে ওতে) 
এখন পুরানো হয়ে গেছে. এখন কি আর ভাল লাগবে 1 দহ একবার সাধাসাধি 
করলে ধলে--ও রেখে দিন, যার! ভবিষ্যতে একদিন বাঙলা সাহিতোর ইতিহাস 
লিখবে, তাদের কাজে লাগবে । সাময়িক পত্রিকার একট! বড় অংশ জুড়ে 
থাকে গল্প, কিনতু এতে ভাল গল্পের সংখ্যা নিতাতই কম । একমাত্র শারদীয়। 
কিংবা অন্যান্য বিশেষ সংখা) ভিন্ন বাঙল। পত্রিকায় ভাল গল্প বলতে গেলে 
প্রকাশই হয় না॥ প্রত্যাত লেখকেরা সারা বছরের সংগ্রহকে প্‌ঞ্জে। মরসহমের 
জনে! রেখে দেন কিংবা অন্যান সময় ভাল গল্প খহবই কম লেখেন। 
সম্পাদকেরাও বিখ্যাত লেখকের গুটি দৃই উপন্যাস এবং এক-আধছ ভ্রমণ কাহিনী 
ধারাবাহিক প্রকাশ করে তার সাথে অখ্যাত কিংবা আধাখাত লেখকদের গল্প 
অব্বা বিখ্যাত লেখকদের দহ একট নিকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা পত্রগ্থ করে তাঁদের 
কত'বঃ সম্পাদন করেন ॥ এভাবে গল্প পড়ুয়াদের সহযোগিতা থেকে সাময়িক 
বন্টিত হয় । 

তারপর পাঠকেরা কখন নেয় সেট। বলছি ৷ প্রতোক গ্রশ্থাগারেই, 
উপন্যাসের পাঠক সবচেরে বেশী, তারপর যথাক্রমে রহসা কাহিনী ও গল্পের 
পাঠক সংখ্যা । এসব বই পাঠকদের চাহিদা মেটাতে ন! পারলে তখন তার! 
খোঁজ করে অনান্য পুস্তকের সাথে পত্রিকার । অনেক সময় দেখা যায়_ 
হয়তো কোন একটি ভাল উপন্যাস পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই 
উপন॥াপটি গ্রন্থাগারে না থাকলে, এটি পড়ার জন্য পত্রিকার খোঁজ পড়ে। 
এভাবে বাঁধানো পাত্রিকাগংলো। পাঠকেরা ব্যাবহার করে । 

এই তো গেল পহরোনে। বাধাই পত্রিক। সম্বন্ধে, আলোচনা করছি 
গ্রশ্বাগারের পাঠকের সম্প্রতি প্রকাশিত সাময়ক পনত্রিকাগংলোকে কি ভাবে 
গ্হণ করে। 

পত্রিকাগলোকে ছোটদের পত্রিক৷ বাদ দিয়ে মোটামুষ্ট কয়েকটি ভাগে ভাগ 
করা যার, ঘযেমন_-সাহিতা পত্রিকা. কবিতা পত্রিকা, শিল্প সংস্কৃতি মূলক 
পত্রিকা, সিনেমা পাত্রিকা ইত্যাদি এবং এই সবগুলেোকে মিলিয়ে ও আনে) কিছু 
যোগ করে আরেক রকম পত্রিকা আছে, যাকে বলা যেতে পারে-_সাড়ে বত্রিশ 
ভাঙ্গা । এই শেষোক্ত পত্রিকায় দুনিয়ার হেন বিষয় নেই, যার আলোচনা 
এবং সংবাদ পরিবেশন লা কর৷ হয় । বল৷ বাছল্য এই শ্রেণীর পত্ৰিকাই সকল 
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রক্ষন পাঠককে সশতুষ্ট করতে পারে বলেই এর চাহিদ) বেশী। আবার এর সাথে 
সমান তাল রেখে পাঠকদের যোগাতে হয় পিনেনা পত্রিকা ॥ কয়েকটি সাধারণ 
শ্রণ্ধাগারে অনংস*ধান করে জান। গেছে__সিলেমা পত্রিকার বেশীর ভাগ পড়া 
স্কুলের ছাত্র ছাত্রী এবং স্বলপ শিক্ষিত পাঠক ব। পাঠিকা । খোঁজ নিয়ে জানা 
গেছে এর চাহিদার মূলে হল-_বিচিত্র ক্যাপসান দেওয়। চিত্র তারকাদের বিভি'ন 
ভঙ্গীতে তোলা শালীনতাহীন কতকগলে। ছবি, চিত্ররাজ) এবং চিত্রতারকাদের 
অনেক আজে বাজে সংবাদ, সস্তা চট্‌ল সরে গান ইত্যাদি । আজকাল আবার 
পিনেম। পত্রিকাগহলো করাতে ওঠার জলা প্রথাত লেখকের নুচন। নিয়ে সিলেম। 
ও সাহিত্য এক সাথে পরিবেশনের মহৎ উদ্দেশ্য-_-সরবে বিজ্ঞাপনের ঢাক পিটিয়ে 
উঠে পড়ে লেগেছে ? এতে বাংলা সাহিত্য কতখানি উপকৃত হচ্ছে দরঃলি ন! । 

আর বাকী পত্রিকাগহলোর পাঠকদের কথা না-ই বললাম । সেগুলোর 
পাঠধমাত্র কয়েকজনের মধে! সীমাবদ্ধ । অনেক পাঠককে দেখি । পত্রিকা 
বাড়ী নিয়ে যাওয়া তে। দুরের কণা, ফি. [রিডিং রুমে বসেও এক আধব!র পাত? 
ওচ্টায় না / অনেকে পত্রিকার ক্ষীন কলেবর দেখেই উপেক্ষা করে, সাহিত্য 
মূলা নিরূপণ করার প্রয়োজন মনে করে না । সাহিত) পত্রিকার প্রতি আধিকাংশ 
সাধারণ পাঠকের এই খদাসীন্য কিন্তু শুধু আমাদের দেশেই নয়, সব দেশের 
পাঠকদের মধোই দেখা যায়, তাই 1০72০ এর মত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাও 
ওদেলে টেকে নি। আর সবচেরে দুর্ভাগয হল কবিতা পত্রিকাগংলোর ৷ 
এবিবয়ে আরেকটা। সংসভা জাতি ফরাসীদের সাথে আমাদের মিল দেখে বেশ 
সাম্ত্বন৷ পাওয়া যাপন ॥ কবি এলংক্লার বের করেছিলেন L 'Eterne Revue, 
কবি প্রকাশক পিয়েয় সেগেরসং কয়েক বছর চালিয়েছিলেন 7565৫, কবি 
পল-ফহশে পরিচালনা করেছিলেন চ০:৫9$0৩ ইতাদি কবিতা পত্রিকা; কিতু 
একটিও শেষ পর্য*ত চলল না । 

পত্রিকা পাঠকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায় শারদীন্লা সংখ্যা প্রকাশের পর । 
সে সময়টা পাঠকেরা গ্রতথাগারের অন্যান্য বই পড়! বাদ দিয়ে পত্রিকার দিকে 
নজন দেয় । এখানে কিন্তু প্‌বে'কার চাহিদার মাপকাঠি অচল । পাঠক 
প্রথমেই দেখবে কোন পত্রিকার গোটা উপন্যাস আছে, এবং কট। আছে। যে 
পত্রিকায় বত বেশী উপন্যাস সে পত্রিকার চাহিদাও তত বেশী । তাই শারদীয় 
সংখ্যায় উপন]াসের এত ছড়াছড়ি । *প্রস্গান্রমে বলা হায়, গতবার ( ১৩৬৫ 
ব্গাব্দ ) বিভিন্ন শারদীরা পত্রিকার, নবীন ও প্রবীণ লেখকদের প্রায় বাটটির 
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মত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ক্বিতীয়তঃ সার! বছরের মধ্যে একমাত্র এই 
সবয়টাতেই ভাল লেখ। প্রক।শিত হয়, কাজেই আধুনিক লেখা সম্বশ্ধে ওয়।কিফ- 
হাল হওয্ার জন্য শারদীয়া পত্রিক। পাঠে পাঠকেরা আগ্রাহাশ্বিত হয়। তাছাড়া 
বন্ধিত ফলেবর এবং পয়ি্কার পরিচ্ছ"নতাও পাঠককে আকর্ষণ করে। 

মোটামংষ্টভাবে গ্রত্থাগারের পাঠকদের সাথে সামঠিক পত্রিকার সম্পকে 
কথ। আলোচনা করা হল । এখানে একটা £*ন উঠতে পারে, সাহিত্য পত্রিকা 
পাঠে বিমুখ পাঠকদের একটা অংশকে কি এ দিকে আকৃষ্ট করা যায় না? আমি 
বলব-__যায় ॥ তবে এর জনা কুশলী গ্র“ঘাগারিকের দরকার । শগ্রশ্থাগারিককে 
প্রতোকষ পাঠকের সাথে মিশে তাদের রুচিমত পত্রিক৷ সরবরাহ করতে হবে ॥ 
সস্তা চউকদানু পত্রিকা গ্রশ্থাগারে না রেখে, সাহিত্য পত্রিকা পাঠকদের পড়তে 
দিয়ে তাদের আগ্রহকে আচ্তে আহস্ত জাগিয়ে তুলতে হবে । তবে এই ব্যব্থা 
বড় গ্রন্থাগারে সম্ভব হয় না, একমাত্র ছোট ছোট গ্রশ্থাগারের পক্ষে এটা 
সম্ভব । আমি অনেক ছোট গ্রন্থাগারে দেখেছি, এ ভাবে সেখানে বহু সৎ্সাহছিতেযর 
পাঠক তভৈযী হয় । 


৯ ৬৮ ৯৮ ২৯৯, ২৮০৮৯৮৯২৮২৯ ৭৯ ৯ পৰ পৰ পৰ) "ৰ পৰ বাপ বা ৬ বব 
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 

পরিষদের হিসাবে দেখা যায় যে অনেক সদসেযর নিকট হইতে ১৯৫৮ 
সালের দেয় বাধিক চাঁদা অনাদান্লীকৃত রহিয়াছে । উক্ত সালের চাঁদ। অবিলম্বে 
জমা ন৷ দিলে 'গ্রপথাগার” পত্রিকা আগামী বৈশাখ সংখা) হইতে তাহাদের কাছে 
প্রেরণ কর। সম্ভব হইবে না ॥ 

এতদ্যাতীত ১১৫৯ সালের চাঁদ; যাঁহাদের ঝাকি রহিয়াছে তাঁহ!রা। আগামী 
বাৰিক সাধারণ সভান্ন পরিষদ সংবিধান অনুযায়ী কোনরূপ ভোটদালে অংশ 


করিতে পারিবেন না ৷ 
এ ৮৯ ৯২৯২৯২৯৮২৯৯ সা ১ ২ ও ২৯৮ ৭৯৯ ২৬১৬ ক) পৰ ৯ ৮ ২৯ "ন ৯) 


পরিষদ কথা 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগীর পরিষদকে সরকারের অর্থ সাহায্য দান 

পশ্চিম বঙ্গ সরকার বৎ্গীর গ্র্থাগার পরিবদকে এবার ১৫০৯২ টাকা 
সাহায্য দান করেছেন ॥ কয়েক বছর যাবত সরকার পরিষদকে বাক ৩৭০০ 
টকা সাহায। করে আসছিলেন ॥ গত বছরে তা কমিয়ে ২০০০৯ টাকা করা হয়। 
কথ্তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিষদ সরকারকে অর্থ সাহাবা বৃচ্ধি করার 
জন্যে অনুরোধ জানিয়ে হিসাবাদিসহ একট কম'সভী পেশ করেন॥। বুদ্ধির 
পরিবর্তে সরকার হাসপ্রাপ্ত অঙ্কের পুনরায় হাস করেছেন ॥ 


কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিবদকে অর্থ সাহায্য 

কলিকাতা পো'র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা! বিভাগ পরিযদকে গত বছর গ্রত্থাগারিক 
শিক্ষণ, গ্র্থাগার ইত্যাদি বাবত যথাক্রমে ১০০২ টাকা ও ৮০০ টাক সাহাষ। " 
হিসাবে মজুর করেন । কিণ্তু এবাবংকাল পরিষদের নিকট উত্ত অথ প্রদন্ত 
হয় নি। সম্প্রতি প্রথমে।ক্ত ১০০০২ টাকা অর্থ-সাহাষা পরিষদ পেয়েছেন । 
আশ।৷ করা যায় বাকি টাকাও শীঘ প্রেরিত হবে ॥ 


মুকট্রাকে| এণ্ড এজেন্সির বদাস্যতা 

গ্রত্থাগার সরঞ্জাম সরবরাহকারক মৃকত্রাকো এস্ড এজে"সী বজ্পীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে বা/বহারের জন্যে একট নতুন “সিলিং ফ্যান” দান 
করেছেন । পরিষদের কায'নিব1হক সমিতি সেজন্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কৃতজ্ঞত! 
জ্ঞাপন করেছেন । ্ 


বার্ষিক সাধারণ সভা 

হিসাব পরীক্ষকের নিকট হতে পরিষদের বিগত দু বছরের পরীক্ষিত 
হিসাব পাওয়া গেছে । আগার্ণী জুন মাসের প্রথমার্ধে পরিবদের বাধিক 
সাধারণ সভ। এবং ততৎ্প্‌বে পরিষদের সংসদ ও সংবিধান সংশ্দোধলাথ" 
সদস্যদেক্। এক বিশেষ সাধারণ সভ। আহ্বানের সিগ্ধাম্ত হরেছে ॥ 


গ্রস্তাগার সম্বাদ 


ত্রতী সঙ্জ পাঠাগার ॥ বজবজ। চবিবশ পরগণ! ॥ 

গত ৩০শে ফাল্গুন বজবজ ব্রতী সংঘ পাঠাগারের ত্রয়োদশ বাধিক সাধারণ 
সভা অন্যঠিত হন্ন ॥ কম'সচিব এ্রীনিশানাথ সেন কতৃক ১৩৬৪-৬৫ মালের 
সংঘের প্রগতি ও কার্যাবলী আলোচিত হয় ॥ আলোচ্য বৎসরে সংঘের প্রভুত 
উতনতি পরিলক্ষিত হব । পুস্তক সংখ্য) ৮০০ হইতে কৃষ্ধি পাইয়। ১২০৫তে 
পোছিয়াছে । বদ্রবজ্গ পোর সভা এই বৎসর হইতেই মাসিক স্হাধা মঞ্জুর 
করিয়াছেন ॥ ইহা ব্যাতীত "সংরক্ষিত তহবিল” এবং “জমি ও গৃহনিমণণ 
তহবিল” নামে দুইটী তহবিল আলোচা বৎসর হইতেই সষ্ঠি হয়। এই বংসর 
মোট আয় প্রারচ্ভিক তহবিল সহ ১৩৫১-১৬ নঃ পঃ ও বায় ৯৪১-০ নঃ পঃ হর ॥ 
১৩৬৩-৬৬ সালের জন্য নূতন একটি কার্যযনিবণাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে ॥ 


বাদল। পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার ॥ সিঙ্গারকোন।। বধমাল 0 

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী পাঠাগারের চতুর্থ বাতিক সাধারণ সভা অনংষিত 
হয়। এই সভায় পৰ্ব নিম্ধারিত সভাপতি কালনা জাতীয় সম্প্রসারণ 
সংস্থার (২নং) আধিকারিক শ্রীযুক্ত নপেশচণ্দ্র রায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে 
শ্রীক্ষবকুমার দত্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন । বর্ধমান জেলা সমাজ শিক্ষাি- 
কারিক শ্রীযুক্ত গোরাঞ্গকাহ্তি চট্টোপাধ]াল্স প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ 
করেন ॥ পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশচ্ভুনাথ শীল বাধিক বিবরণী ও হিসাব 
উপপদথাপিত করেন এবং পাঠাগারের বিভিশ্ন সমস্য সম্বন্ধে আলোচলা করেন । 
প্রধান অতিথি পল্লী অঞ্চলের পাঠাগারের বিভিশ্ন সমস্যা, পাঠাগারের উপ- 
যোগিত! এবং পরিচালন। সম্বন্ধে তথ্য/পূণ? ভাষণ দেন॥ সভাপতি মহাশয় 
তাহার ভাষণে পাঠাগারের ক্রমোননতির কথ উল্লেখ করেন এবং বলেন যে সরকারী 
সাহায্য পাইলে আরও দ্রুত উন্নতিল্যভ করিবে ॥ 


বাস্থছেব গ্রন্থাগার 0 সোনামুখী ॥ বাঁকুড়া ॥ 
গত ১২ই এপ্রিল গ্রশ্থাগারের চতুর্থ‘ বাষযিক সাধারণ সভা অনুষ্টিত হর । 
গ্রন্থাগারের বিগত বছরের বিবরণী থেকে জান! যাক্স যে ১৯6৮” সালে গ্রদ্বাগারের 


চৈত্র ১ ১৩৬৫] অস্থাগার ৩৩৩ 


১১৬৮ টাকা আল্প ও ১১৬২ টাকা বায় হয়। সদস্য সংখা। বংদরাশ্তে ১৭৩ 
জন ছিল ॥ পংস্তক সংখা। মোউ ১৩৭৩ ॥ ১০ খানি সানয়িক পত্র প্রদ্বাগারে 
গুহীত হয়। এদিনের অনত্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী গণেন্বর দাস 
মহারাজ ॥ তিনি তার ভাষণে এই ভ্রথাগারছর প্রতি সরকারী শুনদালীনা ও 
মঞ্জরীকুত অর্থ নাকচ করে দেওয়ার জন৷ গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন । 


রবী পাঠচক্র। সিমলাপুর ॥ বাকুড়। ॥ 

গত ওরা এপ্রিল জেল; শাসক শ্রীরলিৎ ঘেষ মহোদর রবীন্দ্র পাঠচক্র, পলী- 
গ্রত্থাগার ভবনের *বারোল্ব।টন করেন ॥ 

এতদহপলক্ষে আছত মহতী জনসভায় ছেল) শাসক মহোদয় সরকারের 
পাঠাগার সম্প্রসারণ পরিকল্পন! সম্পকে" আলোচনা ফরেন । মহকুম। শাসক, 
জেলা বিদ্যালয় পত্রিদ্শ‘ক, জেলা আরক্ষাধাক্ষ, জেলা সমাজ-শিক্ষ। আধিকারিক 
প্রভৃতি বিশিষ্ঠ বক্তিগণ সভায় যোগদান করেন । 


উদ্বোধন উপলক্ষে একট শিক্ষামংলক প্রদর্শনী অনংটিত হইয়াছিল। 


সভান্তে পাঠাগারের সদস্যগণ নারাঘ্ণ গঞ্গোপাধ্যায়ের ‘ভাড়াটে চাই’ নাটক. 


অভিনয় করেন। উক্ত প্রদর্শনী ও ন৷ট॥।ভিনয় সমাগত সংদীব্‌ণ্দের নিকট 
উচ্চ প্রশংসা লাভ করে? 


বনভ।ছি শিশির স্বতি পাঠাগার ৪ জাহানপুর মেদিনীপুর ৪ 

গত ২৬শে মার্চ পাঠাগারের ৬ণ্ঠ ঝাষক সাধারণ সভ। ও প্রতিষ্ঠ। দিযস 
পালিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আপন গ্রহণ করেন অধ্যাপক জীবন 
কৃষ্ণ শেঠ ও অধ্যাপক সংবোধ রহুন রাগ । পাঠাগারের বিগত বছরের কার্য - 
বিবরণীতে প্রকাশ যে পাঠাগারটি পশ্চিম বংগ সরকারের গ্রাম! পাঠাগার পারি- 
কঙপনার অন্তভুক্ধি হওগায় গৃহনির্মযণ ও সাজ-সরঞ্জম বাবত ৪০০০২ টাক। 
পাওয়া। যাবে । স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসীর বদান্যতায় ১০ কাঠা স্মি পাওয়। 
গেছে ॥ গৃহনিমণণ শীঘ্রই সংক্ষ হবে বলে আশ! করা যায়। পাঠাগারের 
পৃ্তক সংখা ১৯৪৬, ডট সামন্ট্রিক পত্র-পত্রিকা রাখা হয় এবং পাঠাগারের ১৪৪ 
জন সদস্যর মধ্যে বিগত বছরে ৯৩২২ খানি পুস্তক আদান প্রদান হয়। 
পাঠাগারের বধিক আদ্রবায় ১৩০৭২ টাকা। 


০ 


৩৩৪ গ্রন্থাগার [ ১২শ সংখ্যা 


গুড়াপ ন্বরেজ্দ্র-স্থতি পাঠাগার ৷ গুড়াপ॥ ছগলী ॥ 

শংড়াপ সংরেণদ্র-স্ম:তি পাঠাগারের চতুর্থ প্রতিষ্ঠা-বাধিকী উপলক্ষে 
দ:ইদিন-ব্যাপী উতৎপবানৃষ্ঠান গত ২৮শে ও ২৯শে মাচ, শনি ও রবিবার, বিশেষ 
সমারোহের সহিত সংসহ্পন্ন হইয়াছে । অনুষ্ঠানে পোরোহিত্য করেন 
প্রথিতমশ। বেতার-শিল্পী শ্রীবীরেন্দ্র কফ ভদ্র । পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসশ্তোষ 
কুমার গঞ্ছোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে পাঠাগারের ত্রমোশ্নতির বিবরণ দান প্রসণ্গে 
উল্লেখ করেন যে, বত'মানে পাঠাগারের সদস।-সংখা। ২১৬, পংস্তক সংখ্যা ১৭৭৮, 
বাধিক আয় ১৮৩২।)০০ আনা, বাষিক ঝায় ১৭৩৮৩ পাই এবং বিগত বধ" শেখে 
উদ্বৃস্ত তহবিল ৫২৬৮৬ পাই । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রত্থাগার উন্নয়ন 
পরিকল্পনার অন্তভু্জ, হ্গঙ্গী জেলার অন্যতম ‘সরকারী সাহায্যপহ্ট পলী- 
পাঠাগার" ক্পে স্বীকৃতি লাভ করার শীঘই এই পাঠাগার চারি হাজার টাকা 
‘প্রাথমিক এককালীন সাহাব) লাভ করিবে এবং তাহার ফলে পাঠাগার-গৃহ 
অিরেই দ্বিতল ভবনে সম্প্রসারিত হইবে ৷ শ্রীযুক্ত বীরে'্র কৃষ্ণ ভদ্র তাঁহার 
মনোজ্ঞ অভিভাষণের শেষে রবীম্দ্ুনাথের একটি কবিত। আবৃত্তি করিয়া শ্রোত:- 
বদ্দের মনোরঞ্জন করেন শ্রীবীরেন দাস, কুমারী ভারতী মৃখোপা।ধায় এবং 
শ্রীসহ্তোষ কুমার গণ্গোপাধ্যায়ের আবৃত্তি সকলকে পরিতুষ্ট করে । কলিকা'তার 
'অভুদয়' শিশপী-সংখের প্রযোজনায় শ্রীকিরণ মৈত্রের 'বৃক্বদ* ও 'বারোঘণ্টা” 
নাটকের মনোমুক্ধকর অভিনয়ে উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুত্ঠান বিশেষভ।বে 
সাফলামন্ডিত হয়। 
ভারত পাঠাগার ৷ ২৭, অগ্পদ। প্রসাদ ব্য।নার্জ্খী লেন।। হাওড়।॥ 

গত ১১ই এপ্রিল পাঠাগারের প্বাদশ প্রতিষ্ঠা বাঘিক উৎসব অন:ষিত হয় । 
সভাপতিত্ব করেন সাহিতি)ক মনোজ্ঞ বসু । ডকটর রমা চৌধুরী প্রধান 
অধিথির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক ট্রাইন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক উপস্থাপিত 
বাধিক কাষবিবরণীতে জানা যায় যে হাওড়া পৌরসভা পাঠাগারটকে ১৮০ টাকা 
সাহায। দান করে থাকেন এবং শ্রীঅশ্বিনী কুমার মণ্ডল কিছু আসবাবপত্র 
ছাড়াও একটি সৃশ্দর গৃহেরও বাবন্থা করে দিয়েছেন। স্থানীয় স্থায়ী 
বাসি’দাদের সক্রিয় সহযোগিতার অভাব, একই স্থানে অনেকগুলি গ্রশ্ধাগারের 
অব€থান, অর্থ-সমস] প্রভৃতির কথা তিনি উল্লোখ করেন! 


সম্পাছকীয় 


বর্ঘশেষের সালতামামি 


পাঠক ও দরদীদের শ:ভেচ্ছ। পাথেয় করে “গ্রথাগার+ অণ্টম বর্ষ অতিক্রম 
করল । এই আটটি বছর পত্রিকার নান! অবস্থার মধ্যে দিয়ে কেডেছে--তার গতি 
কখনও হয়েছে দ্রবত কখনও বা মন্থর । বাংল। দেশে এই ধরণের কোনও 
সাময়িক পত্রিকার নিরবাঞ্চ'ন আটটি বছরের অস্তিত্ব কিহুট! কৃতিত্বের পরিচয় 
দের, এবং সে কৃতিত্ব পত্রিকার সকল শৃভানহধ্যানীর | এ জাতীয় পত্রিকায় ন! 
থাকে গ্প ন! থাকে উপন্যাস, কবিত? প্রভৃতি সহজ্ঞ চিশাকর্ক বিষয়; তাই 
স্বাভাবিক কারণেই এর পাঠক সংখা অন্যানা সাহিতা-পত্রিকার অন-ক্ূপ নয় । 
প্রতিকূল নান) অবস্থার মধ্য পত্রিক। সগোরবে বিদ।মান থাকার পেছনে রয়েছে 
পরিষদের সাংগঠনিক দ:ঢ়তা, কর্মীদের অদমা উদাম: ও বলিষ্ঠ মনোভাব এবং 
সদসাদের সেব। ও অকুণ্ঠ সহালংভূতি । 

বছর তিনেক আগে ত্রৈমাসিক থেকে যখন পত্রিকাটিকে মাসিকে রূপান্তরিত 
করার প্রস্তাব ওঠে তখন সকলেরই মনে অংপবিদ্তর সংশয় ও অনিশ্চয়তার 
ভাব দেখা দিয়েছিল । কি‘তু পর্ষদের নানামুখী ও ক্রমবর্ধমান কমতৎপ্রত। 
তথ পশ্চিম বঙ্গের গ্রতথাগার আন্দোলনের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠায় একের 
চিন্তা অপরের কাছে জানিয়ে দেবার ও একস্থানের খবর অপরগ্থানে পৌছে 
দেবার তাগিদে পত্রিকা প্রকাশনের তদানী'তন তিনম!সকালের ব্যবধান দীর্ঘ ও 
অসহবিধাজলক মনে হয়। সেজন্যে পর্ষদ কতৃণ্পক্ষকে মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশনের কিঞ্চিৎ ঝ.কি নিতে হয় ॥ সময়ের পটপত্রিবত'নে তাঁদের সেদিনকার 
বলিষ্ঠ উদে]াগ আঙ্জ সাফলে) অভিনদ্দিত হয়েছে । 

আয়ত্বের অতীত ও অনিচ্ছাজনিত কারণে ইদানিং পত্রিক। প্রকাশনে অত/ণ্ত 
বিলম্ব হচ্ছে। কাগজের দুণপ্রাপাত। তার অন্ঃতম প্রধান কারণ একথ। হয়ত 
অনেকেই অনংমান করে থাকবেন & এ বিষয়ে স্থায়ী ব্যবদথার জলো পরিষদ 
কতৃপক্ষ সচেণ্ট আছেন। কাগজের অভাব ছাড়াও উপযোগী প্রবণ্ধাদি 
যথাসময়ে না পাওয়ায় পত্রিকার প্রকাশ বিলম্বিত হয়। পশ্চিন বাংলা ছাড়াও 
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অন্যান্য রাজের সংশ্লিষ্ট মহলে “গ্রম্থাগার' পত্রিকা কিছুটা? সুনাম অজন 
করেছে__তার কারণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবণধানির মৌলিকতা ও উ্নত মান; 
সে স্‌নাম অক্ষৃ-ণ রেখে গ্রশ্থাগার নিয়ন্তি প্রকাশিত হোক এ আমাদের 
আশ্তরিক ইচ্ছা । গ্র“থাগার ব্যবস্থার শ্রীবচ্ধি তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
শক্তি বৃদ্ধি ও সমৃগ্ষির সাথে সাথে এদেশে শ্রত্থাগার হিষয়ক গবেষণা ও প্রবন্ধ 
রচনা বধিত হয়ে আমাদের এ সমস্যার সমাধান অচিরেই হবে এ বিশ্বাস ও 
আশ! আমরা পোষণ কৰি । 

বঙ্গীয় গ্রশ্বাগার পর্ষদ কতৃক প্রক।শিত “গ্রচ্থাগার’ পত্রিক? বাংলা দেশের 
গ্রশ্থাগার আন্দোলনের মুখপত্র । এ পত্রিক) পশ্চিম বাংলার প্রতিটি গ্রন্থাগার 
কমার একান্ত নিজস্ব - তার! নিজেদের সত্তার প্রতিফলন দেখতে পায় “গ্রথাগার' 
পত্রিকার ; “‘গ্রচথাগার’ প্রতিবিশ্বিত করে তাদের চি’ত। ও অনুভূতি, আকাঙ্খা ও 
আকুতি ॥ গ্রশ্থাগার সম্পর্কিত তথা ও তন্তু পরিবেশন ছাড়াও বিভিন 
অঞ্চলের কমীদের মধে৷ পরোক্ষ যোগাযোগ ও থনি‘ট সম্পর্ক স্থাপনের এট একটি 
ম্‌লাবান মাধ্যম । 

পত্রিকার অভাব-অসংবিধ। ও তক্জনিত কারণে 'গ্রচথাগার’-এর আট বিচতি 
আছে অনেক । সেগুলির নিরসন হোক ত। সকলেই কামনা করেন। সেগুলির 
প্রতি সচেতন থেকে পত্রিকার উন্নতিকল্পে দোষত্র:টি ও সুপারিশ পরিষদ 
কর্তাপক্ষের গোচরে আনার নৈতিক দায়িত্ব সকল শুভানহধ্যায়ীতই রয়েছে। 
সাধ্যান্বারী নির্ভুল ও তথ)পংণ সংবাদ প্রেরণ ও উপযুক্ত প্রবন্ধাদি সংগ্রহে 
বিভিন্ন অণ্চলের কমীদের সক্রিন্ন সহারত। পত্রিকার বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ বৃম্ধি 
করবে ॥ 

পাঠক, পহ্ঠপোষক ও দরদীদের মিলিত চিন্তা ও নির্দেশানহবারী 
গ্রশ্থাগার’ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক ও বাংল) দেশের গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের শক্তিবর্ধলে নিজ ভূমিকায় সার্থক হোক, সফল হোক-_নববর্ষের 
প্রারম্ভে এই কামনাই করি ॥ 





